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[ যেমনটা দেখিয়াছি ] 
অঞ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 
স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধকে কি চক্ষে দেখিতেন। 


( সিষ্টার নিবেদিতা! ) 


বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা মানবমনে যে বিবিধ অনুরাগ উৎপন্ন 
হয়, স্বামিজীর জীবনে বুদ্ধের প্রর্জিভক্তিই তাহাদের _সর্বপ্রধান । 
সম্ভবতঃ ভারতের এই মহাপুরুষের্'জীবনের এ্তিহাসিক সত্যতা 
হেতুই তিনি উহাতে এত আনন্দ অন্তর করিতেন। তিনি বলিতেন, 
“ধর্মীচার্যাগণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও মহম্মদ সন্বন্ধেই আমরা প্রকৃত 
বৃত্তান্ত অবগত আছি, কারণ সৌভাগ্যবশতঃ তীহাদের শক্র মিত্র 
উতয়ই ছিল 1” তাহার নায়কের চরিত্রে যে পূর্ণ জ্ঞানবিচারের 
পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি বার বার তাহারই বর্ণনা করিতেন । 
তাহার নিকট বুদ্ধ শুধু আধ্যগণের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নহেন, কিন্তু পৃথিবীতে 
যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে তন্মধ্যে একমাত্র তিনিই সম্পূর্ণ স্থির- 
মস্তিষ্ক ছিলেন। তিনি কেমন পুজা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া- 
ছিলেন! কিন্তু কেহ কেহ যে বাস্তবিকই তাহাকে পুঙ্ধা করিয়াছিল সে 
বিষয়ে স্বামিজী কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, 
“বুদ্ধ ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উহা একটী উচ্চ অবস্থা । এস, সকলে 
উহা লাত কর। এই লও উহার চাঁবি!” 
সাধারণ লোকেরা আজগুবী ব্যাপার দেখিবার জন্য যে ওৎসুক্য 
প্রকাশ করে, বুদ্ধ উহাতে এত বীতন্পৃহ ছিলেন ষে, তিনি একটা 
যুবককে জনতাব সমক্ষে একটা বোটার উপরু, হইতে বাক্যমাত্র দ্বারা 


২ উদ্বোধন । [১৯শ বর্,--১ষ সংখ্য। 





একটী মণিখচিত বাটা নামাইয়া আনার জগ্ নির্মমভাবে সঙ্ঘ হইতে 
বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলয়াছিলেন যে, ধর্মের সহিত 
বুজক্ককীর কোন সম্পর্ক নাই ! 

এই আনন্দময় পুরুষের কি অসাধারণ স্বাধীনতা ও দীন ভাব ছিল! 
[তনি বাঁরনারী অন্বপালীর নিমন্ত্রণে যোগদান করিয়াছিলেন । তিনি 
এক অন্ত্যজের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিরাছিলেন--উহাতে তাহার মৃত্যু 
হইবে তাহা জানিয়াও এরূপ করিয়াছিলেন । তিনি ইন্ছা করিয়! 
ছিলেন যে, হীনপদস্থ লোকদিগের সহিত মেলামেশার ব্যাপারই তাহার 
জীবনের শেসস কীর্ধ্য হউক। তৎ্পরে তিনি আবার, যাহার গৃহে 
ভিক্ষা গ্রহণ করিরাছিলেন, তাহাকে মহাপরিনির্বাণের সহায়তা 
করার জন্য পৌজন্তপূর্ণবচনে ধন্যবাদ দিয়া পাঠান । কি প্রশান্ত! কি 
মহাপুরুষের ন্যায় আচরণ ! সত লত্যই তিনি অশেষগুণাকর পুরুতর্ষভ 
ছিলেন ! 

আবার যেমন তীহাঁতে বিচারশক্তির পরাকাষ্ঠা ছিল, তেমনি 
তিনি অদ্ভুত দরারও আনার ।ছলেন। রাঁজগৃহে ছাগগুলিকে বাচাইবার 
জন্য তিনি নিজের জীবন দিতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। একবার এক 
ব্যাস্ীর ক্ষুধাপরিতপ্তির জন্য নিজ শরীরই দান করিয়াছিলেন । 
পাঁচশত বার পরার্থে জীবনবিসজ্ঞনের দলে অল্পে অল্পে সেই পবিত্র 
দয়ারাশির উদ্ভব হইয়াছিলঃ যাহাতে তাহাকে বুদ্ধত্বপদবীতে আরোহণ 
করাইয়াছিল। 

জনৈক যুবক? যাহাকে দে কখনও দেখে নাই এবং যাহার নাম 
পর্য্যন্ত শুনে নাই, এরূপ এক নায়িকার প্রতি গদগদ্কণ্ঠে নিজ প্রেম 
ব্যক্ত করিতেছে-ভগবান্‌ বুদ্ধ এই গল্পটা বলিয়! তৎ্পরে তাহার এ 
কষ্টকর অবস্থাকে মানবের ঈশ্বরস্যন্ধীর় নান! উক্তির সহিত তুলন! 
করেন। এই ঘটনাটী হইতে, এত যুগের ব্যবধানেও, আমর! তাহার 
রূপজ্ঞানের কথঞ্চি আভাস প্রাপ্ত হই। একমাত্র তিনিই ধর্মকে 
সম্পূর্ণরূপে স্বর্গনরকাদি কল্পনা হইতে পৃথক করিতে পারিগাছিলেন, 
অথচ উহাতে তাহার শক্তি এবং মানবহৃদয়ের উপর অধিকারের 
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কিছুমাজ হাস হয় নাই। তাহার অদ্ভুত চরিত্র এবং সমসাম্িক 
লৌকদিগের উপর উহার প্রভীবই এ সফলতার কারণ । 

একদিন সন্ধ্যাকালে স্বামিজী আমাদিগের করেক জনের জন্য 
বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী তাহার সহধর্মিণী যশোধরার নিকট যেরূপ 
প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহার একটা কাল্পনিক চিত্রের বর্ণনায় প্রবৃত্ত 
হইলেন। ইতিহাসের শুদ্ধ কন্কালকে আমি আর কথনও অমন 
জীবস্ত, চাক্ষুষ ঘটনার শ্ঠায় বর্ণিত হইতে শুনি নাই । নিজে হিন্দু 
সন্ন্যাসী হইলেও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট ইহা খুব স্বাতাবিকই 
বোধ হইয়াছিল যে, বুদ্ধের ন্যায় দুঢ়চেতা ব্যক্তির “বিবাহ-সন্বন্ধে 
ইউরোপীয়দিগের মত ধারণা” থাকিবে, এবং তিনি নির্ধন্ধপহকারে 
নিজেই নিজের পাত্রী নির্বাচন করিয়া লইবেন। সপ্তাহব্যাপী উৎসব 
ও বাগ্দ্ানের প্রত্যেক খুটিনাটি ব্যাপারটা স্বামিজী সাদরে বর্ণনা 
করিলেন । তৎপরে তিনি বিবাহের দীর্ঘকাল পরে উভয়ের দ্বাম্পত্য- 
জীবনের এবং সেই বিখ্যাত বিদ্বায়রজনীর বর্ণনা করিলেন । 
দেবতাগণ গহিলেন, “জাগো? হে প্রবুদ্ধ! উঠ, এবং জগৎকে সাহায্য 
কর!” অমনি রাজপুত্রের মনের মধ্যে সংগ্রাম চলিতে লাগিল, তিনি 
বার বার নিদ্রিত পত্বীর শয্যাপার্থে প্রত্যাগত হইলেন । “কোন্‌ সমস্যায় 
তাহার মন আন্দোলিত হইতেছিল? তিনি যে তাহার পত্বীকেই 
জগতের কল্যাণের জন্য বলি দিতে উদ্ত হইয়াছেন !--উহারই জন্য 
মনের মধ্যে সংগ্রাম ! তিনি নিজের জন্য আদৌ তাবিতেছিলেন না!” 

তারপর তাহার জয়লাত, এবং তাহারই অনিবাধ্য ফলস্বরূপ 
বিদ্ায়গ্রহণ, এবং অতি সন্তর্পণে রাজপুত্রীর চবরণচুক্বন--এত সন্তর্পণে 
যে, তিনি তাহাতে জাগরিতা হইলেন না--এ সকল বণিত হইল 7 
স্বামিজী বলিলেন, “তোমরা কি কখনও বীরগণের হৃদয়ের বিষয় চিন্তা 
কর নাই? উহ! মহৎ, অতি মহৎ, সে মহত্বের তুলনা নাই--তথাপি 
উহা আবার নবনীতের ন্যায় কোমল!” 

দীর্ঘ সাত বৎসর পরে রাঞ্জপুব্র-এখন তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত 
হইব্নাছেন -ক।পনাবস্ততে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তীহার গমন- 
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দিবসাবধি যশৌধরা তাহার স্ীস্থলত উপায়ে স্বামীর ধর্ঘমজীবনের 
অন্ুবর্তন করিয়া তথায়ই বাস করিয়াছিলেন । তাহার পরিধানে 
কাষায় বসন; ভোজন শুধু ফল মূল এবং শয়ন অনাতৃত স্থানে 
ধরাশয্যায় । বুদ্ধ প্রবেশ করিলে যশোধর। প্রকৃত সহধর্ষিণীর ন্যায় 
তাহার বস্ত্রপ্রান্ত স্পর্শ করিলেন। তখন ভতগবানও তাহাকে ও তাহার 
পুত্রকে সত্য উপদেশ করিতে লাগিলেন । 

উপদেশান্তে তিনি উদ্যানে চলিয়। যাইবার উপক্রম করিতেছেন, 
এমন সময়ে যশোধর! চমকিত হইয়। পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 
“শীপ্র তোমার পিতার নিকট যাইয়। তীহার নিকট হইতে তোমার 
পিতৃধন যাক্রা কর! বিলম্ব করিও না!” 

তারপর শিশু যখন প্রশ্ন করিল, “মী, ইহাদের মধ্যে কে আমার 
পিতা?” তখন তিনি গর্বভরে--“রাজপথ দিয়া যিনি সিংহের ন্যার 
গমন করিতেছেন, উনিই তোমীর পিতা !1”_-এতদ্যতীত আর কিছুই 
উত্তর দিলেন না। 

শাক্যবংশের ভাবী উত্তরাধিকারী কুমার তখন পিতার নিকট 
যাইয়। বলিল, “পিতঃ, আমাকে আমার পিতৃধন প্রদান করুন ।” 

তিনবার সে এইরূপ যাক্কা! করিলে বুদ্ধ আনন্দের দিকে চাহিয়া 
বলিলেন, “দাও উহাকে 1” তখন একজন বালকের উপর গৈবিক- 
বস্ত্র ফেলিয়। দিল । 

তারপর সেই প্রধান শিষ্য যশোধরাকে দেখিয়া এবং তিনিও স্বমীর 
নিকটে থাকিবার জন্য উৎস্থক হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া ভগবানকে 
বলিলেন, “তগবন্‌, স্ত্রীগণও এই সঙ্ে প্রবেশ করিতে পারে কি? 
হঁহাকেও কি আমরা গেরিকবন্ত্র প্রদান করিব ?” 

বুদ্ধ উত্তর করিশেন, “জ্ঞানে কি কথনও লিঙ্গতৈদ থাকিতে পারে ? 
আমি কি কখনও বলিয়াছিষে স্ত্রীগণের এই সঙ্গমে প্রবেশাধিকার 
নাই? কিন্তু আনন্দ, ইহা তোমারই উপযুক্ত প্রশ্ন হইয়াছে !” 

এইক্সপে যশোধরাও শিষ্যত্বে পরিগৃহীত হইলেন। তারপর সেই 
সাত বৎসরের রুদ্ধ প্রেম ও করুণা সমস্ত জাতকগল্পাকারে প্রবাহত 
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হইল! কারণ এগুলি সমস্ত যশোধরাঁরই জন্য কথিত! পাঁচশতবার 
উভয়ের প্রত্যেকেই অহংভাবন| ভুলিয়৷ গিয়াছিলেন। এখন তাহারা 
উভয়ে একত্র চরম পূর্ণন্ব লাত করিবেন। 

“_-এইব্ধপই হইয়াছিল, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না! 
যশোঁধরা এবং সীতার পক্ষে, একশত বৎসর তাহাদের পতিত্রতা 
পরীক্ষার পর্য্যাণ্ত সময় নহে!” 

একটু চুপ করিয়া! আখ্যাধ়িকার পরিসমাপ্তিকালে স্বামিজী আপন 
মনে বলিতে লাগিলেন, "না, না-_-এস আমরা সকলেই স্বীকার কৰি 
যে, এখনও আমাদের কাম ক্রোধাদি রহিয়াছে! এস, আমরা 
প্রত্যেকেই বলি-_-“আমি আদর্শ অবস্থায় উপনীত হই নাই কেহ 
যেন কখনও অন্য দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তগবান্‌ বুদ্ধের সহিত তুলনা 
করিবার সাহস না করে!” 

আমাদের আচাধ্যদেব যৌবনের প্রারস্তে যখন দক্ষিণেশ্বরে যাতা- 
য়্নাত করিতেন, সেই সময়ে বৌদ্ধধন্মের প্রতি জগতের দৃষ্টি বিশেষ- 
ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল । এই সময়ে ইংরাঁজরাজের আদেশে বুদ্ধগয়ার 
বৃহৎ মন্দিরের পুনকুদ্ধারকার্ধ্য সাধিত হইতেছিল,* এবং বাঙ্গালী 
পগ্ডিতপ্রবর ডাক্তার রাজেন্্লাল মিত্র এই কাধ্যে যোগদান করায় 
সমগ্র তারতবর্ষের লোক এ বিষয়ে বিলক্ষণ মাতিয়ী উঠেন । আবার 
১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সার্‌ এডুইন আর্ণন্ডের 'লাইট 'অব এসিয়া” নামক গ্রন্থ 
প্রকাশিত হওয়ায় ইংরাজীভাঁষী দেশসমূহের সামান্য লেখাপড়া জানা 
সাধারণ লোকদিগের কল্পনাও বিশেষভাবে উদ্দীপিত হইয়] উঠে । উক্ত 
পুন্তক অনেক স্থলে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের' প্রায় অবিকল অনুবাদ 
বলিয়া কথিত হইয়! থাকে। কিন্তু স্বামিজী কখনও অপরের মুখে শুনিয়া 
তপ্ত হইতেন না, এবং এই বিষয়েও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন 








* উক্ত বৃহৎ মন্দিরের উতুদ্দিকে থননকাধ্য ১৮৭৪ খষ্টাবে ব্রন্মদেশীয় সরকার কর্তৃক 
প্রথম আরন্ধ হয় । ১৮৭৭ প্রষ্টাব্রে ইংরাজ সরকার উহীর ভার লয়েন, এবং ১৮৮৪ 
খু্টানজে উহ1 শেষ হয়। 
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নাই; অবশেষে তিনি ১৮৮৭খুষ্টাব্দে তাহার গুরুভ্রীতৃগণের সহিত একত্র 
শুধু 'ললিতবিস্তর” নহে, বৌদ্ধধর্মের মহাঁযাঁন শাখার বিখ্যাত গ্রন্থ মূল 
প্রজ্ঞাপারমিতা? * সংগ্রহ করিয়া! অধ্যয়ন করিয়াছিলেন +1 তাহাদের 
সংস্কতে ব্যুতপততিই তাহাদিগকে পালিভাষ! বুঝিতে সহায়তা করিল, 
কারণ, পালি সংস্কৃত হইতেই উত্ততত। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
রচনাবলী এবং “লাইট অব এপিয়া” পাঠ স্বামিজীর জীবনের ক্ষণস্থায়ী 
ঘটনা মাত্র হয় নাঁই। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্কের সদা! অবহিত 
মনে তাহার শিল্ত্বকালে এইরূপে যে বীজ উপ্ত হইল তাহ! তাহার 
সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পুষ্পভারে সুশোভিত হইয়া উঠিল । 
কারণ, এ সময়ে তাহার প্রথম কার্্যই এই হইল ষে, তিনি অবিলম্বে 
বুদ্ধগয়ায় গমন করিলেন এবং সেই মহাবৃক্ষের তলে বসিয়া যনে মনে 
বলিতে লাগিলেন, “ইহা কি সম্ভব যে তিনি যে বায়ুতে শ্বাশ প্রশ্বাস 
লইয়াছিলেন আমিও সেই বায়ুতেই শ্বাস প্রশ্বাস লইতেছি? তিনি 
ষে মৃত্তিকার উপর বিচরণ করিয়াছিলেন, আমিও তাহারই উপর 
বিচরণ করিতেছি ?” 

তাহার জীবনের শেষভাগে-উনচত্বারিংশত্তম জন্মদিবসে প্রাতঃ- 
কালে তিনি আর একবার এরপে বৃদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
৬কাশী দর্শন করিয়া এই যাত্রার শেষ হয়] ইহাই তাহার জীবনের 
শেষ ভ্রমণ ! 

যে সময়ে শ্বামিজী কয়েক বখ্সর ধরিয়া ভারত পরিভ্রমণ করিতে- 
ছিলেন তাহারই কেনি সময়ে তিনি বুদ্ধের তম্মাবশেষ অস্থিসমূহ-_ 
সম্ভবতঃ যে স্থাঁনে-উহারা প্রথম আবিষ্কত হইয়াছিল সেই স্থানেই-_ 
স্পর্শ করিতে পাইয়াছিলেন। তখন যে তিনি প্রবল ভক্তি ও 


পশাীসপিশীিপা 





* যাহ বুদ্ধিবৃত্ভির অগম্য অতীল্জিয় রাজ্যে লইয়! যায়। 

+ এই দুইথানি পুস্তক তখন ডাক্তার রাজেন্দলাল মিত্রের দক্ষ সম্পাদকতায় 
এসিয়াটিক সোলাইটা হইতে প্রকাশিত হইতেছিল। সাধারণ পাঠকেক্ সুবিধার গন্য 
গ্রশ্থের মুল পাজর পরিবর্তে সংন্থৃত অক্ষরে ছিল। 





শন ১১ ১ শী পিপ্পাপ্পালাপাশি শিক ৩ 
সা ৭ ২ পদ 


মাঘ ১৩২৩] আচাধ্য শ্রীবিবেকানন্দ । ণ 





নিঃসংশয়তার ভাবে এককালে অভিভূত হইয়! পড়িয়াছিলেন, ইহা 
পরে বহুবার এ প্রসঙ্গের উত্থাপন মাত্র তাহাতে উক্ত ভাবের কিছু 
কিছু প্রকাশ দেখিয়া আমরা একরপ নিশ্চয় করিয়া লইতে পারি। 
কোন রমণী অবতারগণকে ঈশ্ববঙ্জানে পূজা করা সম্বন্ধে তাহাকে 
প্রশ্ন করিলে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা খুবই স্বাভাবিক; তিনি 
বলিয়াছিলেন, “বলিতে কি, যদি আমি ন্যাঁজারেথনিবাসী ঈশাঁর সময়ে 
যুডিয়ায় বাস করিতাম, তাহা হইলে আমি অশ্রধারায় নহে হৃদয়ের 
শোণিতে তাহার চরণযুগল ধৌত করিয়া! দিতাম !” 

একজন তিনি কোন্‌ ধর্মাবলম্বী ঠিক না! জানিয়া ভ্রমবশতঃ 
তাহাকে বৌদ্ধ বলায় তিনি বলিযাছিলেন, “বৌদ্ধ! আমি বুদ্ধের 
দাসগণ, তাহাদের দাসগণ+ তাহাদের দাস!” তাহার বুদ্ধের প্রতি 
ততক্তি এন্রপ প্রগাঢ় ছিল যে, তাহার নিকট তন্মতে বিশ্বাসী হওয়াও 
যেন এক অতি উচ্চপদ--যেন তিনি উহারও উপধুক্ত নহেন। 

বুদ্ধের অস্তিত্বের তিহাসিক সত্যতাই শুধু ত্তাহাকে মন্ত্ধুপ্ধ করে 
নাই। ঠিক এরূপ প্রধান আর একটী কারণ এই যে, তাহার গুরু- 
দেবের জীবন-যাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহার সহিত 
সার্দদ্বিসহত বর্ষ পূর্বের এই সর্ধজনস্বীক্কত ইতিহাসের বহুশঃ এক্য 
পরিলক্ষিত হয়। তগবান্‌ বুদ্ধের জীবনে তিনি শ্রীরামকৃষ্। পরম- 
হংসকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে তিনি তগবান্‌ 
বুদ্ধকে দেখিতে পাইয়াছিলেন । 

একদিন বুদ্ধের দেহত্যাগের দৃপ্ত বর্ণনকালে চকিতের ন্যায় তাহার 
মনের এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইল। তিনি বলিতে লাগিলেন,_ এক 
বৃক্ষতলে তাহার জন্য কম্বল বিছান হইয়াছিল, এবং সেই আনন্দময় 
পুরুষ “সিংহের হ্যায় দক্ষিণ পার্খে শয়ন করিয়া” মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে- 
ছিলেন | এমন সময় সহসা তাঁহার নিকট এক ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণের 
নিমিত্ত দৌড়িয়! আসিল। শিল্গণ লোকটীর এন্ধপ সময়ে প্রবেশ করা 
উচিত নহে জ্ঞান করিয়!, এবং জহাধের প্রভুর মৃত্যুশয্যার নিকট 
কোনক্রমে গোলমাল হইতে দিবেন না স্কল্প করিয়া, তাহাকে 


৮ উদ্বোধন । [ ১৯শ ব্,--১ম সংখ্যা । 


তাড়াইয়া দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ভগবান্‌ তাহাদের কথোপ- 
কথন দূর হইতে শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "না, না! ফিরাইয়। 
দিওনা! তথাগত সর্বদাই প্রস্তুত আছেন!” তখনই তিনি কন্গুইয়ের 
উপরে ভর দিয়া একটু উঠিয়া তাহাকে উপদেশ করিলেন। এরূপ 
চারিবার ঘটিল; তখন বুদ্ধ তাবিলেন, “এখন আমি নিশ্চন্তমনে 
মরিতে পারি ।”_-তাহার পূর্বে নহে । স্বামিজী বলিতে লাগিলেন? 
“কিন্ত তিনি প্রথমে আনন্দকে ক্রন্দন করার জন্য তিরস্কার করিলেন। 
বলিলেন, বুদ্ধ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উহা! একটা উচ্চ 
অবস্থার নাম, এবং তাহাদের যধ্যে যে কেহ উহা লাভ করিতে 
পারেন । আর শেষ নিঃশ্বাসের সহিত তিনি তাহাদিগকে কাহারও 
পূজা করিতে নিষেধ করিলেন ।” 
অমরকাহিনী ক্রমে সমাপ্ত হইল। কিন্তু যখন স্বামিজী বর্ণন। করিতে 
করিতে “কমুইয়ের উপর ভর দিয়া একটু উঠিয়া তাহাকে উপদেশ 
করিলেন” এই স্থলটীতে আসিয়া একটু থামিলেন, এবং আন্ুষঙ্গক- 
ক্ূপে বলিলেন, “দেখ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে আমি উহা স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি !” তথন শ্রোতৃবগের মধ্যে এক জনের নিকট এই অংশটা 
সর্বাপেক্ষা বহ্বর্থ বলিয়া যনে হইয়াছিল । অমনি আমার মনের মধ্যে 
সেই ব্যক্তির কথা উদয় হইল-_-সেই আচার্ধ্যশ্রেষ্ঠের নিকট শিক্ষা 
লাভ ধীহার ভাগ্যে ছিল। তিনি এক শত মাইল দুর হইতে আসিতে 
ছিলেন, এবং যখন তিনি কাশীপুরে আসিয়া পৌছিলেন; তখন ঠাকুরের 
'অন্তিমকাল উপস্থিত।* এ ক্ষেত্রেও শিষ্গণ তাহাকে প্রবেশ করিতে 
দিতেন না, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আপন। হইতেই বলিলেন যে, আগন্তককে 
আসিতে দেওয়া হউক, তিনি উহাকে উপদেশ দিবেন । 
বৌদ্ধমতবাদের এঁতিহাসিক ও দার্শনিক অর্থবত্ত সন্বপ্ধে স্বামি 
সর্বদাই গভীরভাবে মনে মনে আলোচনা করিতেন। মধ্যে মধ্যে 


এ শা শা টি প্লান পিটিশ তি পোপ শা পলাশী পিসপাাপপাশ লি শি শাস্পিলাি প্লিস তি পিপিপি প্র বাঁ 








লিপশাাপাপতী পাশ শি শীত ৮ শোিিউিশিশীশিপপপাপিশপিশাশিশিতি 





€ জউ্ররামকৃষঃ ১৮৮৬ থুষ্টাৰে প্রীমুত কুষ্কগে'পাল ঘোষের কাশীপুরস্থ উদ্যানে 
মহাসমাধি লাভ করেন। 


মাধ, ১৩২৩ ]। আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ । ৯ 





হঠাৎ তৎসন্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপন করায়, তিনি বে এ বিষয়ে সর্বদা 
চিন্তা করিতেন তাহা বুঝা যাইত। একদিন তিনি বুদ্ধের উপদেশ- 
সমূহ হইতে উদ্ধত করিয়া বলিলেন, “রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও 
বিজ্ঞান--ইহারাই পঞ্চস্কন্ধ বা পঞ্চতত্ব । এগুলি ক্রমাগত পরিবন্তিত ও 
একে অন্যের সহিত মিলিত হইতেছে । ইহারই নাম মায়া । কোন 
একটী বিশেষ তরগসম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, কারণ উহা এখন 
আর নাই। উহা ছিলমাত্র+ এখন গত হইয়াছে । হে মানব, 
জানিও যে, তুমিই সাগরশ্বরপ !” তৎপরে আরও বলিলেন, “মহধি 
কপিলও এই দর্শনই প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মহান্ৃতব 
শিষ্ের (বুদ্ধের ) অদ্ভুত হৃদয় উহাকে সঙ্গীব করিয়া তুলিয়াছিল ।” 
তার পর সেই পুকুষশ্রেষ্ঠের কথাগুলি শস্তরের তিতর ধ্বনিত 
হওয়ায় তিনি মুহূর্তের জন্য নীরব রহিলেন। তত্পরে তাহার 
মানবাত্মার প্রতি অমর আদেশবাকোর আবৃত্তি করিতে লাগিলেন-_ 

“কোনরূপ নির্দিষ্ট পন্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ক্রমাগত অগ্রসর 
হও! কোন কিছু হইতে তয় না পাইয়া, ক্ছুই গ্রাহা না করিয়া, 
তুমি গগ্ডারব একাকী বিচরণ কর ! 

“সিংহ যেমন কোন শব্দে ভীত হয় না, বায়ু যেমন জাঁলবদ্ধ হয় ন?) 
পল্পপত্র যেমন জললিপ্ত হয় না, তুমিও সেইরূপ একাকী, গগ্ডারবৎ 
বিচরণ কর!” 

(ক্রমশঃ) 





* ধিনব পিটক, এখন ভাগ দ্ষ্টুব্য | 


গলত্ধল। 


মানীয় উদ্বোধন-সম্পীদক মহাশয় সমীপেষু 
দর্শনশান্ত্রের কুটকচালে বিচারের প্রসঙ্গ হলেই প্রাণটা যেন 
আতকে ওঠে । মাসিকপত্রের পাতা উন্টে যদি গল্প পাই সেইটাই 
পড়ি-অন্ঠ সব চাপা দ্বিয়ে রাখি । “উদ্বোধন” পত্রকে কি কারণে 
জানি না প্রাণের সহিত ভালবাসি, কিন্তু উহার পাতা ওপ্টাতে গেলেই 
কেবল “তত্ব আর “তত্ব'--পড় তে পড়তে মাথা টন্টনিয়ে উঠে 
রেখে দ্রিতে হয় । বোধ হয় অধিকাংশ পাঠকেরই আমার মত দশা। 
তাই মনে কর্নুম--আর কেউ ত উহাতে বড় গল্প লিখতে এগুচ্ছে 
না-আচ্ছা, আমি না হয় একবার বেয়ে চেয়ে দেখি, লিখতে পারি 
কিনা। লেখবার চেষ্টা করে ত কিছু বেরুলো না। শেষে এই 
ঝেৌঁকে গোটটাকতক সত্য ঘটনা জান্তে পার্লুম এবং আপাততঃ 
উদ্বোধন-পাঠকের খাগ্ঘন্বরূপে সেইগুলিই লিপিবদ্ধ করে দিলুম। 
ঘটনাগুলি বৈদেশিক এবং অনেকটা অলৌকিক গোছের । 
বোধ হয়, এই ছোট গঙ্পগুলি আপনার পাঠকদের নেহাত 
অরুচিকর হবে না। যদ্দি ভাল লাগে বোঝেন, জানাবেন । 
আবার যোগাবার চেষ্টা করা যাবে; নইলে এইবারেই এই চেষ্টার 
ইতি । ইতি__ 
আপনার চিরপরিচিত 
শ্রীগল্পপ্রিয় দেবশর্ম্মা | 


১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। আমাদের কলেজ বোর্ডিংএ 
আমার নির্দিষ্ট ঘরে এসে বাতি নিবিয়ে দিয়ে শুয়েছি। পূর্বরাত্রে 
ধরূপ সময়েই একটা ঘটনা হয়েছিল | শুয়ে রয়েছি- কে যেন এসে 
আমার হাতটা ধর্লে। ঘরে হঠাৎ কে ঢুকলো মনে করে 
তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের চারদিপ্‌ খুঁজতে আরম্ভ করলুম-_কিন্ত 
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কোথাও কাউকে দেখ তে পেলুম না । পূর্ধরাত্রের সেই ঘটনার কথা 
বিছানায় শুয়ে ভাবছি । তখনও দিব্য জেগে বয়েছি। হঠাৎ বোধ 
কর্লুম, কি যেন আবার ঘরের ভিতর টুকুলো আর আমার 
বিছানার খুব কাছে এসে দীড়াল। উহা৷ বড় জোর এক মিনিট কি 
ছুমিনিট ছিল। আমিযে চক্ষ কর্ণ বা অন্ত কোন ইন্দ্রিয় দ্বার! 
উহাকে উপলব্ধি করেছিলুম তা নয়, কিন্তু যতক্ষণ উহা! ছিল, ততক্ষণ 
যেন একটা ঘোর অস্বস্তি অনুভব করৃছিলুম । দেখা শুনা প্রভৃতি 
সাধারণ ইন্দ্রিয়ান্্ুভৃতিতে আমাদের যতটা সুখ দুঃখ এনে দেয়? 
আমার এই অদ্ভুত অনুভূতির সময় তার চেয়ে আরও অধিকতর 
প্রবল অনুভূতি আমার হচ্ছিল_-যেন আমার তভেতরটাকে একেবারে 
নাড়াচাড়া দিয়ে দিচ্ছিল। বিশেষতঃ যেন বুকের ভিতর একটা! 
প্রবল বেদনা জেগে উঠে বুকটাকে ছিড়ে ফেল্ছিল। কিন্ত 
যন্ত্রণা বল্লেও এ অন্ুভূতিটার যেন ঠিকৃ ঠিক্‌ বর্ণনা করা হল না 
বরং উহাকে একটা বিজাতীয় ঘ্ব! বা বিরক্তি বলে বর্ণনা কর্‌লে যেন 
অধিকতর সঙ্গত হয়। যাই হক না কেন, একটা কিছু যে আমার 
কাছে এ সময়ে উপস্থিত ছিল, সে সম্বন্ধে আমার কোন 
সন্দেহ নাই। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে চোবে প্রত্যক্ষ দেখে ব্রং 
সে দেখাটাকে ভুল বল্তে পারি, কিন্তু এই যে অনুভূতি, এ তার 
চেয়ে প্রত্যক্ষ--তার চেয়ে আরও স্পষ্ট আরও উজ্জল | যেমন ঘরের 
ভিতর ঢুকেছিল সমন্ুতব করেছিলুম-তেমনি ধখন দরজার ভিতর 
দিয়ে চকিতের মত বেরিয়ে গেল, তখনও ঠিক সেই রকম স্পষ্ট 
অন্ুতব কর্নুম। আর উহা! চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই 
ভয়ানক অস্বস্তি বৌধটাও চলে গেল। 

তার পরদিন রাব্রিতে বিছানায় শুয়ে আছি। আমার কয়েকটী 
বক্তৃত। দিবার কথ! ছিল, সেই সন্বন্ধে চিন্তা কর্ছি। আবার পূর্বরাত্রের 
মত ঘরে আমি ছাড়া গার একজনের অস্তিত্ব অনুভূত হল, কিন্ত 
এদিন আর কেউ ঘরে টুকলো--এ রকম বোধ হল না। সঙ্গে সঙ্গে 
সেই ঘোর অশ্বপ্তিকর তাবটাও এলো। তখন আমি মনেষ 
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সমস্ত শক্তিটাকে একাগ্র করে মনে মনে সেইটের উদ্দেশে বল্‌তে 
লাগলুম-_“যদি তুই মন্দ হস ত এখনই চলে যা; আর যদি ভাল 
হস, তবে তুই কেবাকি,তা বল্‌; আর যদি তোর নিজের পরিচয় 
দিবার শক্তি না থাকে, তা হলেও তুই চলে যা। আমি তোঁকে 
জোর করে বলৃছি, তুই চলে যা” উহা' পুর্রাত্রের মত চলে গেল-_- 
সঙ্গে সঙ্গে আমারও দেহমনের স্বাভাবিক ভাব ফিরে এলো । 

আমার জীবনে আরও দুবার ঠিক এরূপ ঘটনা ঘটেছিল । 
একবার পুরে! এক কোয়াটার ধরে এরূপ অনুতব হয়েছিল 
এজগতের কোন লোক যদি আমার কাছে দীড়িষে থাকৃত তাকে 
যতট। প্রত্যক্ষ” পরিষ্কার ও উজ্জল বোধ হতো, পূর্বোক্ত 
ঘটনাগুলিতে একজন যেন আমার বাইরে দাড়িয়ে রয়েছে 
এই বোধ তার চেয়েও প্রবল ছিল। উহা আমার খুব কাছে 
রয়েছে বলে বোধ কর্ছিলুম এবং যে সকল সাধারণ ইন্দ্িয়ানুভূতি 
আমাদের হয়ে থাকে, তার চেয়েও বেশীরকষ সত্য বলে অন্ুতব 
হয়েছিল । যদিও উহাঁকে আমারই মত সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ও দুঃখিত 
বলে বোধ করেছিলুম, কিন্তু উহাকে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বলে 
চিন্তে পারি নি।” 

ধার এই উল্লিখিত অন্ুভূতিগুলি হয়েছিল, তিনি একজন বিশেষ 
বুদ্ধিষান ও বিচক্ষণ লোক । সাধারণজনসুলত কুসংস্কার তীর 
আদৌ নাই। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার কি ব্যাখ্যা দিবেন? পাঠকবর্গ 
কি ইহাকে ভূত আখ্য| দ্রিতে চান, না মনের কল্পনার তীব্রতা মাত্র? 
য্দি এটীকে কল্পন। বলা বায়; তবে এই প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃষ্ট ও অনুভূত 
জগৎটাই বা কল্পনা নয় কেন? পূর্বোক্ত ঘটনার বর্ণনকর্তাই 
তার জীবনের আর কতকগুলি অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন--এগুলি 
পূর্বোক্ত অনুভূতিগুলিরই মত । পার্থক্য এই-_প্রথমোক্ত অনুভূতি- 
গুলিতে দুঃখ ও ঘ্ণার ভাব প্রবল, আর শেষোজগুলিতে ঠিক তাহার 
বিপরীত - উহাতে পরম আনন্দের ভাব জড়িত। পাঠক তীহার 
নিজের ভাষায় তাহার অভিজ্ঞতার কথ! শুন্গন-- 
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“অনুতব হলো কেউ যেন রয়েছে, শুধু তা নয় পরম মঙ্গলম্বরূপ; 
পরমানন্দময় কেউ যেন সামনে রয়েছেন । আর এ যে একটা অস্পষ্ট 
ভাসা ভাসা অনুভূতি তা৷ নয়-কোঁন কবিতা পড়ে বা! সুন্দর দৃশ্য দেখে 
বা স্থুগায়কের চিত্তহারী গান শুনে বা প্রাণমাতান ফুলের গন্ধ শু'কে 
হৃদয়ের ভিতর যেমন একটা আনন্দের ধার! বয়, এ ঠিক তা নয়। 
আমি নিশ্চিত জান্তে পাবরৃছিৎ কোন শক্তিমান্‌ পুরুষ আমার খুব 
নিকটে ররেছেন। যখন চলে গেলেন, তখন তাঁর স্মৃতি রয়ে গেল__ 
একট] সত্য বস্বর যেরূপ স্বতি থাকে, এরও ঠিক সেই রকম ম্মৃতিই 
রয়ে গেল। বোধ হুল. জগতের অপর সকল বস্ত স্বপ্ন হতে পাবে, 
কিন্তু উহ? কখনই নহে ।” 

ইহাকে কি দেবদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন বলিবেন? 

ক ৪ স্‌ ঈঃ 

“আমি একখানি বই পড়ছিলাম--প্রায় বিশ মিনিট পড়া 
হয়েছে__পাঠে একেবারে বেশ তন্ময় হয়ে গেছি-মনটা। বেশ শান্ত, 
মনে অন্য কোন চিন্তা নাই_-কোন বন্ধু বান্ধবের কথা তখন আদৌ 
মনে নাই _সম্পূর্ণ ভুলে গোছ। এমন সময় হঠাৎ বোধ হল, আর 
একজন কেউ আমার ঘরে শুধু রয়েছে যে তা নয় আমার খুব কাছে, 
রয়েছে । ধীঁরা কখন এবকদ অনুভব করেন নাই, তারা আমার 
এই অনুভূতি কতদূর প্রবল ও প্রগাঢ় রকমের হয়েছিল, সহজে কল্পন। 
করৃতে পার্বেন না। সমুদয় দেহমন্টা যেন প্রবল অন্ুভূতিময় হয়ে 
উঠেছিল । বইখান। রেখে দিলুম। খুব একটা উত্তেঞ্জনার ভাব এসেছিল 
তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাতে যনের স্থৈর্ধ্য কিছুমাত্র হারাই নি_- 
আর কোন রকম ভয়ের তাবও আসে নি। আমি একথানি ইজি 
চেয়ারে শুয়ে পড়ছিলাম--সাম্নে আগুন জল্ছিল-_-তার দিকেই 
একদুষ্টে চেয়ে ছিলুম । কিন্তু কি রকমে বল্‌তে পারি না-_কিন্তু ঠিক 
জান্তে পারুলুম যে, আমার বন্ধু এ, এইচ। আমার বাম পার্খে 
ঠিক পিছনে ও এত নিকটে ষে, চেয়ারধানিই যেন মাঝখানে 
ব্যবধান। আমি শরীরটাকে না নেড়ে কেবল চোকট! সেই দিকে 
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ফেরালুম। একটা পায়ের নীচের অংশটা দেখ তে পেলুম । তখন সে 
সদ সব্বদা যে ধূসর নীলবর্ণের ইঞজের পোর্তো, তা চিন্তে 
পার্লুম। চুরুটের ধোঁয়া ক্রমাগত অবিচ্ছেদে উঠতে থাকলে যে রকম 
দেখায়, ঠিক সেই রকম রং ।” 
রী সা খা ০ 

“বুমিয়েছিলুম, হঠাৎ জেগে উঠলুম। তখনও রাত বেশী হয় নি। 
বোধ হল, কেউ যেন আমাকে ইচ্ছাপূর্ধক জাগি. দিলে। প্রথমটা 
ভাবুম; বুঝি বাড়ীতে চোর টুক্ছে। * * খানিকক্ষণ পরে 
পাশ ফিরে আবার ঘুযুবার চেষ্ট। কর্লুম | কিন্তু তখনই মনে হল, কে 
যেন আমার ঘরে ব্য়েছে। আর আশ্চর্য্য ব্যাপার -কোন জীবিত 
ব্যক্তি রয়েছে বলে বোধ হচ্ছে না-যেন স্ুক্সশরীরী কেউ এসেছে । 
এ কথা শুনে আপনারা হেসে উঠতে পারেন, কিন্তু যা যা ঘটেছিল, 
আমি ঠিক ঠাক তাই আপনাদের কাছে বর্ণনা কর্ছি। আর কোন 
রকমে উহার বর্ণনা কর্তে পার্ছি না, কাযে কাষেই বল্ছি--বোধ 
হল যেন শ্ুহ্মুশরীরী কেউ সেখানে উপস্থিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে 
গ।-ছম্ছমানি এবং ভয়ও এলো । মনে হল, বুঝি কিছু ভয়ানক ও 


আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটবে ।” 


সু রি ঈ সঁ 

“বিশ থেকে ত্রিশ বৎসরের ভিহর আমি ক্রমশঃ বেশী বেশী 
অজ্জেয়বাদী ও ধর্মে অবিশ্বাসী হতে লাগ্লুম | কিন্তু হার্যাট স্পেন্সার 
সমুদয় দৃশ্তগ্জগতের অন্তরালে অবস্থিত পূর্ণ সত্যবস্তর যে “অস্পষ্ট 
অনুভূতির কথ! অতি উত্তমরূপে বর্ণনা করেছেন, সেই অস্পষ্ট 
অনুভূতি যে আমি কোন কালে হারিয়েছি তা বল্তে পারি না। 
আমার কাছে প্র সত্যটা যে হার্যাট ম্পেন্দারের দর্শনসঙ্গত খাটি একটা 
অজ্ঞেয় বস্ত _ঠিক তাছিন না। কারণ, যদিও আমি ঈশ্বরের নিকট 
অজ্ঞ শিশজনোচিত প্রার্থন! ছেড়ে দিয়েছিলুম, আর এ “তৎ, বস্তুর 
কাছে নির্দিষ্ট প্রণালী অন্ুারে প্রার্থনা কখনই করৃতুম না, কিন্ত 
আমার বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পার্ছি যে, এ “ত্র, 


মাঁঘঃ ১৩২৩। ] গল্পন্বল্প ৷ ১৫ 





বস্তর সঙ্গে আমার একটা কোন রকম সম্বন্ধ ছিল -আর যাঁকে লোকে 
প্রার্থনা, বলে, নামে না হলেও কার্য্যতঃ উহা সেই জিনিধই ছিল 
যখনই কোন গোলমালে পড় তুম, বিশেষতঃ পারিবারিক বা বৈষরিক 
ব্যাপারে, যদি অপর লোকের সঙ্গে আমার একটা বিরোধ হত অথব| 
যখন আমার মনের ভিতর নৈরাশ্ততাব আস্তে! অথবা কোন 
বিষয়ের জন্য উত্কন্িত হতুম, এখন বুঝ তে পার্ছি, তখনই সাস্বনার 
জন্য--আশ্রয়লাভের জন্য--এই বিশ্বব্যাপী মূল “তত” বস্তর আশ্রয় 
নিতুম। অন্ুুতব করতুম যেন এ “তৎ্ বস্তৃটী সেই বিশেষ গোল- 
যোগের সময় আমার পক্ষে রয়েছে অথবা আমি তার দিকে রায়ছি। 
আর উহাতেই আমাকে সর্বদা বল এনে দিত উহাতে আমার 
ভিতর যেন একটা অনস্ত জীবনীশক্তি এনে দ্রিত-উহার সত্তার 
উপলব্ধিতে আমি একটা দাঁড়াবার জায়গা_-একটা আশ্রয়স্থল পেতুম। 
প্রকৃতপক্ষে যখনই কোন ছুর্ধলতা আস্তো, তখনই আমি যেন 
সংস্কারবশে তার আশ্রয় নিতে ছুট্তুম। আর সেই জীবন্ত, স্তায়, সত্য 
ও বলের উৎসম্বরূপ “তত” বস্তটীর আশ্রয় লাভ থেকে কখনই বঞ্চিত 
হতুম না। এই “তত বস্তর সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত সন্ধন্ধ 
ছিল--এখন জান্ছি। কারণ, কিছুকাল হতে ইহার সহিত ভাব 
আদানপ্রদানের শক্তি আমার নষ্ট হয়ে গেছে এবং সেই জন্য আমার 
জীবনে একটা স্পষ্ট ক্ষতি হয়েছে বুঝতে পার.ছি। পূর্ধে পূর্বে 
যখনই সেই “তৎ এর দিকে ফিরতুম-_তপনই তাকে পেতুম। তার 
পর কয়েক বর্ষ এমন ভাবে কাটুলো যে, কথন কখন তাকে পেতুম 
আবার কখন বা একেবারেই তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতে 
পারতুম না। স্মরণ হয়, বহু রাত্রি এমন কেটেছে যে বিহানায় শুয়ে 
নানান কষ্টে ও দুশ্চিন্তায় ঘুম আস্ছে না-অন্ধকারে এপাশ ওপাশ 
কর্ছি-মনে মনে হা তড়াচ্ছি-__কোথায় আমার মনের ভিতর সেই 
উচ্চতর মন_-যা আমি পুর্ধে সদ! সর্বদা অনুভব কর্তুম যা সদা 
সর্বদ। আমার কাছে কাছে থেকে আমাকে আশ্রয় দ্িত-_কিন্তু তার 
সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ ছিল, তার বৈদ্যুতিক প্রবাহ যেন কে এখন 


১৬ উদ্বোধন। [১৯শ বর্,--১ম সংখ্যা। 





কেটে দিয়েছে। তখন সেই “ত্ এর বদলে শৃন্ঠ--কিছুই খুঁজে 
পাচ্ছি না। এখন পঞ্চাশ বছর বয়সে উহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের 
শক্তি আমার একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে আর আমাকে স্বীকার 
কর্তে হচ্ছে যে, আমার জীবনের একট। মহা সহায় আমি হারিয়েছি । 
একট| ওদাসীন্যময় জীবন্ম তভাব আমার এসেছে । আর এখন আমি 
দেখতে পাচ্ছি, গৌড়ারা যাকে “প্রার্থনা' নাম দেয়, আমার পূর্বোক্ত 
অভিজ্ঞতাও সম্ভবতঃ ঠিক সেই একই জিনিষ ছিল ! কেবল আমি তার 
প্রার্থনা” নামটী দিতুম না। আমি যাঁকে “তৎ* আখ্যায় অভিহিত 
কর্লুম, তা৷ ঠিক ম্পেন্সারের অজ্জের বস্তু নয়, উহা! আমার সংস্কাব- 
প্রাপ্ত ব্যক্তিগত ঈশ্বর_বার উপর আমি মানবন্থলত সহান্ভৃতির 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ সহানুভূতি লাভের ভরসা রাঁখ তুম--আর ষাঁকে আমি কি 
জানি কেন এখন হারিয়েছি ।” 
৪ চি সং চি 

“আমার সেই বাত্রিটার কথ! বেশ স্পষ্ট মনে আছে। আর 
শৈলশিখরের সেই স্কানটার কথাও বেশ স্মরণ আছে। আমার আত্ম! 
যেন বিকাশ পেষে সেই অনন্তস্বরূপে গিয়ে পড়লো-_অন্তঙ্জগৎ্ ও 
বহির্জগ্রৎ ছুই জগংই যখন পরস্পর পরস্পরের দিকে প্রবলবেগে ছুটে 
এসে মিলে গেল । আমার আত্মার গভীর 5ম প্রদেশ-সেই ভিতরের 
জিনিষ যা আমার ক্রমাগত চেষ্টা ও সাধনার ফলে খুলে গেছ লো, 
তার আহ্বানে যেন বাহিরের সেই নক্ষত্রপুঞ্জেরও পারবর্তী অসীম 
গতীর সাঁড়া দ্রিলে। অনুভব কর্লুম_যিনি আমাকে স্ষ্টি করেছেন, 
যিনি জগতের সকল সৌন্দর্য্য, ভালবাসা, ছুংখ, এমন কি 
প্রলোভনেরও স্ষ্টি করেছেন, আমি তার সঙ্গে একলা দীড়িয়ে। 
অনুসন্ধানের চেষ্টা নাই_্তার সঙ্গে আমার আত্মার সম্পূর্ণ একত্ব 
অনুতব কর্লুম। সামনে যে সকল সাধারণ দৃশ্ঠ ছিল, তা ক্ষীণ হতে 
ক্মীণতর হয়ে গেল। সেই মূহুর্তের জন্য এক অপূর্ব আনন্দ ও উল্লাস 
ছাড়া আমার আর কোঁন তাৰ রইল না। এই উপলব্ধিটা সম্পূর্ণরূপে 
বর্ণনা করা অসম্ভব । কতকট| এই বল্লে বোঝা যেতে পারে যে, যেন 


মাধ, ১৩২৩। গল্পশ্ব্ । ১৭ 





এঁক্যতান বাদনের বিভিন্ন স্বুরগুলি সব এক সঙ্গে মিশে গেছে-- 
শ্রোতা আর কিছু অন্ুতব করৃছে না। কেবল অন্থতব করছে, তার 
আত্মা যেন ক্রমাগত উর হতে উর্ধতর দিকে ছুটেছে--সে যেন নিজের 
ভাবে নিজে ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছে। সেই নিস্তবতম 
নিশ। যেন গম্ভীরতর নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন ও চমকিত হতে লাগ্লো। 
সেই তমসার ভিতর একট৷ সত্তার অনুভব হতে লাগ্লো-_-তাকে 
চোকে দেখা যাচ্ছে না বলেই যেন অধিকতর উজ্জ্বলভাবে অনুভব 
হতে লাগ্লো। আমি যেমন নিজের অস্তিত্বে সন্দেহ কর্তে পারি 
না, তদ্রপ তিনি যে সেথানে রয়েছেন, সে সন্বন্ধে সন্দেহ কর্বার যো 
রইল না। বরং আমি আমাকে এই ছুইএর মধ্যে ধেন কম সত্য বলে 
বোধ করতে লাগ্লুম। 

“তখন হতে ঈশ্বরসন্বন্ধে ষথার্থতম ধারণ! ও তার প্রতি উচ্চতম 
বিশ্বাস আমার ভিতর জন্মালো । যে পর্ধতে আযহার এই দর্শন- 
লাভ হয়, তথায় তারপর অনেক বার গিয়ে দীড়িয়েছি--সেই অনস্ত- 
স্বরূপকেও আমার চতু্দিকে অন্ুতব করেছি, কিন্তু প্রথম দিনে 
যেরূপ হৃদয়ের প্রবল আবেগ অন্নতব করেছিলুম, সেরূপ আর কখনও 
হয়নি । আমার বিশ্বাস। সেই দিন আমি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন 
পেয়েছিলুষ--এবং সেই পরমাত্মার অন্ুপ্রাণনে নব জন্ম লাভ. করে- 
ছিলুম । আমার প্মরণ হচ্ছে যে' আমার চিন্তা বা বিশ্বাসে কোন 
আকন্দিক পরিবর্তন ঘটে নি--কেবল আমার প্রথমাবস্থায় ঈশ্বর- 
বিষয়ক অপরিপৰ্ক ধারণাঁরপ কুস্থুমকলি ফেন ফুটে উঠে প্রস্ফুটিত 
কুম্ুমের আকার ধারণ করেছিল । পুরাতন যা ছিল তা নষ্ট হয়নি, 
কিপ্ত সেইটীই যেন দ্রুত ও অড্ভূতভাবে বিকাশ প্রাণ্ত হয়েছিল। সেই 
সময় থেকে ঈশ্বরসন্বন্ধীয় কোন প্রকার তর্কবিতর্কই আমার বিশ্বাসকে 
বিচলিত কবরৃতে পারে নি। একবার পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করে 
দীর্ঘবালের জন্য আমি কখন তাঁকে হারাই নি। আমার সেই সাক্ষাৎ 
দর্শন--সেই উচ্চতম অনুভবের স্থতি এবং ধারাই ঈশ্বর লাভ 


করেছেন, তাদেরও জীবনে এইরূপ কোন ন। কোন ঘটনা খটেছে-- 
২ 
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অধ্যয়ন ও গভীর প্রণিধানলব এই দৃঢ় বিশ্বাসই আমার ঈশ্বরবিশ্বাসের 
গভীরতম ভিত্তি । আমি জানি, ইহাকে ধথার্থ ই 'রহস্াময় (007501- 
০৪1) বল! যেতে পারে । আমার দার্শনিক জ্ঞান ততদূর নাই, যাতে 
উক্ত বা অন্ত কোনপ্ূপ অভিযোগের ক্ষালন করে আমার এই অন্ধু- 
ভূতির পক্ষে কিছু বল্‌্তে পারি। আমি বুঝতে পার্ছি, আমি 
আমার অনুভূতির ব্যাপারটাকে পরিষ্কারভাবে বর্ণন। কর্তে পারি নি, 
কেবল কতকগুলি কথার ঝুড়ি রচনা করেছি মাত্র। তবে এই পর্য্যস্ত 
বল্‌্তে পারি যে; এখন আমার পক্ষে যতটা সম্ভব, ততটা সতর্কতার 
সহিত উহার সঠিক বর্ণনা করেছি 1”* 


নীচে রচিত গ্রন্থাদির পরিচয় ।. 
(শ্রীগিরিজাশক্কর রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল ) 
( পৃর্বপ্রকাশিতের পর ) 

. বিগত অগ্রহায়ণ মাসে আমরা নীচের কতকগুলি পুস্তকের 
পরিচয় প্রদান করিয়াছি--এইবার তাহার অন্তান্ত পুস্তকের আলো- 
চনায় প্রবৃত্ত হইলাম । 

[76 09576510601 [101215 গ্রন্থ--কতক পরিমাণে ইহার 
পূর্ববর্তী গ্রন্থ 32501700০9০ 2100 17৮11 গ্রন্থের টীকাশ্বরূপ লিখিত 
হয়। 736/0170 3০০৭ 910 7:51] গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্থইজারল্যাও 
দেশের একজন সমালোচক এক বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশ করেন। 
উতদ্ত সমালোচক বলেন যে--এই গ্রন্থ অরাজকতার (41797010151 ) 
পৃষ্ঠপোষক সম্ভবতঃ ' গ্রন্থে ইউরোপের জাতিসকলের সংকীর্প 
জাতীয়তার বিরুদ্ধে নীচে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছিলেন সেই সমস্ত 





সপ শান পাপপসপা পিন শীগাপ 














* লেখক মহাশয় এই গল্পগুলি প্রফেসর জেমসের "৬275555 ০6 [২61781085 
:%9977৩০০৬ গ্রস্থ হইতে সন্ধলদ করিয়াছেন উঃ সঃ। 





মাঘ, ১৩২৩। ] নীচে রচিত গ্রন্থাদির পরিচয় । ১৯ 


কথাই নির্দেশ করিয়া নীচেকে অরাজকতার পৃষ্ঠপোষক (ুবলিয়! 
ঘোঁধণ। করিয়াছেন। নীচে এই সমালোচনাপাঠে অত্যন্ত বিরক্ত 
হইয়াই 1৩ 36069199701 01915 গ্রন্থ লেখেন । 

এই গ্রন্থে তিনটি প্রবন্ধ দৃষ্ট হয়। প্রথম প্রবন্ধে খৃষ্টান ধর্মের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে আপোচন। করা হইয়াছে । এই আলোচন| যনস্তব্বের 
দিক হইতে এক অতি সুক্ষ বিশ্লেষণ সন্দেহ নাই। নীচে প্রমাণ করিতে 
চাহিয়াছেন যে, মানুষের যা কিছু মহৎ আদর্শ হওয়া উচিত, খৃষ্টান 
ধর্ম ঠিক তাহার বিপরীত আদর্শ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । দ্বিতীয় 
প্রবন্ধে বিবেকের উতৎ্পত্তিসন্বন্ধে আলোচন। করা হইয়াছে । “বিবেক 
মন্ষ্যহাদয়ে ঈশ্বরের বাণী”_-এই প্রবন্ধে নীচে তাহার প্রতিবাদ করি- 
যাছেন। মানুষ সাধারণতঃ কি উদ্দেশ্তে, এবং কিরূপ পারিপার্থিক 
অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া নৈতিক আদর্শসমূহ সৃষ্টি করে, এবং 
বাস্তবিক পক্ষে সেই সমস্ত আদর্শের স্বরূপতঃ কোন মূল্য বা সার্থকতা 
আছে কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নের কম্ম আলোচনা এই প্রবন্ধে সব্রিবিষ্ট 
হইয়াছে । তৃতীয় প্রবন্ধে মধ্যযুগের সন্ন্যাসের আদর্শকে তীব্রভাবে 
আক্রমণ করা হইয়াছে । নীচের মতে সন্যাসের আদর্শ মনুষ্য জাতিকে 
ক্রমশঃ অবনতির দিকে লইয়া যায়, এবং পরে এক মহাশৃন্যের মধ্যে 
তাহার বিলোপ সাধন করে। তবে এই ক্রম-অবনতিশীল আদর্শ 
এক সময়ে যে এত প্রবল হইয়াছিল তাহার কারণ ইহ! নয় যে-_ 
ঈশ্বরের শক্তি এই আদর্শের পশ্চাতে কার্ষ্য করিয়াছে, তাহার প্রকৃত 
কারণ, সন্ন্যাসের আদর্শের প্রতিত্বন্ী আর কোন আদর্শ তৎকালে 
প্রচলিত হয় নাই। এবং নীচে বিশ্বাস করেন যে, ১০1১৪০)৪।- 
অতিমান্ধববাদ--এই আদর্শ মন্ুষ্যসমাজে প্রচারিত হইবার 
পর সন্গ্যাসের আদর্শ আর মানুষকে বিপধগামী করিতে সমর্থ 
হইবে না। 

2005 12151110170 01075 105-াত্র কয়েক দিনের পরিশ্রমে 
লিখিত হয়। নীচে বলেন, যদ্দি কেহ আমার সময়ে বা তাহার পূর্ববর্তী 
কালে নৈতিক ও ধর্ের আদর্শ প্রন্থতি কিরপে ভ্রান্ত পথে ধাবিত 








হও উদ্বোধন। [ ১৯শ বর্ধ,--১ম সংখা! । 








হইয়াছিল দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে যেন আমার 715 %111876 ০ 
0১৪ [0015 গ্রন্থধানি পাঠ করেন। 

এই গ্রন্থের প্রতিপাগ্ধ হইতেছে যে, ধর্ম ও নীতির সেকেলে 
আধর্শস্কল নীচের আবি ভাবের পর হইতেই পালাইবার পথ 
পাইতেছে না। 

নীচে ইহার পূর্ববর্তী গ্রচ্থের ভুমিকায় তাহার নিজের সম্বন্ধে 
বলিতে গিয়া যেরূপ দাস্তিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই 
অনেকে নীচের যানসিক অবস্থাসম্বন্ধে আশঙ্ক। প্রকাশ করিয়াছেন। 
বর্তমান গ্রন্থসন্বন্ধেও তীহার আত্মপ্রশংসা সাধারণের চক্ষে আত্ম- 
ভ্রিতার নামান্তর বলিয়! গৃহীত হইবে। 

এই শ্রন্থসন্বন্ধে বলিতে গিয়। নীচে বলিতেছেন যে, “সত্যের আদর্শ 
একমান্্ আমার কাছেই আছে, কেবলমাত্র একা আমিই 
তালমন্দ বিচার করিতে সক্ষম। এতদিন পধ্যস্ত মানুষের 
সভ্যতা ক্রমশঃ অবনতির পথেই ধাবিত হইয়াছে--আমিই 
সর্বপ্রথম তাহা লক্ষ্য করিয়াছি । সত্য কথা বলিতে কি, আমার 
পূর্বে আর কেহই, সমগ্র মনুস্জ্াতির জন্য প্রত উন্নতির 
পথ কি, তাহা জানিত না। কিন্ত এখন আর কোন ভাবনা 
নাই; কেননা মানুষের প্ররুত উন্নতির পথ এখন আমি খুব পরিষ্কার 
বকমে মানচিত্র অঙ্কনের ন্যায় চিত্রিত করিষা দিয়! গেলাম। মানুষের 
এই নূতন সভ্যতার আমিই হইতেছি সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক |” 

775 75/11151)6 010) 10915- প্রস্থসন্ষষ্ধে এইরূপ মত নীচে 
থে পোষণ করিতেন, তাহা উক্ত গ্রন্থ লেখার দুই বৎসর পরে তিনি 
প্রকাশ করেন । 

অপরকে আক্রমণ ও গালাগালি দিবার স্পৃহা এই গ্রন্থে অতিমাত্র 
বদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইংরাজ জাতিকে এই গ্রন্থে বিশেষরপে গালাগালি 
'দ্বেওয়া হইয়াছে । কাঁলাইল+ হার্ধাট” স্পেন্দার, কেহই বাদ যান 
নাই। 

এই গ্রহ্থ লেখ যে দিন,পেষ হইয়াছে, ঠিক সেই দিনই নীচে 


মাঁধ, ১৩২৩।] নীচে রচিত গ্রন্থার্দির পরিচয়। ২১ 


1) 40061010650 0517555105600 07 811 ডি৪1055-শ্স্থ 
লিখিতে বসিয়া যান । নীচের পূর্ববর্তী কালে যে সমস্ত আদর্শ (919৩5) 
সাধারণতঃ সভ্যজগতে প্রচারিত ও প্রচলিত হইয়া! আসিতেছিল 
-নীচের বিশ্বাস যে তাহাতে ক্রমশঃ মনুষ্যসমাজের অবনতি হইতেছে । 
কাজেই তিনি সেই সমস্ত আদর্শকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য 
এই গ্রন্থে একটা প্রয়াস করিষাছেন। যাহা কিছু প্রচারিত, আচরিত 
ব! প্রচলিত আছে--তাহাই যে একমাত্র সম্ভবপর সত্য আদর্শ বা 
বস্ত, নীচে তাহা বিশ্বাস করেন না। অনেক ভ্রান্ত আদর্শ_-ধর্্ম ও 
নীতি, যাহা মনুষ্যসত্যতাকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইতে উদ্যত 
তাহাও অবাধে, বিন! বিচারে ও পরীক্ষায়, মনুষ্যসমাজে অত্যন্ত 
গৌরবের সহিত প্রচলিত আছে । নীচে সেই সমস্ত আদর্শের মন্তকে 
হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করিবেন, যে গুলি দৃঢ় তাহারা টিকিবে, যেগুলি 
জীর্ণ সেগুলি চুর্ণ হইয়া যাইবে ! 

শা) 0855 ০ ৮/72061 গ্রন্থ--কেবলমাত্র ওয়েগনারের--ব্যক্তি- 

গত বিশেষত্বসন্বন্ধে লেখা হয় নাই | ইহাতে সাধারণভাবে «: 11 51- 
01805 চ101016177”--সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির সমস্যার বিশদ আলোচন। 
আছে। নীতির আদর্শে এবং ধর্মের আদর্শে--নীচে থৃষ্টানী 
নিষেধাত্মক (175 55715) আদেশ বা 0920077070610765 কে 
যেরূপ ঝাঁটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তখ্পবিবর্তে 
২৪-58717% আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যগ্রত। দেখাইয়াছেন-_- 
সাধারণভাবে আর্ট-এবং বিশেষভাবে সঙ্গীতসমাজেও নীচে সেইরূপ 
একটা সংস্কারের কথা বলিক্পাছেন। নীচের বিশ্বাস যে ধর্ম ও নীতির 
আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতও নিষেধাত্মাক (₹৪/-59৮17% ) আদর্শ 
খারা ভ্রান্ত পথে চালিত হইয্াছে। এবং ইহারও সংস্কার 
প্রয়োজন । 

সঙ্গীতসত্বন্ধে বলিতে গিয়াই ওয়েগনারের প্রসঙ্গ আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে, অথবা ওয়েগনারকে উপলক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থ 
নীচে তাহার সঙ্গীতসঘ্থন্ধে সংস্কারের অতিমত ব্যক্ত করিয়াছেন । 





২২ উদ্বোধন । [ ১৯শ বধ,--১ম সংখ্যা। 








নীচে বলিতেছেন--“আমি একজন বহু যুদ্ধের ফেরতা সৈনিক-__ 
আমি কি ইচ্ছা করিলে আমার এই বন্দুক ওয়েগনারের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া ছুঁড়িতে পারি না? কিন্তু ওয়েগনার ও আমার মধ্যে যাহা 
কিছু হইয়াছে--তাহা আমি বাহিরে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। 
আমি যে ওয়েগনারকে ভালবাসিয়াছি (1 175৮5 1০ 
৬/৪৪)৩: 1”) আশ্চর্য্য ! ওয়েগনার ও নীচের মধ্যে যে ঝড় বহিতে- 
ছিল-যে অমানিশার অন্ধকার, যে অশনিগর্জন আমাদিগকে 
ব্যথিত, তীতঃ ও বিন্সিত করিয়। আসিয়াছে--তাহার মধ্য 
হইতে নীচের কঠে এই দৃঢ় স্থির মন্ুয়োচিত বাণী--বিশেষতঃ 
একেবারে উন্মাদ হইবার অব্যবহিত পূর্কেই_শ্বতঃই নীচের জন্য 
আমাদের চক্ষুকে বাপ্পার্দ করিয়া তুলে! নীচে যে শেষ পর্য্স্ত 
বলিতে পারিয়াছেন, ওয়েগনারকে আমি ভালবাসিয়াছিঃ ইহাই 
তাহার সমস্ত তীব্র উক্তির তলদেশে একটি মহান্‌ ও গভীর মনুব্য- 
হৃদয়ের পরিচয় । 
এই গ্রস্থসন্বন্ধে নীচে তাহার নিজের মত ব্যক্ত করিতে যাইয়া সমগ্র 
জান্মাণ জাতিকে এমন ভাবে গালাগালি দিয়াছেন যে, আশ্চর্য্য হইয়া 
ধাইতে হয়। নীচের মতে গত চারিশত বৎসরের মধ্যে সভাতার 
বিরুদ্ধে যে সমন্ত বড় বড় পাপ করা হইয়াছে, তাহ! সমস্তই জান্্মাণেরা 
করিয়াছে | [ 2৮০৮ 81581011009 55810756 09010015 097 07৩ 1451 
(0117 0517607153 1155 01) 00017 (005 06110081051) 00105016170 ]. 
পু 0010750 নামক যে গ্রন্থ আমরা পাই, তাহাকে এক- 
খান সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে না। নীচে আজীবন চেষ্টা 
করিয়াছেন যাহাতে একখানি বৃহৎ সম্পূর্ণ গ্রন্থে তাহার সমস্ত প্রধান 
প্রধান মতগ্ুলি সন্নিবেশিত করিয়া তিনি প্রকাশ করিতে পারেন। 
কিন্তু তাহা তিনি কখনই পারিয়! উঠেন নাই | তাহার মন্দ স্বাস্থ্য রা 
তাহার স্বভাব বা কবিপ্রতিতা কি ইহার অন্তরা ছিল, কে বলিবে ? 
মানসকল্পিত এইরূপ 'একথানি সম্পূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থের প্রথম ভাগ হইতেছে, 
[1৩ &06001750 1 বল! বাহুল্য যে ইছার দ্বিতীর,তৃতীয় বা অন্ত কোন 
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শাহ 


ভাগই আর বাহির হয় নাই। এই গ্রন্থে নীগে খৃষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে 
তাহার বক্তব্যগুলিগুছাইয়! বলিবার চেষ্ট1 করিয়াছেন। সমস্ত ধর্মেই 
ক্রটি আছে, কিন্তু নীচেশ মতে খুষ্টান ধর্দ্দের অপরাধ অমার্জনীয় । 
কেননা ইহার অনুষ্ঠান ও আদেশ, যাহাতে জীবনের বিকাশ হয়ঃ তাহার 
সম্পূর্ণ বিরোধী । খুষ্টান ধর্ম মনুষ্যজীবনের বিকাশবিরোধী । আর 
নীচের দর্শন মন্্যজীবনের বিকাশপ্রার্থ। কাজেই খৃষ্টান ধর্মের 
সহিত কোনরূপ আপোষ নীটের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব | হয় 
নীচে নয় খুষ্ট-_-এক সঙ্গে ই একেবারে অলস্তব। 

[10৩ ৬৬1] 0০ ৮০৩০--গ্রস্থও একখানি বৃহদাকারের সম্পূর্ণ গ্রন্থ 
লিখিবার কল্পনা ও প্রয়াস হইতে লিখিত হয়। নীচের অপরাপর 
ছুএকথানি গ্রন্থ যেরূপ অতি অল্প সময়ের মধ্যে, কোন কোনট। বা 
ছুচার সপ্তাহের মধ্যেই লেখা আরব ও শেষ হইয়াছে, এ গ্রন্থখানি কিন্তু 
সেরূপ হয় নাই। দীর্ঘ ছয়টি বৎসর ধরিয়া নীচে এই গ্রন্থধানির বিষয় 
চিন্তা করিয়াছেন । ১৮৮৩--৮৯ এই ছয় বতমরেও নীচে এই গ্রন্থ- 
খানিকে তাহার ইচ্ছামত সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না। 

এই গ্রন্থের প্রধান জিজ্ঞান্ত হইতেছে এই যে, মনুষ্যজীবনের মূল 
এবং প্রকৃতিগত লক্ষ্য কি? উত্তর হইতেছে--1)6 ৬৬111 ০0 1১০61 
-_শক্তির অর্জন বা উৎকর্ষসাধনের ইচ্ছা । নীচের পূর্বে দার্শনিক 
জগতে মনুষ্যজীবনের প্রকৃতিগত লক্ষ্যের বিষয় বলিতে গিয়া যাহারা! 
উক্ত প্রকৃতিগত লক্ষ্যকে 5170216 091 [:15061705 বলিয়া খোষণ! 
করিয়াছেন, নীচে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, জীবনের 
লক্ষ্য 56100515.. :010:31565706 নয়) জীবনের লক্ষ্য 
হইতেছে--17৩ ৬111] (০1০৬: শুধু কোনরকমে কায- 
ক্েশে জীবন-সংগ্রামের মধ্যে টিকিয়া ধাকা__ইহ1 জীবনের প্রকৃতিও 
নয়, লক্ষ্যও নয়। ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তির উদ্বোধন 
ও অর্জন, নব নব শক্তির উন্মেষ ও একনিষ্ঠ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে 
জীবনে তাহা আয়ত করা-ইহাই হইতেছে মন্রধ্যজীবনের প্রক্কৃতি 
ও লক্ষ্য! এবং নীচে এই নুতন মতবাদের আবিষ্কারক । 





হ৪ উদ্বোধন। [১৯ বর্ধ_-১ম সংখ্যা । 





এই গ্রন্থের উপরোল্লিখিত যূল প্রতিপাগ্ বিষয়টি ব্যতিরেকে আরও 
অনেক সমস্তার অবতারণা ও তাহার সন্পূরণের চেষ্টা ইহার 
মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থে সমাঁজিক সাম্যবাদকে (১০০/৪- 
11517) ) মূর্খ এবং ছোট লোকের অত্যাচার (1176 (19101) ০ 05 
00891652110 0) 700১ 10191016১5 ) বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে । 
খৃষ্টান ধর্মকে অক্ষম ও দুর্ধলের ধর্ম বলিয়া উপেক্ষা করা হইয়াছে, 
মিল ও স্পেন্সারের দর্শনকে অর্বাচীনের দর্শন বলিয়া ঠাট্টা করা 
হইয়াছে । জ্ঞানতত্ব (20156577019 ) ও স্প্রকঙ্ঘনন বিদ্যা 
( 8:0251)০5) সম্বন্ধে সাধারণ প্রচলিত মতবাদ হইতে অল্লাধিক 
নূতন ও মৌলিক গবেষপাপূর্ণ মতবাদের অবতারণাও এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। 

মোটের উপর এই গ্রন্থে নীচে মানবজীবনের প্রকৃতিগত লক্ষ্য 
যে 7076 ৮111 ০ 1১)৮৩৮তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। 
এনং যে সমস্ত মনুষ্য দু ইচ্ছার প্রয়োগে জীবনে এই শক্তির বোধন 
করিতে অগ্রসর হইবেন,তীহার অবশ্যই _ খৃষ্টান ধর্ম, বর্তমান সামাজিক 
সাম্যবাদ ( 5১০1113।))), মিল স্পেন্সারের মেকী দর্শন প্রভৃতি 
পরিত্যাগ করিয়া নীচের পথে চলিবেন। এবং সেই ৮1] 09 
0০৮০ এর পথ দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে ১০1১০119817 বা অতি- 
মাহুষবাদে গিয়া সম্ভবতঃ একদিন উপনীত হইবেন। 

7০০৪ [10100--নীচের শেষ গ্রন্থ । ইহা নীচের আত্ম-জীবনী। 
কয়েক সপ্তাহের মূধ্যই এই বইখানি লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহার 
পর নীচে সম্পূর্ণ উন্ম(দগ্রন্ত হইয়া পড়েন এবং আর কোন গ্রশ্থ 
লিখিতে পারেন না। 

এই গ্রন্থপাঠে প্রান্ম অধিকাংশ পঙ্িতই স্থির করিয়াছেন 
যে, এই গ্রন্থথানি সম্পূর্ণ মানসিক বিকারের অবস্থায় লিখিত হয়। 

নিশ্য়ই এই গ্রন্থের উক্তিতে যুকজ্িতে, আত্মস্তরিতায় এমন 
কিছু প্রকাশ পায়, যাহা সাধারণতাবে যাহাদের সুস্থ বলা হয়, 
তাহাদের পক্ষে অশোতনীয়, সন্দেহ নাই | কিন্তু নীচে কোন্‌ গ্রন্থ 
এবং কোন কালেই বা সাধারণতঃ সুস্থ মানুষের মত লিখিয়াছেন 
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বা জীবনধারণ করিয়াছেন? নীচের আজুন্তরিত। ও সাধারণ মানুষেনু 
আত্মস্তরিতাকে আমি এক বস্ত মনে করিতে পারি না। কেননা 
বিনয় ও দীনতা সাধারণ মানুষের নীতির আদর্শ, অবি- 
নয়ী হওয়া, আত্মগ্তরি হওয়া তাহাদের পক্ষে মহা অন্তায়। কিন্ত 
বিনয়, দীনতা প্রভৃতিকে যে মনুষ্য ভ্রান্ত নৈতিক আদর্শ বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিবার জন্য আজীবন প্রয়াসী, তাহার পক্ষে বিনয়ী 
হওয়ার মত অপরাধ ও অন্যার আর কি হইতে পারে? মোটের 
উপর 12০০০ 170129 গ্রন্থকে যাহারা উন্মাদের প্রলাপ বলিয়! 
উপহাস করেন,_আমরা তাহাদের সহিত এক পংক্তিতে বাঁসতে 
প্রস্তত নই। 

এই গ্রন্থে নীচে তাহার সমস্ত জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা- 
গুলিকে এবং তাহার পচিত সমগ্র গ্রন্থাবলীকে মাঞ্র তিন সপ্তাহ 
কালের মধ্যে এমন পুঙ্খানুপুঙ্থরূপে বিবৃত করিরাছেন? তাহার 
গ্রশ্থাবলার এমণ হুন্ বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিয়াছেন যে, ঠিক 
এই বত্সরেই কি করিয়া তিনি চিরদিনের জন্ত উন্মাদগ্রন্ত হইয়া- 
ছিলেন--ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়! মানসিক বিকার 
ও অন্থস্থৃতাই যদি 72০০১ 11010 গ্রন্থরচনার প্রেরক হয়;তবে 
সাধারণ মানুষের মানসিক বিকার মন্ুষ্জাতির জন্য ও সভ্যতার 
উন্নতির জন্য অধিকতর বাঞ্নীর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলির অদ্ভুত নামকরণ দেখিয়াই অনেক 
পল্লবগ্রাহী গুঞ্নপ্রিয় পাঠক দূর হইতে নাক সিঁটকাইয়াই 
যুখ ফিরাইতে পারেন এমন আশঙ্কা হয়। কেননা ইহার অধ্যায়- 
গুলির নাম হইতেছে-_ 

(১) কেন আমি এতজ্ঞানী (৬177 1 ৪ ২০ 15) ? 

(২) কেম আমি এত চতুর ( ৮৬11) [ হাট 50 015৮61) 8 

(৩) কেন আমি এত উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিতে সক্ষম হইলাম 
€ ১1) 1] ৮1106 5001) 1:%:061161711309915 )? 

(৪) কেন আমি এত বিপজ্জনক (১৬1) 1 2) ও 95110) 2 


২৬ উদ্বোধন । [১৯শ ব--১ম সংখ্যা। 


এ পারা 


নিজের সন্বন্ধে নীচের যে একট। অতি পরিষ্কার রকমের আত্ম- 
উপলদ্ধির জ্ঞান ছিল, মানুষ তীহাকে যাহা ভাবিতে পারে, তাহা থে 
তিনি বুঝিতে পারিতেন,-_ 7৮০2 [].১010 গ্রন্থ পাঠে আমাদের 
সেই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে । 





বুদ্ধবাণী। 
আসন-প্রসঙ্গ ! 
(পালি হইতে --) 
( শ্রীগোকুলদাস দে, বি, এ ) 
তগবান্‌ বুদ্ধ ধর্মপ্রচারার্থ দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতে * করিতে 
ক্রমে কোশলরাজো সঙ্ঘসহ আগমন করিয়াছেন । তাহার 
কীত্তিমহিমা সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অহ্‌ৎ, সম্যক- 
সম্বদ্ধ বিগ্যা-অ।চার-সম্পন্ন, লোৌকজ্ঞ, পুরুষসিংহ, ছুষ্টের দমনকর্তী, 
পাপত্রাতা এবং দেব ও মানবের অধীশ্বর_-তগবান্‌ বুদ্ধ আঁবালবৃদ্ধ- 
বণিতার পুজনীয় হইয়াছেন! তিনি জ্ঞানলাভ করিয়া--সাক্ষাৎ 
সত্য উপলব্ধি করিয়া--দেব, দানব, গন্ধব্ব এবং মনুষ্যলোকে 
বিশেষতঃ শ্রমণ, ব্রাঙ্ণদিগের ভিতর জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন, ইহা 
সকলেই জানিতেন। তাহার ধর্ম্েরে আদি, মধ্য ও অন্ত সমস্তই 
কঙ্যাণময়। যেহেতু একমাত্র অনাবিল ব্রহ্গচর্ধ্য সাধনই তাহার 
ধর্মের এবং যুক্তি ও ব্যাখ্যার মুখ্য উদ্দেপ্ত। তিনি যেস্থানে গমন 
করিতেন, তত্রস্থ অধিবাসিগণ তাহার আগমনের সংবাদ প্রাপ্তি- 
মাত্রেই আগ্রহের সহিত তাহার দর্শনযানসে ব্যাকুল হইয়া ছুটিত। 
এমন কি, তাহার ধর্মের প্রতিবাদী ব্রাহ্ণগণও কেবল কাহার সেই 
অতীঃবাণী-নিঃসারী প্রেমময় বৈরাগ্যমূর্তি দর্শনাভিলাষে আগমন 
করিতেন এবং দর্শনমাত্রেই তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃস্ত হইয়া তাহার 


মা, ১৩২৩ ]। বুহ্ধবাণী ২৭ 


হিউাতিটিকাটারি রজত ইরা 27892 তির টিটি রিনি তা 
চরণে প্রণত হুইতেন। তাহার মিষ্ট আলাপে পরিতৃপ্ত হইয়। 
অবশেষে কেহ কেহ বাতাহার ধর্মও গ্রহণ করিতেন । 

এইরূপে তিনি কোশলরাজ্যের অন্তর্গত বৈণাঁকপুরে উপস্থিত 
হইলেন । এই গ্রামের অধিবাদী অধিকাংশ ব্রাহ্মণ বলিয়া ইহ) 
ব্রাহ্মণগ্রাম বলিয়াই অভিহিত হইত। অচিরে তথাগতের আগমন- 
সংবাদ গ্রামমধ্যে ঘোষিত হইল। দর্শনপিপাস্থ লোক দলে দলে 
ভগবানের নিকট আসিতে লাঁগিল। তদ্দষ্টে বৈণাকপুর-নিবাসী 
ব্রাঙ্মণগণও আগমন করিতে লাগিলেন। সেই প্রবীণ ব্রাহ্গণমণ্ডলী 
তগবান্‌্কে অভিবাদন করতঃ স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী আসন গ্রহণপূর্ব্ক 
উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর তন্মগুলী মধ্যস্থ বচ্ছগোস্তনামক এক 
ব্রাহ্মণ ভগবান্‌কে সঙ্জোধন করিয়া এই বাক্যগুলি বলিলেন-_- 

“হে গৌতম, আমরা আপনার এতাদৃশ শুদ্ধাবস্থা দর্শন করিয়া 
অতীব বিস্মিত এবং আশ্চর্ধ্যান্থিত হইয়াছি। আপনার কান্তি অতীব 
স্ত্রীও প্রতাময়। ধনী ও রাঞ্ন্তবর্গ সেবিত বলিয়া আপনি 
নিশ্চয়ই এই সকল মহামুল্য আসন ও শয্যাগুধি অনায়াসে লাভ 
করিয়া থাকেন। যথা (৯) শাসন্দি, (২) পল্লঙ্ক, (৩) গোনক, 
(8) চিত্তকা, (৫) পটীকা, (৬) পটলিকা, (৭) তুলিক1, (৮) বিকতিকা। 
(৯) উদ্দলো মী, (৯০) একত্লোমী, (১১) কট্টিস্সং, (১২) কোসেষ্যং) 
(১৩) কুস্তকং, (১৪) হথথরং, (১৫) অস্সথরং, (১৬) বরথথরং, (১৭) 
আজিনপ্লবেণি, (১৮) কদলিমিগপবরপচ্চথরণং (১৯) স উত্তরচ্ছদ্ং 
এবং (২*) উভতলোহিত কুপধাঁনং।* 

₹(১) একরপ দীর্ঘ আরামপ্রদ কাাসম (২) সাধারণ থাট বা পধ্যঙ্ক (৩) মেষরোস- 
প্রস্তুত আন্তরণ (8) বিচিজ্জ বর্ণবিশিষ্ট গশমী আন্তরণ (৫) শ্বেত পশমী বন্ধ (৬) 
পুষ্পাক্ষিত পশমী আন্তররণ (৭) একপ্রকার মূল্যবান শষ (৮) পিংহ-ব্যাপ্র প্রভৃতি 
চিন্তাঙ্থিত পশমী আত্তরণ (৯) উভয়পার্খে লেশযুক্ত পশমী আন্তরণ (১) একপ্রান্তে 
লেশযুস্ত পণমী বস্্ (১১) একপ্রকার নানারত্র-মণ্ডি রেশমী বস্ত্র (১২) রেশমী বন্ধ 
(১৩) পশমী আস্তরণ (১৪) হন্তীর আন্তরণ (১৫) অঙ্কের আল্তরণ (১৬) রথের আল্তয়ণ 
(১৭) মুগচর্স-নির্মিত কদ্ছল (১৮) কদলিমূগের আত্তরণ (১৯) মুলাৰান আচ্ছাদমমুক্ত 
শব্য। (১*) উভয় প্রান্ত সোহিত এইক্সপ উপাধাল ! 








০ পপ সা 


২৮ উদ্বোধন । [ ১৯শ বধ, -১ম সংখ্য।। 





তম্্ববণে ভগবান্‌ ব্রাঙ্গণকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন -_ 

“হে ব্রাহ্মণ, তুমি যে সকল আসনের উল্লেখ করিলে তাহা প্রব্রজ্য।- 
অবলম্বনকাঁরীদিগের অযোগ্য এবং লত্য হইলেও তাহার! সর্ধথা 
পরিত্যাজ্য । 

“কিন্ত আমার তিনপ্রকার আসন অনায়াসে অধিগম্য হইয়াছে, 
তাহাদের কথা তোমাদিগকে বলিব। যে তিনটী আসন মহাপুরুষগণ 
উচ্চাবস্থায় প্রাপ্ত হন, তাহা দিব্য, ব্রহ্ম এবং আর্ধ্যাসন 1” 

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন “হে গৌতম, তাহাদের মধ্যে দিব্যাসন 
কিরূপ ?” 

ভগ্বান্‌ বলিলেন, “হে ব্রাহ্মণ, কোন গ্রাম কিম্বা নগরের নিকট 
অবস্থান করিবার কালে আমি পূর্বাহ্থে পাত্রচীর ধারণ করিয়া 
ভিক্ষুবেশে সেই গ্রাম কিন্বা নগরে ভিক্ষার্থ গমন করি। তথায় 
আঁহারাদির পর পুনরায় সেই বনপ্রদেশে ফিরিয়া আমি এবং 
অরণ্যের অনায়াসলন্ধ তৃণ কিম্বা! পর্ণ একজ্র করিয়। আসন প্রস্তুত করি । 
তংপরে দেহকে খলুভাবে ব্ুক্ষা করিয়। এবং স্থতি জাগ্রত রাখিয়া 
তদুপরি মুক্ত-পদ্মাসনে আসীন হই। অনম্তর ধ্যানস্থ হইয়া 
কামাদি সর্ধবিধ গুণবিবর্জিত বিবেকজনিত বিতর্ক ও বিচার- 
প্রন্তত আনন্দসম্পন্ন প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হই। তৎপরে বিতর্ক এবং 
বিচার নিবৃন্ত হইলে অবিতর্ক অবিচারসমাধি-সমুত্পন্ন চিত্তের 
স্থিরতা শ্বারা অন্তরে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া আনন্দকর-দ্বিতীয় 
ধ্যান প্রাপ্ত হই। তৎপরে রাগ ও ঘ্েষ উভয়কে উপেক্ষা করিয়া 
দেহে বর্তমান থাকিয়াই সেই আধ্যগণ-কথিত আত্মপ্রসাদ-সম্তভ,ত 
উপেক্ষাযুক্ত জ্ঞানময় ও পরমস্থথকর অবস্তা-_তৃতীয় ধ্যান লাভ করি । 
তৎপর মানসিক সুথছুঃথের পূর্ব হইতেই অবসান হওয়ায় উপেক্ষা- 
সহায়ে সর্বপ্রকার শারীরিক সুখছুঃখের বোধনাশক শুদ্ধ জ্ঞানময় 
অবস্থাঁ চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হই। হে ব্রাঙ্গণ এইরূপ অবস্থা লাত 
করিয়া যদি আমি পাঁদচারণ করি, তাহাকে দিব্যপাদঢারণ কহিয়! 
থাকে । দগ্ডায়মান থাকিলে তাহাকে দিব্যস্থান বলে। উপবেশন 


মাধ, ১৩২৩। ] বুদ্ধবাণী ২৯ 





করিলে তাহাকে দ্িব্যাসন বলে এবং শরন করিলে তাহাকে দ্বিব্য- 
শয়ন বলে। হে ব্রাহ্মণ, এইরূপ উচ্চ এবং মহান দিব্যশষ্যা এবং 
আসন আমার অকরেেশে অধিগম্য হইয়াছে ।” 

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে গৌতম, ইহ! বাঁস্তবিকই অতীব আশ্র্য্যকর ! 
আপনি ব্যতীত এইরূপ দিব্যাসন আর কেহ লাত করিতে সমর্থ নহে ।” 
অতঃপর ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে গৌতম, ব্রহ্মাসন কিরূপ ?” 

তগবান্‌ বলিলেন, “হে ব্রাঙ্গণ, পূর্বের স্তাব-_গ্রাম কিম্বা! নগরোপ- 
কে অবস্থান করিয়া ভিক্ষালন্ধ অন্ন গ্রহণের পর বনে প্রত্যাগমনপুর্ববক 
তৃণ কিম্বা পর্ণ দ্বারা আসন রচন! করিয়া তদুপরি পন্মাসনে উপ 
বিষ্ট হই। অতঃপর হৃদয়, মন মিক্রতাবে পূর্ণ করিয়া চতুর্দিক 
এবং অধঃ উর্ধে সেই তাব সঞ্চারিত করি । এইরূপে বিপুল, মহান্‌, 
অপ্রমেয়' অবৈর, অব্যাপাদ (ছেষরহিত ) ও মৈত্রীপূর্ণ চিত্তের দ্বার! 
সব্বদিক স্পন্দিত করি। 

“এইরূপে চিত্তকে করুণা, হর্দ ও উপেক্ষা দ্বারা পুর্ণ করিয়া 
অধঃ, উর্ধ চতুর্দিকে সেই ভাবসকল সঞ্চারিত করিয়া দ্িই। 
এইরপে বিপুল, মহান্‌, অপ্রমেয়। অবৈরঃ অব্যাপাদ, করুণা, 
হর্ষ ও উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা সর্বদিক স্পন্দিত করি। তখন 
প্রেমপূর্ণ ও দ্বেষাদিবগ্ষিত হইয়া বিচরণ করিলে তাহাকে ব্রক্মপাঁদ- 
চারপ, দণ্ডায়মান থাকিলে ব্রঙ্গস্থান এবং শয়ন করিলে ব্রহ্মশয়ন 
বলিয়া থাকে । হে ব্রাঙ্ষণ, এইরূপ ত্রহ্মাসন আমার অকেশে অধি- 
গম্য হইয়াছে 1” 

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হে গৌতম, ইহা! অতীব আশ্তর্যযকর ! আপনি 
ব্যতীত আর কেহ এইরূপ ব্রহ্মাসন লাভ করিতে সমর্থ নহে। হে 
গৌতম, আর্ধ্যাসন কিরূপ ?” 

তগবান্‌ কহিলেন, “হে ব্রাহ্মণ, পূর্বোজ্ঞ প্রকারে তৃণ ও পর্ণ সুংগ্রহ 
করিয়া একান্তে যুক্ত পদ্ধাসনে উপবিষ্ট হই এবং দেহকে খজুতাবে 
রাখিয়া এইরূপ ধারণ! করি যে, আমার রাগ, দ্বেষ ও মোহ চিরতরে 
বিনষ্ট হইয়াছে । তাহারা দাবদগ্ধ তালবৃক্ষের ন্যায় সমূলে ধ্বংশ প্রাপ্ত 
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রেড 


হইয়াছে; তাহারা আর পুনরায় জন্ম লাভ করিবে না-_-এইরূপ 
ধারণ] করিয়া বিচরণ, দণ্ডায়মান, উপবেশন বা শয়ন করিলে 
তাহাকে যথাক্রমে আর্ম। বিচরণ, স্থান, আসন ও শয়ন কহিয়া 
থাকে । হে ব্রাঙ্গণ, এইরূপ আধ্যাসপন আমার অকরুেশে ন্সধিগম্য 
হইয়াছে।” 

ব্রাঙ্ণ অতীব আনন্দিত হইয়া কহিলেন, “হে গৌতম, 
আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি! আপনি ব্যতীত কেহ এইরূপ 
আসন বিনা পরিশ্রমে লাত করিতে পারে না। হে গৌতম, 
আপনাব বাণী শতীব সুন্দর--ইহ] মূঢকে সত্যপথ প্রদর্শন করে। 
আমরা আপনার এবং ধর্ম ও সঙ্বের শরণ লইলাম। অদ্য 
হইতে আমাদিগকে আপনার শরণাগত ভক্ত বলিয়া গ্রহণ 
করিবেন ।” 

এইরূপে তগবানের শরণ লইযা সেই ব্রাঙ্গণমণ্ডলী তাহাকে 
বন্দনাপূর্ববক প্রত্যাগমন করিলেন । 


শপ পাল 





ইউরোপীয় দর্শনের ইতিছাঁস। 
গ্রীকদর্শন ] [ প্লেটে। সম্প্রদায় 
(প্রীকানাইলাল পাল, এম, এ, বি, এল ) 
( পুর্বপ্রকাশিতের পর ) 

আমর] ইতিপূর্কেই প্লেটো-দর্শনের আলোচনায় অবগত হইয়াছি, 
মূল স্পপদার্থ এক এবং তিনি জ্ঞানম্বরূপ, কল্যাণস্বরূপ, সৌন্দর্য্স্বরূপ-- 
'এই, প্রতীয়মান বিশ্বজগৎ তাহারই প্রতিচ্ছায়া বা বিকাশমাত্র। 
তাহার শিষ্যসম্প্রদায় এই মুল সত্যকে কিন্তু একই ভাবে গ্রহণ করেন 
নাঁই। ফলে তিনটা অথবা কাহারও মতে পাঁচটী সম্প্রদায়ের স্থষ্টি 
হয়। আমরা জানি, আযাকাডেমি বিদ্যালয়ে প্লেটো শিখ্য- 
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দিগকে শিক্ষাদান করিতেন। সম্প্রদীয়বিভাগের সহিত সেই 
বিগ্ভালয়ের তিনটা ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদত্ত হয়, পুরাতন (019), মধ্য 
(41116) ও নৃতন (5৮) আযাকাডেম। প্লেটোর তাগিলের 
শ্পিউসিগাস (505551004৯) প্রথমটীর নেতা ছিলেন । তাঁর মতে 
যাবতীয় পদার্থ সেই মূলপদার্থের বিকাশ বা! প্রতিচ্ছায়া বটে কিন্ত 
সেই যূলপদার্থ কালহঃ শেষ পদার্থ। কথাটী উদাহরণপাহায্যে 
একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে চেষ্ট! করা যাউক- ভিন্ন ভিন্ন সুবর্ণ- 
থণ্ড ও সুবর্ণ বলয়ের মধ্যে সন্বন্ধ পর্যয/লোচন৷ করিলে দেখা যায়, এক 
থণ্ড সুবর্ণ হইতে সুবর্ণবলয় স্ুন্দরতর পদার্থ; পরন্ত স্ুবর্ণবলয় সুবর্ণ 
হইতে প্রস্তত হওয়ায় কালতঃ পরবর্তী । সুবর্ণধ্ড সুবর্ণবলয়ের সকল 
সৌন্দর্য প্রকাশ করিতে পারে না, কতকাংশে করে, সেই হিসাবে 
স্ববর্ণথগুকে স্ুবর্ণবলয়ের প্রতিচ্ছায়া বলা ধাইতে পারে। 
আমাদের মনে হয়, এইরূপ যুক্তির দ্বারাই স্পিউসিপ্লাসের 
সিদ্ধান্ত, “শৌন্দর্য্যস্ব গপ বা কল্যাণস্বপ যাবতীষ সুন্দর পদার্থের 
মূল হইলেও, কালতঃ সকলের পরবর্তী” প্রতিপন্ন হয়। 
এবিষ্টটলের দর্শন আলোচনাকালে এই মতের ফলাফল আমরা 
বিশেষভাবে বুঝিতে সমর্থ হইব। স্পিউসিপ্লাসের মতে 
প্রকৃতির অন্ুকল জীবন যাপনই সুখেব একমাত্র উপায়। 
প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিলে, প্রকৃতির বিদ্রোহাচরণ করিলে 
শাস্তিভোগ অবশ্যন্তাবী-কঠিন নির্মমভাবে যথোচিত দণ্ড দিতে 
তিনি সর্বত্র সততই বিরাঁজ করিতেছেন। এই প্রকৃতি? বলিতে 
কি মানুষের সহজজ্ঞান ব! বিবেকবুদ্ধিকে বুঝাইতেছে না? 
ম্পিউসিপ্লাসের পর জেনোক্রেটিস ১07০0150655) পুরাতন 
আকাডেমির কর্তত্বভার গ্রহণ করেন। তার মত পিথাগুরুর 
(07080929185) মতানুযায়ী ; পর্ব তিনি সংখ্যা ও ভাবপদার্থকে 
অভির মনে করিতেন-_-এটী প্লেটোর শিক্ষার ফল, সেকথ! বলাই 
বাহুল্য । যুল “এক” সংখ্যা হইতেই “অসংখ্য, সংখ্যার উৎপতি 
হুয়। “একের পুনকক্তিই “ছুই'য়ের শৃষ্টিকরে। “এক'কে বাদ 
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ফিলে “ছুই'য়ের অস্তিত্বই নাই ।-এবন্িধ ফুজির সাহায্যে তাহার 
মত কতকটা বুঝা যায়। পিথাগুরুর মতে পদার্থের সহিত “সংখ্যার' 
অচ্ছেগ্ধ সম্বন্ধ উহা! ইতিপূর্কেই আলোচিত হইয়াছে। সে কথ! 
এন্লে মনে রাখিলে জেনোক্রেটিসের মত সহজেই বুঝা যাইবে । 
এস্বলে আমর] সে বিষয়ে অধিক কথার অবতারণা করা নিশ্রয়োজন 
মনে করি। তার মতে ধর্মজ্ঞানলাত ও ধন্দান্ুচরণশক্তি বিনা, 
মানব কখনও সুখলাত করিতে সমর্থ হয় না। 

জেনোক্রেটিসের পর হেরাক্লাইভাম (চ67011465) পুরাতন 
আকাডেমির শিক্ষা ভার প্রাপ্ত হন। তিনি জ্যোতিষবিদ্যায় বিশেষ 
পাঁরদশ্শা ছিলেন । তাহার দার্শনিক চিন্তার ফলে নূতন কোন তথ্য 
প্রচার হওয়ার কঞ্ছা আমরা অবগত নহি। সকলেই প্রত্যক্ষ করেন, 
সথ্ধ্য পূর্ব্বে উদ্দিত হয় পশ্চিমে অস্ত যায়-_কিন্ত কয স্থির রহিয়াছে, 
পৃর্থিবীই আপনার মেরুদণ্ডের উপর বিপরীত দিকে ঘুরিতেছে--এই 
বৈজ্ঞানিক সত্যসিদ্ধান্তে বহুকাল পূর্বে উপনীত হইয়! হেরাক্লাইডিস 
চিরস্মরণীয় হইর়া আছেন। 

পুরাতন আযাকাডেমির শিক্ষাগ্ডরুর মধ্যে ফিলিপ (77711) ), 
হারমোৌডোরাস (1751100909105), পলিমা! (০16170), ক্রটাত্র 
(0:99(97১ ও ক্রেটীসের (01569) নাম উল্লেখযোগ্য । তাহাণা 
নৃতন কোন মত প্রচার করেন নাই--প্লেটোর দার্শনিক মতের 
বিস্তার করাই তাহাদের প্রধান কার্ধ্য ছিল। 

মধ্য সম্প্রদায়ের [110116 /১০০17)) অন্তর্গত আবার ছুটী শাখা 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ শুনা যায়। একটীর নেতা আরসেসিলাস 
(2১1০6951159) (৩১৫-২৪১ খৃঃ পৃঃ), এবং কারনিডিন (0777656$) 
(২১৪-১২৯ খুঃ পৃঃ) অপর সম্প্রদায়ের কর্তা । এই সম্প্রদায়ের 
নুতন কোন মতামত স্থাপন কর! উদ্দেগ্ত ছিল না--প্লেটোর 
দার্শনিক মতামতের বিচার & সন্দেহ উখ্বাপন করাই তাহাদের 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। ফলে সন্দেহবাদের উদয় 
হইয়াছিল। 
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নূতন সম্প্রদায়ের (২০৮৮ 2০৪9607) অন্তর্গতও ছুটী শাখা 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। প্রথমটীর স্থাপয়িতা কিলো (1১17119) 
নীতিশান্ত্রের অন্নশীলনে বিশেষ যন্রবান ছিলেন । আমাদের মনে 
হয় স্টোয়িক (১৫০1০) সম্প্রঙ্ধাধের তিত্তিস্থাপনেন্ন স্চনা তিনিই 
করিয়া যান। ফিলোর পরে ঠাহ।র শিব্য এস্টিয়োকাস /১701000০) 
দ্বিতীয় শাখা স্থাপন করেন। ই্রোফ্িক সম্প্রদায়ের মৃত প্লেনে 
দর্শনের অন্তভূতি--এই কথা প্রমাণ করাউ হার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল । 
গ্টোরিক সম্প্রদ'দের মভামত আলোচনা কালে আমরা এ ধিষষে 
বিস্তারিত বিবরণ প্রদানে প্রধাসা হইব। অতঃপর এরিষ্টটলের 
দর্শনালোচনাঘ অগ্রসর হওযা ঘাউক | 

এরিষ্টটল । 

কোন দার্শনিকের মতামত আলোচনা বরিতে হইলে কাহার 
জীবনী ও তত্প্রণীত গ্রন্থের সাহায্যে ,সই কায্যে অগ্রসর হওয়াই 
যুক্তিযুক্ত বলিষা, আমরা এস্থলে প্রথমে এর ছ্ুইটী বিষয়ে অল্পবিস্তব 
কথার অবতাবণা করিতে প্রয়াসী হইলাম । 

থেস ([1)৭06) দেশে ষ্ট্যাগিরা ক বুযাছে 01 অনৈনুত 11) 
নগরে আন্দাদ্গ ৩৮৪ গঃ পুর্বে দর্শনশান্ত্রের স্থা”য়িতা মহাযতি 
এরি্টটল জন্মগ্রহণ করেন ঠাহার পিতা ও পৃর্বিপুকষগণ চিকিতসা- 
ব্যবপায়ী ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ আছে । আন্দাজ ৩৬৭ খঃ 
পূর্ববান্দে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রমকালে তিনি দার্শনিক গুরু প্রেশোর শিত্ান্ 
গ্রহণ করেন ও প্রায় বিশ বৎসর কাল যাবৎ তদধীনে শিক্ষালাভ 
করেন। শিক্ষালাভ কালে স্বীয় গুকব সাহত কোন কোন বিষয়ে 
তাহার মতানৈক্য ঘটিলেও উভয়ের মধ্যে প্রীতির শ্ত্র 
কোন দ্রিন বিচ্ভিন্ন হয নাই, এবং তদ্বিরদ্ধে যে সকল 
উপকগা শুনা যায় তাহা অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যাজ্য | 
এ স্থলে সে বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা নিশ্রয়োজন । 

গুরুর অন্তর্ধানের পরব জেনোক্রেটিসের সহিত তিনি সিসিয়া 
দেশের অন্তর্গত আটাবনিয়াস (2517605) ও আসন (4১5০) দেশের 


০ 


৩৪ উদ্বোধন । [ ১৯শ ব্য,--১ম সংখা 





রাজ! হারমিয়াসের বাজদরবারে গমন করেন। সেখানে তিন 
বৎসর কাল অবস্থান করিয়া মিটিলিনে (51)1157০) ও পরে 
ম্যাসিভোনিয়ার (8০60০1)19) বাজ! ফিলিপের (10117) রাজদরবারে 
উপস্থিত হন। সেখানে তিনি প্রায় সাত ৰ্সর বাস করেন, এষং 
ততৎকালে অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী দিখ্বিজয়ী আলেকজান্দারের ত্রয়োদশ 
হইতে যোড়শবর্ষের শিক্ষার ভার তাহার উপর অর্পিত হয়! 
আলেকজান্দাবের রাজ্যাভিষেকের পর এব্রিষ্টটল এথেন্সে প্রত্যাবর্তন 
করেন ও লিসিয়ামে ([/০০৪10) বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 

এস্সাল মনে বীথা দরকার, গ্লেটাব “ভাবজগণ্ প্রথমে 
এরিষ্টটলের নিকট একটী কল্পিত জগৎ বলিষা মনে হইযাছিল। 
বাস্তবজগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ খুঁজি! পাঁওযা প্রথমে তিনি 
একপ্রকার ছুক্ধর মনে করিধাছিলেন ; এবং আলেকজান্দারের পচ্ছে 
ভাঁবপদার্থের চিন্তা বা ভাবজগতের পর্যালোচনা অপেক্ষা কাধ্যকরী- 
বিদ্তা সমধিক আবশ্যক বিবেচনা করিঘা আলেকজান্দারকে 
তদনুবপ শিক্ষাপ্রদান করেন। লিসিয়ামে নিজ শিষ্দিগকে 
কিন্ত একইবপে শিক্ষা দ্িভেন না। প্রাচীন খষিরা বনে তপস্যা 
করিতেন--শিষ্যগণ ব্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন করিয়া গুকগৃহে বিদ্যাশিক্ষা 
করিতেন । জনসমাকীর্ণ মানবসমাঁজের কোলাহল হইতে দূরে থাকাই 
তাহাদেন অভিপ্রায ছিল। কারণ, নিভৃত নির্জন স্থান তপস্তা বা 
বিদ্যার্জনের বিশেষ অন্ুকুল। পাশ্চাত্য দার্শনিক গুরু 
মহামতি এরিষ্টটলের পক্ষেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় 
না। বনরাজিশোভিত লিসিয়ামে এরিষ্টটল পাদচারণ 
করিতে করিতে মার্জিতবুদ্ধি অন্তরঙ্গ শিষ্যকে দর্শন-বিজ্ঞানের গুঢ় 
উপদেশ প্রদান করিতেন, আর যাহাদের বুদ্ধি সেরূপ বিশুদ্ধি 
লাত করে নাই, তাহাদিগকে একত্রে একস্থানে উপবেশনপূর্ববক 
শিক্ষা! দিতেন । এই কথা মনে হইলে সেই হিন্দু, প্রাচীন খধিবর্গের 
কথাই স্মবুণ হয় । 

রাজা ফিলিপ ও তখ্পরে আলেকজান্দারের সহায়তা তাহার 


মাঘ, ১৩২৩) ] ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস । ৩৫ 


দার্শনিক চিন্তার বিশেষ অনুকূল হইছিল, সে কথা সহজেই বুঝা যায়। 
শুধু তাহাই নহে, রাজা হারমিয়াপও তাহার দর্শনালোচনার বিশেষ 
উত্সাহদাতা ছিলেন । হারমিয়াসের নিকট এবিষয়ে তিনি যে 
বিশেষ খণী ছিলেন, “সটী তদুদেশ্যে প্রশংসাবার্ক কবিতা হইতে বেশ 
বুঝ! যাঁয়। এই প্রশংসাবাদক কবিতাই প্রকারান্তরে তাহার অপবাদের 
কারণ হুইয়াছিল। হারমিয়াসকে দেবতা বলিয়া প্রতিপন্ন 
করাই সেই কবিতার উদ্দেশ্য__এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া 
দেশের লোকে তাহার বিরুদ্ধে ধর্শদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন 
করেন__ফলেত্তীহাকে এখেন্ন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। বাস্তণিক 
পক্ষে হারমিয়াসকে দেবতা বলিয়া প্রতিপন্ন কর তাহার উদ্দেশ্য 
ছিল না, তিনি ধর্মের গুণগান করিয়াছিলেন এবং পারসিকদিগের 
হস্তে অকারণ ধর্মের জন্য নিগৃহীত ও নিহত হওয়ায় হারমিয়াপকে 
ধর্মের জন্য জীবনোত্সগী বলিষা উল্লেখ করিয়াছিলেন মাত্র । তিনি 
এথেন্স পরিত্যাগ করিয়। কলসিস ,0114101)1১) গমন করেন এবং 
আন্দাজ ৩২৩ খুঃ পূর্বাব্দে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। কেহ কেহ 
বলেন, তিনি বিষপানে জীবন ত্যাগ করেন কিন্তু সে বিষরে যুক্তিযুক্ত 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

পিতামাতার দোষগুণ পুত্রে কতক পবিমাপে বর্তমান থাকে, 
এটী আধুনিক বিজ্ঞানান্মোদিত বাক্য। শুধু তাহাই নহে, পুত্রের 
জীবনগঠনে পিতাঁমাত সমধিক দায়ী _-তাহাব চিন্তার গতিও 
তাহাদেরই দ্বারাই অনেকাংশে নিয়মিত হয়। .সই জন্য চিকিৎসাব্যব- 
সায়ীর পুত্র হওয়ায় প্রত্যেক ব্যিয় পরীক্ষা ছারা অন্ুতব করবার 
স্বাভাবিক বুদ্ধি এরিষ্টটলেন জন্মিয়াছিল। এইস্থলে গ্লেটোর সহিত 
এরিটলের পার্থক্যের কারণ প্রণিধানযোগ্য । বাহ্ঙ্জগৎ হইতে 
অন্ত গতে উপনীত হওয়া উভয়েরই ফুল উদ্দেশ্য হইলেও, এরিষ্টটল 
সেই বাহজগতের ব্যাপার পরীক্ষা ও অনুসন্ধান দারা তত্যূলে সত্য- 
লাভের প্রয়াসী ছিলেন। প্লেটোর নিকট বাহজগৎ যেন একটা 
প্রকাণ্ড ছায়া বলিয়৷ প্রতিভাত হইত | তিনি যেন সেই মূল সত্যকে 


৩৬ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্য-১ষ সংখ্যা। 





প্রত্যক্ষ করিয়া জগতের ব্যাপারকে সামান্য জ্ঞানে--তার বিশেষ 
পরীক্ষা করা নিম্প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন । গগনস্পর্শী মন্দিরের 
চুড়ার সহিত মন্দিরের যে সম্বন্ধ প্লেটোদর্শনের সহিত এক্রিষ্টটলেরও 
সেই সন্বন্ধ বলিলে বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না। প্লেটোর দর্শনে 
কি জ্ঞান, কি কর্পা, কি ধর্মনীতি, কি রাজনীতি সকলের মূল এক। 
সেই মূল সত্যকে যে ভাবেই উপলদ্ধি করনা কেন তাহা 
এক ভিন্ন: ই নয় মন্দিরের চুড়ার ্াষ বিন্দুতে গিয়া সব 
অবসান। এক একটী প্রস্তরের সংযোগে কেমন করিয়া 
সেই সুমহান মন্দির নির্সিত হইযাছে, তাহাদের পরুষ্পরের 
সন্বপ্ধ কি-এই সকল বিশদ বিবরণ প্লেটো প্রদ্ধান করেন নাই। 
সে সংবাদ জানিতে হইলে এরিইঈটটলের আশ্রয় লইতে হইবে । এই 
বিশ্বজগতের রচনাবৈচিত্রোর বিশেষভাবে অনুসন্ধান পাশ্চাত্য জগতে 
তাহার পূর্বে আর কেহ করিয়াছিলেন কি নাঁজানি না। কিন্তু এবূপ 
সুন্দরভাবে আর কেহ যে প্রয়াস করেন নাউ, সে কথা আমবা যুস্তকঠে 
বলিতে পারি। দার্শনিক আলোচনার পথপ্রদর্শক সক্রেটীস 
(য সত্যের আলোক জ্ঞানিজনসমক্ষে প্রদর্শন করেন, সেই 
আলোকের সাহায্যে প্লেটো সতা দর্শন করেন। এরিইটল্‌ 
'াবার তাহারই সাহাষ্যে সেই পথের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান 
করেন । পাশ্চাত্য জগতের আদি দার্শনিক--সঙ্জেটীস, দার্শনিক গুরু 
-- প্লেটো, দর্শন শাগ্রের স্থাপন কর্তা -এরিষ্টটল। অতঃপর আমবা 
এরিষ্টটলের গ্রন্থাবলীর মোটামুটি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব । 


এথেন্সে গ্লেটোর নিকট শিক্ষালাভ কালে এরিষ্টটল 
কথোপকথন আকারে কয়েকখানি পুস্তক রচনা! করিঘাছিলেন। তন্মধ্যে 
ইউডিমাস (001০0785) পুস্তকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
সিসিলিতে ছাইধোনিসাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে প্লেটোশিষ্য ইউডিমাঁস 
৩৫৩ খৃঃ পুর্বান্ে নিহত হন। ঠাহারই নামে পুস্তকখানি উৎসর্গীকুত 
হয় (। এ পুস্তকে আক্মার অবিনাশিতাসন্বন্ধে নানাবিধ যুক্তি দেখ 
যায়। এ পুস্তকথানিকে প্লেটো-রচিত ফিড়োগ্রস্থের এক পর্য্যায়ভূক্ 


শীঘ, ১৩২৩১ ।] ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস । ৩৭ 


বলিয়! গ্রহণ করা যাইতে পারে । যাউক সে কথা,এক্রিষ্টটলের গ্রন্থাবলী 
মোটামুটি দুইভাঁগে বিভাগ কর! যায়, যথা- গুঢ়বিষ্তা বা তহৃকথা 
প্রকাশক পুস্তকগুলি এক শ্রেণীভুক্ত ও বাহাজগণ্ বিষয়ক পুস্তক- 
গুলি অপর শ্রেণীভুক্ত । আমাদের মনে হয়, প্রথমটা 
বিশেষতঃ  মার্জিতবুদ্ধি অন্তরঙ্গ শিব্যগণের জন্যই রুচিত 
হইয়াছিল--অপরূটী সাধারণের জন্য । এ সকল পুস্তকের অধিকাংশই 
ম্যাসিভোনিয়া হইতে এথেন্সে প্রত্যাবর্তনের পর রচিত হয়। গ্রন্থে 
আলোচিত বিষয় অনুসারে তাহার গ্রস্থাবলীকে চাঁরিভাগে বিভাগ করা 
হয় ৪--(১) ভ্যায়শান্ত্ব (101০)? (২) নীতি বা ধন্মশান্্র (071০5) (৩) 
পদার্থবিদ্যা (1১1১১০১) ও (৪) পরমার্থ বা তন্ববিদ্যা (১1০6811৩1০১) । 
স্তায়শান্ত্রকে 0105001 নাম দেওঘা হয়। পরমার্থাবদ্া| মূল ব৷ আদি 
পদার্থের আলোচনায় ব্যাপৃত, তাই বুঝি তাহার নাম দেওয়া হয় 
11751 12131109501)1,) বা প্রথম দর্শন । প্রকৃতি, বাহাজগঞ্জ বা পদার্থ- 
বিষয়ক আলোচন! যে সকল পুস্তকে স্থান পাইঘ়াছে তাহাদিগকে 
পদার্থবিজ্ঞান (151০১) বা প্রাণিগণের ইতিহাস (80081101500 
014১7000215) আখ্যা দেওয়া হয়। মনোবিজ্ঞানসন্বন্ধে যে সকল 
পুস্তক তিনি লিখিয়াছিলেন, সেগুলিকে পরমার্থবিদ্ভার অস্ততুক্তি 
করিয়। লওয়াই সঙ্গত । নীতিশাস্ত্ে তিনি প্রত্যেক মানবের কর্তব্যা- 
কর্তব্য নির্ধারণে প্রয়াপী ছিলেন এবং তিন খণ্ডে এই বিষয়ের 
বিস্তারিত আলোচন ক রিবীছেন-- ২1০31500697) [005569১[59০- 
00621 1010105 এবং 1180104 10919118 | পলিটিকস্‌ (0110105) 
পুস্তকে রাষ্ট্র ব্যাপার ও রাজনীতির ব্যাপার আলোচিত হইয়াছে। 
1১1১6109110 ও $১০০০০ পুস্তকে কলা ও সৌন্বধ্যবিষ্ভঠার আলোচনা 
দেখা যায়। 

আমরা চারিতাগে এরিষ্টটলের গ্রন্থাবলী বিভাগের কথা উল্লেখ 
করিলাম কিন্তু কোন কোন এ্রতিহাসিক তিন তাগে তাহার সমগ্র 
গ্রস্থাবলী বিভাগ করিয়াছেন। তাহার! প্রথম ভাগে পরমার্থবিষ্যা, 
তব্ববিষ্ভা ব! জ্ঞানকথা, দ্বিতীয় ভাগে নীতিশাস্ত্র, ধর্মতত্ব বা কর্্মকথা ও 





৩৮ উদ্বোধন। [১৯শ বয,--১ম সংখয।। 








শেষভাগে সৌন্দর্য্যতত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলিকে সন্নিবেশিত করেন। 
এইরূপ বিভাগের ফলে অন্কশান্ত্র ও পদার্থবিদ্ভাকে তাহারা প্রথম- 
শ্রেণীভুক্ত এবং ,ধন্্নীতি (1207105) ও রাজনীতিকে (1১011605 ) এক 
শ্রেণীভুক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। 

0০8600115, 1)6 1115100160261008, ১7811105 ও [07105 
পুস্তকগুলি গ্যায়শীস্ত্রের অন্তর্গত। এইখানে মনে রাখা আবশ্তক 
এরিষ্টটলকে ন্যায়শাস্ত্রের আদি গুরু বলা হয়। কহয় খ হইবে; নয় 
খ হইবে ন।- এই ছুইটী বিপরীতের মধ্যে ক একটীর সহিত অচ্ছেস্ 
সন্বঞ্ধে শন্বদ্ধ থাকা চাই-ন্যায়ের এই মূল স্থত্র তিনিই আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন । 

[1951055 1)0 ০0১10, 1)০ 6617019610108 6 ০9110100106) 010 
11665010195, 192 21011285 1১8152, 17286017115) 15215691591 
১1010079815) 070 602 18105 01 £01029]5, 0910 006 11921655101 
01450107915) 01 0106 06761786100 07 /10110215 পুস্তকগুলিকে 
পদার্থবিগ্যাব অন্তর্গত করা হয়। মোট কথা খুঃ পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে 
যাবতীয় পদার্থের ' জ্ঞানলাভের উপযোগী সকল বিদ্যাই এরিই্টটল 
অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফল পুস্তকাকারে লিপিবন্ক 
হইযাছিল। 


(ক্রমশঃ) 


ধর্ম ও মোক্ষ । 
(ব্রহ্মচারী সাধুচৈতন্য ) 


জগতের প্রত্যেক ধর্মই কোন না কোন আদর্শবিশেষ লইয়া 
গঠিভ। ইজিপসিযানদেক ধর্দমসৃত্যুর পর জীবাহ্মার মস্তিস্ত শব- 
দেহের স্থাধিত্বের উপর নির্ভর করে-_-এই স্থির বিশ্বাস লইয়া। 
পারসিকদের ধর্ম সৎ এবং অসতের ছন্দ লইখা, খুষ্টানধর্্ম সর্ধমঙ্গলময়ী 
তালবাস! লইয়া এবং হিন্দুধন্ম সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বৈরাগা ও মোক্ষ- 
লাত লইয়া গঠিত। হিন্দুধর্ম যেন্প মহান আদর্শের বিষয়ে 
উপদেশ দেয় তাহা জগতেব অন্ত কোন স্থানে দৃষ্ট 
হয়না। সে অবস্থায় জাগতিক সব্বদ্ধের কথ কি, দ্বেত, অদ্বৈত আমি 
তুমি, সকল ভাবেব লঘ হইয়া যায_যাহাকে ইহা! নয়, ইহা নয় 
বলিয়া বর্ণনা করা যায় না_-উহা এক অনির্বচনীয স্বাধীনতা, যাহা 
আপেক্ষিক ভাষা বর্ণনা করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম । এই অবস্থা- 
লাভের একমাত্র উপায় আত্যন্তিক ত্যাগ বা আমিত্বের সম্পূর্ণ 
বিসঞ্ন। 

হিন্দুধর্ম এইরূপ ত্যাগমূলক বলিয়াই শত শত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াও এখনও জীবিত এবং জগতের কল্যাণসাধনে 
সমর্থ। উক্ত কারণেই উহ] বিবিধ ধর্্বপ্রবকারী মহা প্লাবনসমূহ 
প্রতিহত করিমা এখনও পুর্ববগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং এ 
সকল খাতপ্রতিঘাতের যুগে নিজ অভ্যন্তরীণ আশ্চর্য শক্তির 
পরিচায়ক যুগপ্রবর্তনকারী শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিব ন্যায মহাপুরুষগণের জন্ম 
দান করিয়াছে । শুধু ইহা নহে? সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ__ত্যাগের উপর 
প্রতিষিত বলিয়া অন্ত অন্ত আদর্শসমূহকে নিজ অঙ্গীভূত করিয়া 
লইবাঁর ক্ষমতা থাকায় ত সকল ধর্মের সারাংশ গ্রহণ করিয়া! নিজের 
পু্টিসাধন করিয়াছে। হিন্দুধর্মের এই বিচিএ লীলা যেন আবহমানকাল 
হইতেই চলিয়া! আমিতেছে। কিন্ত আজ আমাদের সম্মুখে পৃর্বাপেক্ষা 


8৪০ উদ্বোধন । ১৯শ বর্।--১ম সংখ্যা। 





বৃহৎ তরঙ্গসন্ছুল আর একটী মহাপ্লাবন, ভূভাগের প্রায় অদ্ধাংশ 
নিমজ্জিত করিবার স্পর্ধা লইয়া উপস্থিত--অভিপ্রায়, হিন্দু-ম্হীকৃহ 
সমূলে উৎ্পাটিত করিয়া নিজ সলিললীন করিয়া লয় । এরূপ-মহাপ্লাবন 
হিন্দুধর্মূলে কখনও আঘাত করিয়াছে কিনা সন্দেহ। উহাতে 
হিন্দুধর্ম যেন একটু বিচলিতও হইয়া পড়িয়াছে--উহা ফেনশীর্ষ 
আধুনিক থুষ্টানধর্্াবলম্বী পাশ্চাত্য সত্যতা । উহা যেন বলিতে 
চাহে, হে হিন্দুগ্ণ, তোমাদের ত্যাগমূলক সভ্যতাই যদি শ্রেষ্ট, তবে 
তোমাদের দেশ এত দীনহীন কাঙ্গালের বাসস্থান কেন? তোমরা! 
জাতিসমণক্ছে এত হের কেন? ব্যাপকত্বই যদি শক্তিমত্তার 
পরিচায়ক হরঃ তাহা হইলে তোমাদের সে ব্যাপকত্বই বা! 
কোথায় ? যে ধর্ম বা সভ্যতা ইহজগতেই জীবকে সুখের অধিকারী 
করিতে পারে না, তাহার পরুজগতে জীবকে সুখী করিবার সামর্থ্য 
কোথায়? অতএব তোমরা এতদিন যাহাঁকে জীবনসমস্যার চুড়াস্ত 
মীমাংসারূপে বিশ্বাসপূর্বক ধরিয়া আছ, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, 
উহা! অস্ধবিশ্বাস। আমাদের ভোগমূলক সভ্যতার অনুসরণ 
কর-_-এ জীবনে সুখভোগ কল, পর জীবন আছে কি না সন্দেহ, 
স্তরাং তাহার চিন্তা ত্যাগ কর। দেখ, পৃথিবীর যে প্রদেশ 
আমাদের সত্যতা গ্রহণ করিপাছে তাহারা কিরূপ উন্নুতিশীল, 
তাহারাই ত একরপ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। তোমরা 
এখনও আমাদের অস্থসরণ কর, তোমার্দিগকেও আমরা সহভোগী 
করিয়া লইব। 

এই ত গেল বাহিরের আহ্বান। আমাদের সমীজশরীর এবং 
উহার প্রত্যেক অন্গপ্রত্ঙ্গ যদি সুস্থ হইত সবল, তাহা 
হইলে ইহাতে আশঙ্কিত হইবার কোন কারণই থাকিত 
না। কিন্ত সামরা সকলেই ত সবল, সুস্থ নই। যদি একটু 
অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে 
পাইব আমাদের মধ্যে অনেকে, তাহারা সমষ্টির তুলনায় অল্লসংখ্যক 
হইলেও, পাশ্চাত্য মোহে ভুলিয়াছে, পাশ্চাত্য যতে জীবন সমস্যার 


মীর ১৩২৩ |] ধন্ম ও মোক্ষ। ৪১ 





মীমাংস। করিতে চায়। শুধু তাহাই নছে, তাহারা আবার ভোগমূলক 
মীমাংসা প্রচারে প্রয়াসী। ইহাদের প্রাছুর্ভাবই হিন্দুণন্মকে কথক্চিৎ 
বিচলিত করিয়াছে । তাহা না হইলে শঙ্ষিত হইবার কোন কারণই 
থাকিত না। 

শঙ্ষিত হইয়া চুপ করিয়া! থাকিলে চলিবে না। শরীর নিরামম্ 
করিয়। পূর্বের হ্তায় সবল ও দৃঢ় করিতে হইনে। কিন্তু উহা করিবাৰর 
পৃর্ে দেখিতে হইবে, ত্যাগার সমাজে এই ভোগেচ্ছারূপ ব্যাধিবীজ 
কোথা হইতে আসিল এবং কোথায়ই বা উহ] উপ্ত রহিয়াছে । 
সাধারণতঃ দেখা যাষ, শরীর যদ্দি সবল থাঁকে তাহা হইলে বাহির 
হইতে আগত কোন ব্যাপিবীজই কোনরূপ অনিষ্ট ত করিতে পারে 
নাবরং উহা নিজেই নষ্ট হইয়া যায়। শরীর যদি দুর্বল 
হইয়। পড়ে তাহা হইলেই নানারপ ব্যাধি প্রাছুভূতি হয় । সেইজন্য 
কোন ব্যাপি দূর করিবার পুর্ধে শরীরের যেস্থান ছুষ্ত হইলে 
উক্ত ব্যাধির সন্তাঁবনা, তৎস্থানের চিকিত্সা করা প্রয়োজন । ব্যক্তিগত 
জীবনে যেরূপ কর্তব্য, সমাজ জীবনেও সেইকপ করা উচিত । 
অতএব হিন্দুধম্মশরীর ব্যাধিযুক্ত করিতে হইলে, বাহিরের 
কোন কারণের প্রতি দৃষ্টি না দরিয়া শরীরের প্রতিই 
প্রথম লক্ষ্য করিতে হইবে । দেখিতে হইবে কোন্‌ স্থান দূষিত 
হহয়াছে। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি হিন্দুগণ সকলেই সেই অেষ্ট বৈবাগ্য 
ও ত্যাগের অনুশীলন করিয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলে 
তাহাদের মধ্যে এ ভোগেচ্ছা কিরূপে সম্ভবপর? কারণ, যে সমাজ 
বা জাতি যত উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিবে, সেই সমাজ বা 
জাতি তত উন্নতিশীলই হইবে। বাস্তবিক ইহা খুব সত্য কথ!। কিন্তু 
আদর্শে পৌছিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। ধাহারা ভুল পথ অনুসরণ 
করিবেন তাহার! উদ্দেশ্তে পৌছাইতে না পারিয়া আদর্শ সম্বন্ধে 
সন্দিহান এবং তোগপরায়ণ হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? 
ফোন স্থানে যাইবার যেমন বিভিব্র পথ থাকে। তাহার মধ্যে 


৪২ উদ্বোধন । [১৯শবর্ষ,__১ম সংখ্যা। 





কোনটী বা সোজ! কিন্তু বিপদসন্কুল, কোনটী বা বক্র এবং সময্ব- 
সাপেক্ষ কিন্তু নিরাপদ ।াযনি বিপদের ভয় করেন না বা 
সমর্থ তিনি সোজা পথের, আর যিনি অপারগ তিনি বক্র পথটার 
অন্থসরণ করেন। তেমনি উক্ত আদর্শে পৌছিবারও তিন্ন ভিন্ন পথ 
আছে, উহাদ্িগকে প্রধান ছুইটী তাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে-_ 
যথা, সন্ন্যাসধর্ম ওগাহস্থধর্মদ। যাহার যেরূপ সামর্থ্য বা সংস্কীর তাহার 
সেইরূপ পথ অবলম্বন করা উচিত। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই ভুলপথ 
অস্থসরণে লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া পড়িতে হয়। সেইজন্যই আমাদের শাস্ত্রসমূহ 
সংস্কার বা অধিকাঁরী েদে ভিন্ন ভিন্ন পথের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। 
এই অধিকারীধাদ হিন্দুধর্মের মজ্জাগত হইয়! গিয়াছে বলিয়াই উহ! 
অপর ধর্্মমতসমূহের উপর অপরাপর ধর্ম অপেক্ষা উদার ভাবাপন্ন এবং 
সেইগন্যই হিন্দুধর্মের মধ্যে এত শাখা প্রশাথা সমূহের উদ্ভব হইয়াছে। 

উক্ত সাধারণ ব্যবস্থা অনুস্থত হয় না বলিয়া আজকাল হিন্দু- 
লমাজের সকলের মধ্যেই একটা ভাব দেখিতে পাওয়! যায় যে, 
মোক্ষ শুধু সন্গাস ধর্মেই লত্য অপর ধন্ম অবলম্বনে উহাত লাভ 
হয় না, বড় জোর উহা! সন্ন্যাসধন্ম আঙরণ করিবার উপযুক্ত 
করিয়া দিতে পারে মাত্র। এই ধারণায় মোক্ষলাভেচ্ছু হিন্দুপণ 
স্ব স্ব সামর্থ্য দা বুবিয়াই সেই সর্বত্যাগমুলক সন্নাসাশ্রম অবলম্বনে 
অগ্রসর হইতেছে_যে আশ্রম ধর্্মাধর্মের বিচার করে না, সংসার, 
তোমার আমার আস্তত্ব আছে কিনা দেখে না যাহ। জাগতিক সুখ 
ুঃখের মধ্যে সংসারের বিপদ আপদের মধ্যে সেই বিতু পরযেশ্বরের 
অস্তিত্ব দেখিতে চায় না। উহা! চায় তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে) 
নিজের মধ্যে তীহাকে দেখিতে, তাহার নিগুণতাঁৰ অন্ুতব করিতে, 
সর্ফশেষে নিজেকেই তৎন্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করিতে । 
আমরা সকলেই এই একই পথ ধরিয়া লক্ষ্যে পৌছিবার 
জন্য ছুর্টিয়াছি বলিয়াই সফল হইতে পারিতেছি না এবং লক্ষ্যকে 
এক থেয়াল বলিয়া ধারণা করিয়া যাহা আপাতমনোরম তাহার 
অঙ্কশীলনে রত হইতেছি এবং ইতো নই ভ্ততে| ভ্রষ্টঃ হইয়া 
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এক প্রকার ধর্থ্ত্রষ্ট অবিশ্বাসী ও নাস্তিক সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া 
পড়িতেছি। এই অসফলতার জন্যই ভোগতিত্তিযুলক ধর্ম, যাহার 
আদর্শ পাশ্চাত্য সভ্যতা, আজকাল আমাদের মধ্যে স্থান 
পাইতেছে। 

প্রাচীন যুগ হইতে আমাদের ধর্ম্মেতিহাস আলোচন। করিনে 
দেখা যায়, শান্ত্রসমূহে প্রথমে ব্রঙ্গচর্য, গাহস্থ' বানপ্রস্ত তথ্পরে 
সন্ন্যাসের উপদেশ আছে। পূৃর্বোন্িখিত তিন্টী আশ্রমের পর সন্ন্যাস 
আশ্রম অবলন্বনীয় । শান্ের স্থানে স্থানে যে প্রথমেই সন্ন্যাস »বলন্বনীয় 
বলিয়া উক্ত আছে, উহ] উৎকৃষ্ট অধিকারীর পক্ষেই প্রযোজ্য । যদি 
হিন্দুদিগের চিন্তারাশির তাগার স্বন্দপ শান্বে এইরূপ ধারা 
লক্ষিত হয়, তাহা হইলে আমরা এই একমাজ সন্ন্যাসপ্রবৃত্তি কোথা 
হইতে পাইলাম? নিশ্চয়ই মোক্ষার্থা হিন্দুদিগের সন্দুধে কোন না 
কোন যুগে সন্ন্যাসপথের উজ্জ্বল আদর্শ ধৃত হইয়াছিল । 

আমরা যদি সেই যুগের পরিচয় লাভ কনিতে চাই, তাহ]! হইলে 
আমাদিগকে বৌদ্ধমুপে যাইতে হইবে । তগবান্‌ বুদ্ধ উদ্দার 
হৃদয়ের প্রেরণায় জীবছুঃখে কাতর হইয়! প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ববক জ্ঞান 
লাতান্তর স্ত্রীপুরূষ সকলকেই প্রব্রজ্যা দান করেন। তাহার দানে 
হৃদয় ছিল। কিন্তু তাহার পরবর্তিগণ খণগ্রমেধ শাবককে স্কষ্বে 
লইয়! যাওয়ারূপ হদয়বত্তা গ্রহণে অক্ষম হন__তীাহার! শুধু হৃদয়হীন 
সন্গ্যাসেরই ঘোষণ! করিয়া যান । তাহাদের পশ্চাতে নবাজ্জিত সত্যের 
শন্তি থাকায় তাহারা নিজেদের মতবাদ প্রচার এবং প্রব্রজ্যাগ্রহণই 
সত্যলাতের একমাত্র উপীয় ইহা সমাজমনে দৃঢ়ান্কিত করিয়া দিতে 
সমর্থ হন। এইরূপে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক সন্যাস গ্রহণ করে । সেই 
সময় হইতেই অন্যান্ত আশ্রমধর্মসমূহ অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত হুইয়া 
আসিতেছে । 

সন্ধ্যাস আশ্রমের এইরূপ প্রশংসা যে ফুফল মানয়ন করিবে তাহা 
ভৎকালীন বিজ্ঞব্যক্তিগণ বুধিত্ে পাৰিয়াছিলেন এবং যাহাতে এই তাব 
প্রাধান্ত লাভ না করিতে পারে তৎ্বিষয়ে মনোযোগীও হইয়াছিলেম। 
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কিন্তু আক্র পর্য্যন্ত কেহই এই ধারা প্রতিহত করিতে পারেন নাই। 
সেইজন্য আজও আমাদিগকে তাহার ফলভোগ করিতে হইতেছে। 

সব্বপ্রথম রাজা অশোক এই প্রবৃত্তিতে আশক্ষিত হইয়া “্ধন্ম” 
মাম দিরা আীবুদ্ধের মহান্‌ হৃদয়ের প্রচার ও সকলকে স্ব স্ব ধর্মনিষ্ঠ 
করিবার প্রয়াস পান । কিন্তু তিনি ইহাতে সফল হইলেনই ন! 
বরং তাহার এই সছুউদ্দেশ্য বৌদ্ধধন্মজজগতে অনৈক্যের স্থষ্টি করিয়া 
দিল। ইহার ফলে বৌদ্ধধর্ম হীনযান, মহাযান প্রভৃতি নানা 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া] পড়ায় হিন্দুধর্মের পুনরুখানের সুযোগ 
উপস্থাপত করিয়া দিল-এমন কিঃ শেষে উহা! জন্মভূমি ভারত বর্ষ 
হইতেই বিতাড়িত হইল । তত্পরে মাচার্ধ্য শ্রীশঙ্কর এই আ্োতের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তিনি ইহা! প্রচার করিলেন যে, সন্ন্যাস 
আশ্রম সকলের পক্ষে নধ, উহা! ধাহাঁরা বর্ণাশ্রমের শীর্ষে অবস্থিত 
সেই সংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের জন্য | তিনি উহার বিস্তার সীমাণদ্ধ করির। 
দিলেন বটে কিন্তু আপামর সাধারণের জন্য এই জীবনেই মোক্ষ 
পাতের পথ নির্দেশ করিয়া না দেওয়া তিনিও সাফল্য লাত 
করিতে পারেন নাই। কিছুকাল পরে ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত অপর সকলে 
অন্য কোন পথ দেখিতে না পাইয়ায় সেই পুরাতন প্রথারই অনুগমন 
করিতে লাগিল । এইরূপ পর পর আচাধ্য এবং অবতারকল্প মহাপুরুব- 
গণ নানা উপায়ে ইহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্ত প্রায় 
সকলেরই চেষ্টা শ্রীশঙ্ষরের ন্যায় একদেশী হওয়ায় ভীহারা সাফল্য লাত 
করিতে পাবেন নাই! যেমন, উদ্ারহৃদয় শ্রীরামানুজ জাতিবর্ণনির্বি- 
শেষে সকলকেই নিঞ্রধর্শে প্রবেশাধিকার দান করিলেন বটে, কিন্তু 
নিজ মতই মোক্ষল।তের প্রধান উপায়, ইহ! ঘোষণা করায় তিনিও 
একদেশিহ দোষদুষ্ট হইয়া পড়েন। 

বৌদ্ধযুগগ হইতে এই ধারা চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে 
হিন্দুধন্্মফে তিন্ন ভিন্ন সত্যতার সহিত সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
হইলেও উহা! এ সকল সভ্যতা প্রতিহত করিয়া আসিয়াছে । কিন্ত 
আজ আমাঙের সমন্দুথে যে সম্তটমুহুর্ডত উপস্থিত, উহাতে উত্তীর্ণ হইতে 
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হইলে ভুলপথ অনুসরণে লক্ষ্যব্রষ্ট হইলে চলিবে ন! । আদর্শ জীবনে 
পরিণত করিতে হইবে এবং জীবনসমস্যার আমাদের মীমাংসাই ষে 
শ্রেষ্ঠ, ইহা! অনুভব করিয়া অপরকে সেই পথ প্রদর্শন ও উহার প্রচার 
করিতে হইবে । তবেই আমরা তোগতিন্তি পাশ্চাত্য প্রলোভন 
প্রতিরোধ করিতে পাবিব। 

আমরা দেখিয়াছি, পকলেই এক সন্যাস্ধর্ম অবলম্বনে উদ্দেশ্টে 
পৌছিবার চেষ্টা করাতেই আমাদের মধ্যে অনেকেই অক্কৃতকার্ধ্য 
এবং উদ্দেগ্তসন্বদ্ধে সঙ্গিহান এবং কুপথগামী হইতেছে । অতএব 
দেখিতে হইবে, অন্য কোন উপায়ে উহা! লাত হয় কিনা । আমাদের 
প্রার সকলেই গৃহস্থ- দেখিতে হইবে এই গুহস্থধন্ম আচরণেও তথায় 
পৌছান যাঁয় কিন] । 

আমরা হিন্দু, আমরা শান্্প্রমাণ বিশ্বান করি__কারণ শান্ত্র- 
সমূহই উপলব্ধ সত্যসকলের শাণ্ডার। অতএব শান্তর যদি এ মতের 
পোৌঁধণ করে, তবেই আমরা উহা গ্রহণ করিতে পারি । আমরা যদি 
শান্্রযূহ গাঁলোচনা করি; দেখিতে পাইব, উহা বলিতেছে, যিনিই 
স্বধশ্মপরারণ তিনিই মোক্ষলাভ করিবেন । অর্থাৎ যিনি যে 
ধর্মের, সন্যাস বা গাহস্থ” যে অবস্থায় আছেন তদবস্থার 
ধর্ম নিষ্ঠাসহকারে পালন করিলেই মোক্ষ লাভ করিবেন। একজন 
মৃহাপুরুষও উক্ত সত্য উপলব্ধি করিয়া বলিয়া গিয়াছেন_-এমন কি, 
সামান্য মেখরও যদি নিজধর্্ম নিষ্ঠাসহকারে পালন করে; সেও সেই 
পরম সত্য উপলব্ধি করিবে । মহাভারতে বনপর্ধে বর্ণিত সেই 
স্বধর্মনিষ্ঠ ধর্ব্যাধের কথা মনে করুন। তিনি কি নিজধর্ম পালন 
করিয়। সন্্যাসিযুবক অপেক্ষা উচ্চাবস্থা লাভ করেন নাই? ত্যাগই 
যখন মোক্ষলাভের প্রধান অবলম্বন --উহা! কি গাহ্স্থ আশ্রমে সম্ভবপর 
নয়? উহা! শুধু সন্ত্যাসীর নিজস্ব বস্ত নয়--উহা সকল আশ্রমের, 
সকল অবস্থার, সকল লোকেরই। আর সন্ন্যাসজীবনের যেমন; 
গাহ্‌স্থজীবনেরও তেষান ভিত্তি'ত্যাগের উপরই স্থাপিত! পুজ্যপাদ 
স্বামী বিবেকানন্দ বর্ণিত কর্মযোগের সেই পক্ষিপরিবারের কথা 
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স্বরণ করুন 1 অতিথিসেবার্থ নিজেদের শরীর পর্য্যস্ত দান-_-এইরূপ 
ত্যাগ সন্র্যাসীর ত্যাগের ম্যায় কি মহ্িমময় নয়? এইরূপ ত্যাগ 
যদ্দি সন্ন্যাস আশ্রষ ব্যতীত অপর আশ্রমেও সম্ভব হয়, তাহা! হইলে 
€ক বলিবে বে তত্বন্ম আচরণে মোক্ষ লাত হইবে না? আর ইহাঁও 
সত্য যে, সৎ গৃহস্থের গৃহেই আদর্শ সন্যাসী জন্মগ্রহণ করেন। 
অতএব আমাদের সকলেরই শান্ত ও মহাপুরুষের বাণীর 
অনুসরণ করিয়া স্ব স্ব ধর্মীনুবত্তী হইয়া! শ্রেয়লাতে অগ্রসর হওয়াই 
উচিৎ । আর বাহার প্রেবেশার্ধী শ্বাহাদেরও নিজ সামর্থ্য বিচাত 
করির। মাগবিশেষ অবলম্বন করা কর্তব্য। যদি নিজ বুদ্ধির 
উপর বিশ্বাস না হয়; তাহা হইলে সংস্কারদরশী সতগুরুর পরামর্শে 
নিজ জীবন নিয়মিত করাই শ্রে়ঃ। যিনি যে আশ্রমের যে অবস্থায় 
আছেন, তাদৃশাবস্থার ধর্ম পালন করিলে যেমন তাহার শ্রেয়োলাত 
সুগম হইবে, অপর দিকে আদর্শে উপনীত হওয়ায় উহার শেষ্ঠত্ব 
অনুতবে পাশ্চাত্য প্রলোভন হইতে আপনাদিগকে এবং পক্ষান্তরে 


হিন্দৃধর্মশকেও বক্ষ করা সম্ভব হইবে। 





তত্তজ্ঞান । 


( চীন দেশীয় প্রপিদ্ধ তববিদ্‌ চুয়াং-র্যুর উশদেশাবলী হইতে |) 


( শ্রউপেন্দ্রনাথ দত্ত) 
একদা শিশনের সাঁধু আই লিয়া'ও স্থদেশের অধিপতির সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । তিনি সঘ্াটের বিমর্ষ ভীব অবলোকন করিয়া 
উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্নে সত্রাট নিয়লিখিতরূপ উত্তর 
প্রদান করিয়াছিলেন, 
“মহাশয়! আমি প্রাচীন সাধু-মহাতআ্াদের উপদেশাবলী বিশেষ- 
ভাবে পাঠ করিয়াছি । ধর্্বের উপর আমার শ্রদ্ধার অতাব নাই। 
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সতের-শ্রেয়ের সন্মান কি করিয়া করিতে হয়, বিশেষভাবেই জানি 
এধং করিয়াও থাকি । কর্তব্য কর্মে আমার তিলমাত্র শৈথিন্য 
নাই। এই অকল্প অস্থুষ্ঠানসন্বেও আমি আমার কর্্মফল-আঙার 
তাগাপ্রহ্নত দুঃখের হাত এড়াইতে পারিতেছি না। এই কারুণে 
আমি সদাই বিমর্ষ ।” 

সমাটের এবন্িধ প্রত্যত্তর শ্রবণ করিয়া সাধু বলিলেন, “ সম্রাট, 
দুঃখের হাতহইভে পরিত্রাণ পাইবার পক্ষে আপনার অনুষ্ঠিত উপায়- 
সমূহ অকিঞ্খকর।”বলিয়া নিয়লিখিত উদাহরণটির সহায়ে 
সম্রাটের দুঃখের কারণ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেম। 

“একদা একটি বেশ হষ্টপুষ্ট সুদর্শন জন্বক এক উচ্চ পর্তের 
পশ্চাতে আর একটি জঙ্গলাকীর্ণ পর্ধতগাজে নিরাপদ ভাবিয়া 
আপন বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিল। দিনের “বলা আলোকে জঙ্বক 
সেই গুপ্ত বাঁসস্থানে লুকাইয়া থাকিত, কদাপি বাহির হইত না। 
রাজি হইলে অন্ধকারে চুপিচুপি অতি সন্তর্পণে বাহিরে আসিত। 
এরূপ সাবধানতা সত্বেও জন্বক শিকারীর ফাদ এড়াইতে পাৰ্বিল 
না__এক দিন ফাদে পড়িয়া জীবন হাবাইল। এই জন্বকের শোচনীয় 
পরিণাম দেখিয়া জিজ্ঞাস্য হইতে পারে--এত সাবধানতা, 
তথাপি এই জন্বকের এই ছূর্গতি কেন হইল? জন্বকের 
কি অপরাধ ঃ ইহার এক মাত্র উত্রর-ব্যধ তাহাকে 
জন্বক বলিরা চিনিতে পারিয়াছিল। জন্বক-চম্হি এ জন্বকের 
ব্যাধের নজরে পড়িবার কারণ। এক কথায় জম্বকের 
বহিরাবরণই জন্বকের ছুর্াগ্যের কারণ। হে সম্রাট, তোমার 
এই সম্রাটের পরিচ্ছদই তোমার জন্বক-চর্ম। এই রাজ্য, 
পর, শশ্বর্্য) ক্ষমতাই তোমার আবরণ হইয়া তোঁমাকে 
ছুর্ভাগ্যের কবলে পাতিত করিয়াছে । ছুঃখের কারণগুলি 
ত্যাগ কর, হৃদয় পবিত্র কর, রিপুর বশ্যতা হইতে উহাকে 
মুক্ত কর, তাহা হইলে মৃতু/হীন, ছুঃখহীন রাজ্যে যাইতে 
পারিবে । 
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“হে সম্রাট, এই ন্তান্‌-উছ্ছ, দেশে এক জনপদ আছে--এক রাজ্য 
আছে, সেবাজ্যের নাম ধর্মরাজ্য। সে দেশের অধিবাসীরা সৎ, 
সরল, স্বার্থলেশশন্য ও জিতেশত্দ্রিয়। তাঁহারা উপার্জন করে কিন্তু সঞ্চয় 
করে না, দান করে কিন্তু প্রতিদান আকাঙ্খা করে না। তাহারা 
মহা! উদ্যমে কার্ধ্য করে, কিন্তু তাহাতে দ্রাসস্থলভ বাধ্যবাঁধকতার 
আভাস পর্যাস্ত নাই। তাহারা অব্যাহত স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, 
কোনরূপ দেশকালোচিত বিশিষ্ট নিয়মের বন্ধন নাই। তাহাদের 
কাধ্াকলাপে অন্ুশাঁসনের বীধাবাধি নাউ, তথাপি তাহার! জ্ঞানের 
পথ হইতে-_সত্যের পথ হইতে এক তিলও বিচ্যুত নয়। হে সম্রাট, 
তুমি সেই রাজ্যের উদ্দেশ্তে যাত্রী কর, এই সংসার, সংসারের এ্বর্য্য 
ক্ষমতা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া থাক। একমাত্র ভগবানে সম্পৃ 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাতে আত্মসমপর্ণ কয়া যাত্রা কর 1” 

অধিপতি সাধুর বাণী শ্রবণ করিয়া হতাশকণ্ঠে বলিলেন-_ 


“মহাশয় আপনি এই যে পথের কথা বলিলেন, সে পথ অতি দীর্ঘ 
এবং অতীব বিপদসঙ্ক,ল। এ পথে কত শত বাধা_ নদ নদ্রী,কাত পাহাড় 
পর্বত উত্তীর্ণ হইতে হইবে! সে নদী উত্তীর্ণ হইবার আমার 
তরণী কোথায় ? সে পর্বত উল্লজ্ঘন করিবার যান কোথায় %” 

সাধু বলিলেন, “কোন চিন্তা নাই । সম্রাট» শরীরমনের বদ্ধ- 
ভাবই প্রধান প্রতিবন্ধক । দেহমনের প্রতিবন্ধকের প্রতি ভ্রুক্ষেপ 
করিও না, সে পথের তুমিই তোমার যান হইবে ।” 

সম্রাটের ভীত তিত্ত সাধুর কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারায় 
পুনরায় বলিল, 

“এ পথ অসীম--ভয়ঙ্কর _নিরানন্দ-_লোক-সমাগমশূন্য | বিপদে 
কেহ আমার ডাকে সাড়া দিবে না, কেহ সাহায্য করিবে না, ক্ষুধায় 
অন্ন দ্বিবে না। আমি কি করিয়া এই পথে যাত্রা করি ?” 

“বাসনা ত্যাগ কর, শক্তির অযথ। অমিত ব্যবহার কমাও। 
দেখিবে কোন কিছুর দরকার হইবে না, কিছু না পাইলেও তাহাতে 
অভাব বোধ হইবে না ।নলী অতিক্রঘ কর? অসীম অপার সমুদ্রের 
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বক্ষের উপরঞ্রয়া চলিয়া যাইতে পারিবে । যে সবচিন্তা। তোমায় 
স্লেহমনের রক্ষার তার গ্রহণের তান করিয়া সতহ তোমার দেহবুদ্ধি 
জাগ্রৎ রাথিয়াছে, তাহারা তোমার এই আত্মনিরতায় তোঘাক় 
পরিত্যাগ করিবে । নর্দীতীরে তাহারা পড়িয়া রহিবে, তুমি অসীম 
সাগরবক্ষের উপর দিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাকিবে। 
দেহবুদ্ধি--অর্থাৎ “আমি মান্য মাত্র-এই বোধই বন্ধনের কারণ। 
সম্রাট, জানিবে, মাস্থুষই মাস্থষের দুঃখের কারণ। মানুষে 
মানুষ-জ্ঞান__ইহা হইতেই যত ছুঃখের উত্তব। স্থতরাঁং এই সব 
বাধা, এই ছুঃখের কারণসযূহের সংশ্রব ত্যাগ কর, আপনাকে 
সর্বরকমে যুক্ত কর, একমা ঈশ্বর সত্য জানিয়! কাহাতে নির্ভর 
করিয়া সেই অনন্তের রাজ্যের জন্ঠ যাত্র। কর। 

“হে সম্রাট, মনে কর, একখানি তরণী একটি নদী পার 
হইবার জন্ত চলিয়াছে। আর একথানি মাঝি ৭বং 
আরোহছিবিহীন শূন্য তরণী তাসিয়া আসিতেছে। পারে 
যাবার তরণী সেই শূন্য তরণী দেখিয়া চীৎকার করিবে না, “সামলাও, 
বলিয়া হাকিবে না। কিন্তু যদি সেই শূন্য তরণীতে একজন আরোহী 
থাকে, অমনি সে চীৎকার করিয়া উঠিবে, 'সামলাও-__ 
আমায় পথ দাও ।, যদি তার চীৎকারে, তার কথায় প্রথম তরণী 
কর্ণপাত নাকরে, তাহইলে তখনই ক্রোধোন্ত্ত হইয়া উঠিবে, 
নানারপ বচসা করিবে। তরণীদ্বয়ের প্রথম অবস্থায় কোন- 
রূপই ক্রোধের অভিনয় হয় নাই, কোনরূপ বচসা হর নাই। 
কেন? শূন্য তরণী ক্রোধে উন্মত্ত হয় না, তাহার মুখে ভাষা নাই-__ 
নির্বাক। হে সম্রাট, মানুষের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। 
মানুষ যদি দেহজ্ঞান ভুলিয়া, অহং ভাব ভুলিয়া বিচরণ করিতে পারে, 
তাহা হইলে কে তাহাকে বিরক্ত করিবে, কে তাহার ক্ষতি করিবে?” 
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সৎকথা ৷ 


তগবানের দয়া না হলে ঠিক ঠিকৃ কর্ম হয় না। তিনি ধার 
প্রতি কৃপা করেন, তাঁকে দিয়ে কর্ম করিয়ে নেন। হিংসা কর্‌লে 
কি হবে, যিনি কম্মী তিনিই বড় হন। অমুকের মত বড় হব মনে 
করলেই কি বড় হয়। তারা কত ছুঃখ কষ্ট স্বীকার করেছেন তবে না৷ 
বড় হয়েছেন? কর্মহীন ব্যক্তিকে ভগবান্‌ ঘ্বণা করেন। পৃথিবী 
কর্মক্ষেত্র । যে বেশী কর্খা তাকেই ভগবান্‌ বেশী করে খেতে 
পর্তে দেন । কর্মৃতেই বড় করে, আবার করতেই ছোট করে-_মান্থুষ 
কিআর ভাল মন্দ আছে। কন্মই হল প্রধান। কর্থের জন্য কেউ 
বা পূজা পাচ্চে কেউ বা গাল খাচ্চে। যারা কর্্ম করে পুজা পায় 
তারাই ধন্য । ধীরা নিস্বার্থতাবে কাজ করেন ভারাঃ বলেন, “কর্ম 
না করুলে কি চলে! ভগবান্ই কর্ম লিখেছেন_তিনিই আবার কর্ম 
কাটেন। করমসে করম কাটে। করের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। কর্দের 
ত্বারাও ভগবানকে বুঝা যায়। 

ক গ চে 

বদ্দি কিছ কঠিন থাকে তবে সেটা ধর্ম । ভগবানের দয়া ভিন্ন 
হয়ন!। মনটাকে সংযম করা (ক সোজা কথা_মন তাঁরী পাজি, 
একট। কড় কথা বল্লেই ছোট হয়ে যার, সেই মন নিয়ে কি ধর্ম হয়। 
আজ কাঁল লোকে যে ধর্ম, ধন করছে ও সব হুজুগে-ধর্ম । ঠিক 
ঠিক লোক কটা? কটা লোক ধর্ম চায়? সকলেই হুজুগে-ধর্ধ 
করে, তবে ভালর মন্দটাও তাল এই পর্য্যস্ত। স্কুলে যেমন 
মাষ্টারের কথা না মানলে লেখা পড়া হয় না, তেমনি যে ধর্ম জানে 
তার কথা না মান্লে ধর্ম হয় না। ফাকি দিলে ধর্ম হয় না। 
রামপ্রসাদ বলেছেন) 

মন! ভেবেছ কপট ভক্তি করে, 
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হামা মারে পাবে। 
এ ছেলের হাতের লাড়, নয়, 
যে ভোগ। দিয়ে কেড়ে খাবে ॥ 
সাত গেয়ে আর মামদো বাজি, 
কেবা কারে ফাকি দিবে। 
সে কড়ার কড়া তস্য কড়া 
আপনার গণ্ড বুঝে লবে ॥ 
তুমি ভগবান্‌কে কাকি দেবে কি! তিনি তোমার চেয়েও চালাক। 
৪ ক ও ্ 
তগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্র ছঃখ করে দেখিয়ে দিলেন যে মানব-দেহ 
ধারণ করলেও তগবান্কে কষ্ট করৃতে হয় । মানুষের আর কি কথা? 
তগবানের রাজ্য থাকলেই বাকি, আর গেলেই বা কি! দশরথ 
পুণ্য করেছিলেন, তাই শ্রীরামচন্দ্র এসেছিলেন। আবার তাড়িয়ে 
দিলেন, তিনি স্বচ্ছন্দে বনে চলে গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র ছুর্গী- 
পুজা করেছিলেন । রাবণের যত হও তগবান্‌ তোমার বিনাশ 
কর্বেন। সঞ্, পবিত্র হলে তগবান্হই তোমার সাহায্য করৃবেন-_ 
মানুষ কি কথ! ? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তগবান্‌, অঞ্জনের সঙ্গে থাকতেন ; 
অজ্জ্রন ভয় পেয়ে বলেছিলেন, সখা কি হবে? ভতর্গবান্‌ বল্লেন, 
“যতো ধর্ম স্ততো৷ জয়ঃ,-_সথা যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষে জয় নিশ্চয়। 
শ্রীকৃষ্ণ বল্তে পার্তেন, “সধ। আমি আছি, তয় কি?” তাতিনি 
বলেন নি। 
গু খু ঞ 
ভগবান্‌ কাহাকেও অর্থ দ্রেন, কিন্তু দান কর্বার ইচ্ছা! দেন না, 
আবার যাকে দান কর্বার ইচ্ছা দেন, তাকে অর্থ দেন না। যাকে 
দুইই দেন, বুঝ তে হবে তার উপর তগবানের দয়া আছে। 
তগবান্‌ যাকে টাকা দেন তাকে হয়ত ছেলেপুলে দেন না, আবার 
হয়ত যে খুব গবীন তাকে ছেলেপুলে দেন। যাকে ছৃইই দেন 
বুঝ তে হবে তাঁর উপর ভগবানের দয়া আছে । 
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জগতে সকলের চেয়ে ভালবাসে মা। পত্রিবার গেলে পরিবার 
পাওয়া যায়, কিন্ত মা গেলে মা পাওয়া হায় না। কাঁজকর্শ করে 
ঘুরে ফিরে এসে যার সঙ্গে কখা বল্লে প্রাণটা স্ক্তি হয়। প্রছিক 
সুখ ত্যাগ না করলে মাতৃতত্তি হত্ব না। মার চেয়ে 
তালবাসেন ভগবাম্‌ । 
ৰ ৬ ষ ৭ ক 
যে সাধন তজন কর্ষে তাকে কেউ বাধা দিতে পার্বে না । 
সে নিজের কাজ নিজেই করে যাবে | যে সাধন ভজন করে তার 
মেজান্দই আলাদা । 
গা ৪ ধু ক 
হাজার ত্যাগী হক্‌ নাকেন, মৃত্যুর সময় যা ভাববে তাই হবে। 
সেইজন্য বতদুর সম্ভব সতচিন্তা কর! উচিত; তাহলে মৃত্যুর সময় সৎ- 
ভাবই মনে আস্বে। 
গু গু কা ক 
সুখের সময় লোকে কি ভগবানৃকে চায়? তখন তাবে আমিই 
কর্তী, বিধাতা । দুঃখের সময় ত তগবান্কে তজনা কর্বেই। কিন্তু 
যে সুখের সময়ও তগবান্‌্কে ডাকে সেই ত মানুষ । 
ক কী রঃ ঙঃ 
সংসারী জীবনের চেয়ে অবিবাহিত জীবন ভাল, কারণ যদি কখনও 
বৈরাগ্য আসে তাহলে সংসারী লোক ছেলেপিলের মায়া ছাড়িয়ে 
বেরিয়ে যেতে পারে না-অবিবাহিত লোক পাবে। 
্ রঃ চা রঃ 
চাকুরীর চেয়ে বরং তিক্ষা] করা ভাল । যে ভিক্ষা করে তার ধে দিন 
ইচ্ছা না হল সে দিন ভিক্ষায় বেরুল না। কিন্ত চাকরে লোকের তা 
হবাঁর জো নাই, ইচ্ছা থাক আর নাই থাঁক, চাকরীতে বেরুতে হবে । 
রি রি ৪ ষ 
তগবানের যুক্তি এক, আর মাস্থুষের যুক্তি আর এক রকম। 
তগবান্‌ মানুষের যুক্তি অনুসারে চল্তে পারেন না। 
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ক ক ্ঁ রা 


সতবুদ্ধি হলেই তগবান্‌ স্বপক্ষে থাকেন, হীনবৃদ্ধি হলে ভগবান্‌ 
বিপক্ষ হন। তার হুকুষ পালন না করূলে ছুর্দশ] হবেই। 
এ কঃ সং 
যত অবতার বল্ছেন, “সাধুসঙ্গ কর ?” ঠিক ঠিক সাধু তগবান্‌ 
লাভের জন্য সর্বদা ব্ত্ক থাকে। 
ক ক রঙ গা 
ভগবানের উপদেশে আয় জীবের ভপদেশে বহু তফাৎ--ভগবানের 
সিদ্ধান্তই ঠিক। ভগবানের আরাধন1 কর, তজনা কর তীর জোরেই 
জোর । তাকে না মান তাতে তার কি? 


রঁ ক ফ স 


যে ধর্মে যত ত্যাগী জন্মায় সেই ধর্মুইি তত শ্রেষ্ঠ। 


ক্বামী বিবেকানন্দের পত্র । 


(১) 
( ইংরাজী হইতে অনুদিত ) 
প্রেকোর্ট গার্ডেম্স। 
ওয়েউমিনিষ্টার, দক্ষিণ-পশ্চিম । 
১৩ই নভেম্বর, ১৮৯৬ । 
শ্রিয়__ 

আমি খুব শীঘ্রই, সম্ভবতঃ ১৬ই ডিসেম্বর ভারতবর্ষে যাত্রা 
করছি! কারণ, পুনরায় আমেরিকা যাবার পূর্বে আমার একবার 
ভারতবর্ষ দেখবার বিশেষ ইচ্ছা এবং আমি কয়েকজন ইংরাজ বন্ধুকে 
আমার সঙ্গে তারতবধে নিয়ে যাবার বন্দোবস্তও করেছি । আমার 

একা ইচ্ছাস্বত্বেও আমেরিকা হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব । 


৫৪ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ--১ম সংখ্যা। 





ডাক্তার জেনস্‌ বাস্তবিকই অতি চমত্কার কাঁজ কর্ছেন। তিনি 
আমাকে এবং আমার কাজের জন্য বার বার যেরূপ সন্বদয়তা 
দেখিয়েছেন ও সাহাধষ্য করেছেন, তজ্জন্ত আমি যে কতদুব কৃতজ্ঞ 
তাহা বাক্যে প্রকাশ কৰ্‌ৃতে অক্ষম। এখানে প্রচারকার্ধ্য বেশ 
সুন্বর ভাবেই চল্ছে। তুমি শুনে খুসী হবে যে রাজযোগের প্রথম 
সংস্করণ সব বিক্রি হয়ে গেছে এবং আরও কয়েকশ “অর্ভীর' এসে 
পড়ে বয়েছে। 
(২) 
( ইংরাজী হইতে অনুদিত ) 
৩৯নং ভিক্টোরিয়া হ্রীট, দক্ষিণ-পশ্চিম । 
লগ্ন । 
২৮শে নভেম্বর, ১৮৯৬। 
প্রিয় 
আমার মনে হয়, যেকোন কারণেই হউক, তোযাদের চার 
জনকেই আমি সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি এবং আমি সগর্বে 
বিশ্বাস করি যে তোমর! চারজনও আমাকে সেই রকম ভালবাস। 
এইজন্য ভারতবর্ষে যাবার আগে তোমাদ্িগকে কয়েক ছত্র স্বতঃ 
প্রণোর্দিত হয়েই লিখছি । লগুনের প্রচারকার্যে চারিদিকে টিটি 
পড়ে গেছে । ইংরাঙ্গ জাতি আমেরিকানদের মত অতবুদ্ধিযান নয়,কিস্ত 
একবার যদি তুমি তাদের হৃদয় অধিকার করতে পার, তাহলে তারা 
চিরকালের জন্য তোমার গোলাম হয়ে যাবে । ধীরে ধীরে আমি উহ 
আধকার কর্ছি। আশ্যধ্যের পিষয়, এই ছযাসের কাজেই, সাধারণ 
ব্কৃতার কথা ছেড়ে দ্রিলেও আমার ক্লাসেই বরাবর ১২* জন উপস্থিত 
হচ্চে | এখানে প্রত্যেকেই কাজ বোঝে-ইংরাজ কর্মতৎ্পর । কাণ্ডেন 
ও মিসেস্‌ সেভিয়ার এবং মিঃ গুড উইণ কাজ কর্বার জন্য আমার 
সঙ্গে ভারতে যাচ্ছেন এবং এই কাজে তার] নিজেদেরই অর্থ ব্যয় 
করবেন | এখানে আরও বছলোক এরূপ কবৃতে প্রস্তত। সন্তাস্ত বংশের 
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স্ত্রী পুরুষ, ছেলে মেয়ে তাদের মাথায় একবার যে তাবটা ঢুকেছে 
সেটা কার্য পরিণত কর্বার জন্য, যথাসর্ধস্ব ত্যাগ কর্তেও 
বদ্ধপরিকর । এত দিন পরে, কিন্তু তা! হলেও কম নয়, ভাবতে কান্জ 
আরন্ত কর্বার জন্য অর্থ সাহায্য এসেছে এবং আরও আস্বে। 
ইংরাজ জাতির সম্বন্ধে আমার ধারণ! সব ওলট পাঁলট হয়ে গেছে। 
এখন আমি বুঝ তে পার্ছি প্রভু কেন তাদের অন্য সব জাতের চেয়ে 
অধিক কপা করেছেন। তারা অটল, অকপটত! তাদের অস্তিমজ্জা- 
গত, তাদের অন্তর তাবুকতায় পৃর্ণ_কেবল বাইরে একটা কঠোরতার 
আবরণ মাত্র রয়েছে। এঁটে ভেঙ্গে দিতে পার্লেই হল--বস 
তোমার মনের মানুষ খুজে পাবে। 
সম্প্রতি আমি কলিকাতায় একটা ও হিমাচলে আর একটী কেন্দ্র 
স্থাপন কর্‌তে যাচ্চি। প্রায় ৭৮০* ফিট উচ্চ একটা গোটা পাহাড়ের 
উপর হিমাচল-কেন্ত্রটী স্থাপিত হবে। এ পাহাড়টা- গ্রীষ্মকালে বেশ 
শীতল কিন্তু শীতকালে খুব ঠাণ্ডা । কান্তেদ ও মিসেস" সেতিয়ার 
এথানে থাকবেন এবং এ্রটে ইউরোপীয় কর্মিগণের কেন্দ্র 
হবে। কারণ, আমি তাদের জোর করে ভারতীয় জীবন ধারণ 
প্রণালী অনুসারে চালিয়ে এবং ভারতের অগ্রিময় সমতল ভূমিতে 
বাস করিয়ে মেরে ফেল্তে চাই না। আমার কার্য্য প্রণালী হচ্ছে 
এই যে, শত শত হিন্দু যুবক প্রত্যেক সত্যদেশে গিয়ে বেদাস্ধ প্রচার 
করুক আর সেঞ্জন থেকে নরনারী যোগাড় করে ভারতবর্ষে কাজ 
করতে পাঠাক । এতে বেশ ভাল আদান প্রধান হবে। কেন্দ্রগুলো 
প্রতিষ্ঠীকরে আমি 13০০1 ০ 0০০ কেতাবের লোকটার মত 
উপর নীচে চারিদিকে ঘুরে বেড়া! আজ এখানেই শেষ-_তা না 
হলে চিঠি ডাকে যাবে না। সব দিকেই আমার কাজের সুবিধা হয়ে 
যাচ্ছে--এতে আমি খুসী এবং জানি তোমরাও আমার মত খুশী হবে। 
তোমরা অশেষ কল্যাণ ও স্ুখশাপ্তি ণাভ কর। ইতি 
তোমাদের চিরপ্রেম বদ্ধ 
বিবেকানন্দ । 


সি 


৫৬ উদ্বোধন | ১৯শ বর্ম সংখ্যা । ] 





পুঃ_-ধর্শপালের খবর কি? তিনি কি করছেন? তার সঙ্গে দেখা হলে 
আমার ভালবাসা জানিও। 
বিঃ 





(৩) 
( ইংরাজী হইতে অনুদিত ) 
রামনাদ। 
শনিবার? ৩০শে জাঙ্গুয়ারী। ১৮৯৭। 
প্রিয়_ 
চারুদিকের অবস্থা অতি আশ্চর্যযপ্ূপে আমার অনুকুল হয়ে 
আসছে। সিংহলে কলম্োয় আমি জাহাজ থেকে নেমেছি এবং 


এখন ভারতবর্ষের প্রায় শেষ দক্ষিণতম ভূখণ্ড রামনাদে সেখানকার 
রাজার অতিথিস্থক্রপে রয়েছি । এই কলম্বো থেকে বামনা 


পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এক বিরাট শোভাযাত্রা চলেছিল--হাজার হাজার 
লোকের ভিড়-রোসনাই-_অভিনন্দন ইত্যাদি। রামনাদে 
যেথানে আমি প্রথম পদার্পণ করি সেই স্থানে ৪* ফিট উচ্চ একটী 
শ্বৃতিত্তস্ত তৈরী হচ্চে । রামনাদের রাজা তাহার অভিনন্দন পর 
একটী সুন্দর কারুকাধ্যথচিত প্রকাণ্ড স্বর্ণ পেটিকায় (08315) 
করে আমাকে প্রদ্রান করুলেন। মান্দ্রাজ ও কলিকাতা আমার 
জন্য হ1 করে রট্টেছে_যেন সমস্ত দেশটা আমাকে সম্মান 
কর্বার জন্য দীড়িয়ে উঠেছে । সুতরাং তুমি দেখ.তে পাচ্ছ, আমি 
আমার অনৃষ্টের চরম সীমার উঠেছি। তথাপি আমার 
মন চিকাগোর সেই নিস্তব্ধ, বিশ্রান্তিপূর্ণ, শাস্তিময় দিনগুলোর দিকেই 
চুটছে-কি বিশ্রাম, শান্তি ও প্রেমপুর্ণ দিন! এখনই তাই তোমাকে 
চিঠি লিখতে বসিছি। আশা করি, তুমি বেশ ভাল আছ ও আনন্দে 
আছ। ভাক্তার ব্যারোজকে সাদর অভ্যর্থনা কর্বার জন্য আমি 
লগুন/ থেকে আমার দেশের লোকদের চিঠি লিখেছি। তারা তাকে 
খুব জমকল গোছের অভ্যর্থনা করেছিল। কিন্ত লোকে যে তার 


মাধ, ১৩২৩। ] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র। ৫৭ 


তেমন নিতে পারেনি তার জন্ত আমি দৌষী নই । কলকাতার লোক- 
গুলোর মাথায় সহজে কিছু ঢোকে না। ভাক্তার ব্যারোজ-_ 
আমার সন্বদ্ধে আকাশ পাতাল তাবছেন, আমি শুন্তে পাচ্ছি। 
এই ত সংসার! 
মা, বাবা ও তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জান্বে। ইতি__ 
তোমার শ্নেহবহ্ধ 
বিবেকানন্দ । 
(৪) 
(ইংরাজী হইতে অনুদিত। 
আলষবাজার যঠ, 
কলিকাত1। 
৫ই মে) ১৮৭৯। 
প্রিয়- 
ভগ্ন স্বাস্থ্যটা যাতে পূর্বের মত সবল এবং সুস্থ হয় সেই জন্য এক- 
মাস দাজ্জিলিঙ্গে ছিলাম । আমি এখন বেশ তাল হয়ে গেছি। ব্যারাম 
ফ্যারাম দাজ্জিলিঙ্গেই পালিয়েছে । আমি কান আলমোড়া যাচ্ছি, 
সম্পূর্ণরূপে সেরে যাবার জন্য। আলমোড়াও আর একটী শৈল নিবাস। 
আমি পূর্বেই তোমাকে লিখেছি যে, এখানকার অবস্থা 
বেশ আশাজনক বলে বোধ হচ্ছে না। যদিও সমস্ত জাতটা 
এককাট্রা হয়ে আমাকে সম্মীন করেছে এবং আযাকে নিয়ে প্রায় 
পাগল হয়ে যাবার মত হয়েছিল !! শক্তির কার্যকরী দিক্টা 
ভারতবর্ষে আদে পাবে না। কলিকাতার কাছাকাছি জমির দাম 
আবার খুব বেড়েগেছে। আমার বর্তমান মতলব হচ্ছে, প্রধান 
তিনটী নগরে তিনটী কেন্দ্র স্থাপন করা । এগুলি আমার প্রাথমিক 
বিদ্ভালয়ন্বরূপ হবে-_-এ তিন স্থান থেকেই আমি তারতবর্ষ আক্রমণ 
করতে চাই । 
আমি আর ছুচাঁর বৎসর বাচি আর নাই বাচি, ভারতবর্ষ ইতি- 
পূর্বেই শ্রীরামক্চষ্চের হয়ে গেছে। 


৫৮ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ব_-১ম সংখ) 





প্রফেসার জেন্সের একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছিলাম । তাতে তিনি 
আমার বৌদ্ধধন্মের বিকৃত অবস্থা সন্বন্ধে মন্তব্গুলির উপর বিশেষ নজর 
দিয়েছিলেন । তুমিও লিখেছ যে,_-এতে খুব রেগে গেছে । তিনি অতি 
সজ্জন এবং আমি তাকে খুব ভালবাপি। কিন্তু ভারতীয় কোন 
ব্যাপার নিয়ে অগ্রিশর্মা হয়ে উঠলে, তার সম্পূর্ণ অন্যায় 
আচরণ কর হবে। 

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তার! যেটাকে নানাবিধ কুৎ্সিত্ভাব পূর্ণ 
আধুনিক হিন্দৃন্ম বলেন তা হচ্ছে এ বৌদ্ধধর্ম্েরই বদহজম মাত্র । 
এটা স্পষ্টর্কপে বুঝলে হিন্দুদের পক্ষে উহা বিনা আপত্তিতে ত্যাগ 
কর। সহজ হবে। বৌদ্ধধর্মের যা প্রাচীন ভাব--ফা শ্রীবুদ্ধ নিজে 
প্রচার করে গেছেন, তার প্রতি এবং শ্রীবুদ্ধের প্রতি আমি প্রগাট 
তক্তিশ্রদ্ধাপরাষণ । আর তুমি বোধ হয় জান যে, আমরা হিন্দুরা তাকে 
অবতার বলে পুর্জা করে থাকি | সিংহলের বৌদ্ধধশ্মও তত সুবিধারনয়। 
সিংহল ভ্রমণকালে আমার সেভুল ধারণা ভেঙ্গে গেছে । সিংহলে 
যদ্দি কেহ প্রাণবন্ত থাকে ত। এক হিন্দুরাই । বৌদ্ধেরা অনেকটা 
পাশ্চাত্য তাবাপন্ন হয়ে পড়েছে-এমন কি -এবং তাহার পিতার 
ইউরোপীয় নাম ছিল, কিন্তু এখন তারা৷ সেটা বদলেছেন। আজকাল 
বৌদ্ধের! “অহিংসা পরমোধর্ম্ঃ” এই শ্রেষ্ঠ উপদেশের এই পর্য্যন্ত খাঁতির 
করে যে, ভারা এখন যেখানে সেখানে 'কপাইয়ের দোকান থোলে 111 
এমন কি, পুরোহিতরা পর্যন্ত এ কাধ্যে উত্সাহ দেন 11! আমি 
এক সময়ে ভাব তুম, আদর্শ বৌদ্ধধর্ম বর্তমানকাঁলেও অনেক উপকার 
কর্বে। কিন্তু আমি আমার এ মত একেবারে ত্যাগ করেছি এবং স্পষ্ট 
দেখতে পাচ্ছি, কি কারণে বৌদ্ধধন্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত 
হয়েছিল %+** | 

থিরজফিষ্টদের সন্বন্ধে তোষার প্রথমেই স্মরণ কর! উচিত যে, 
ভারতবর্ষে খিরজফিষ্ট ও বোদ্ধদের সংখ্য। নামমাত্র আছে-_ নাই 
ব্ল্লেই হর । তারা ছুচাপখানা কাগজ থে করে খুব একটা 
হুজুগ্‌ করে ছুচার জন প্রচ্যবাপাকে শিঙ্জেদের মত শুনাতে পারে, 


মাঁঘ, ১৩২৩।)] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ৫৯ 





কিন্তু হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে এমন ছুজন বৌদ্ধ বা ছুশজন 
থিয়জফিষ্ট আমি ত দেখিনা । 

আমি আমেরিকায় এক লোক ছিলুষ এখানে আর এক লোক 
হয়ে গেছি । এখানে সমস্ত জাঁতটা (হিন্দু) আমাকে যন তাদের একজন 
প্রামাণ্য ব্যক্তি (৭৩০)০/0১) বলে মনে কর্ছে-আর সেখানে একজন 
দ্ণ্য প্রচারক মাত্র ছিলাম । এখানে বাজারা আমার গাড়ী টানে-_ 
আর সেখানে আমাকে একটা তাল হোটেলে পর্য্যন্ত ঢুকতে দিত না। 
সেইজন্য এখানে এমন কথা বলতে হবে,ষাতে সমস্ত জাতটার--আমার 
স্বদেশবাসীর মঙ্গল হয়, তা সেগুলো ছুচারজনের যতই অপ্রতিকর 
হক নাকেন। যা কিছু খাটি এবং সৎ সেই সকলকে গ্রহণ, এবং 
তাদের প্রতি ভালবাসা ও উদারভাব পোষণ কর্‌তে হবে কিন্তু তগ্ডামির 
প্রতি নয়। _রা আমাকে আদরও খোসামোদ কর্তে চেষ্টা করেছিল; 
কারণ; এখন আমি তারতের একজন প্রধান ও গণ্যমান্ত লোক হয়েছি । 
আর সেই জন্যই তাদের কাজ করা, কি তাদের আজগুবিগুলোর 
সমর্থন করা ছুচারটে কড়া স্পষ্ট কথায় বন্ধ কব্তে হযেছে আর 
এ কাজ হয়ে গেছে। আমি এতে খুব খুসী|। যদি আমার শরীর 
তাঁল থাকৃত শহলে এঁ সব ভূ ইফোড়গুলোকে ভারত থেকে একেবারে 
দুর করে দিতুম। অন্ততঃ যথাসাধ্য চেষ্টা করতুম। আমি 
যতদূর যা দেখিছি তাতে, তারতে ইংলিস চর্চের ষে মিশনরি 
আছে তাদের উপর বরংমামার সহানুভূতি আছে, কিন্তু থিয়জফিস্ট 
ও বৌদ্ধদের উপর আদ নেই | আমি পুনবায় তোমাকে বল্ছি, 
ভারতবর্ষ ইতিপৃর্বেই শ্রীরাকষ্চের এবং সুসংস্কত হিন্দুধম্মের 
হয়ে গেছে । *** আমি এখানকার কাঙ্গ একটু গুছিয়ে গাছিয়ে 
নিয়েছি। ইতি 

বিবেকানন্দ । 


মনীষা । 


ভগবান্‌ যখন কাহারও কাণে কথা বলেন, তখন কেখল একটি 

বিষয়ের কথাই বলেন না, সকল কথাই বলেন। নিখিলতূৰন তীছার 
বাণীতে পূর্ণ সে অন্তব করে। 

-এযাসন। 

ঝা ক ক ঈং 

হাজার বছরের অন্ধকার খর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের 

কাটি জ্বান্লে তখনই আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মাস্তরের 
পাপও তার ক্কপাদৃষ্টিতে দূর হয়। 

--জ্রীবামকৃষ্ক। 

৮ ক ক ক ক 

প্রত্যেক ভোজে “6ি55) স্বরণ রাঁখিবে, ছুজন অতিথিকে ভোজন 

করাইতে হইবে-_-এক এই শরীর, অপর আত্মা। এবং এ কথাও 

স্মরণ রাখিবে, তোমার দেহ-আতিথিকে যাহা দিবে তাহা তখনই 

লোপ পাইবে, কিন্ত আঁস্বাক্প জঅতিথিকে যাহা! দিবে তাহা চিরকাল 

বর্তমান থাকিবে । 
-_-এপিক্টেটাস্‌। 
রঃ ৪ কু ধু ঙ 

জান অর্জন কর ; কেন না ষে জ্ঞান অর্জন করে, সে ঈশ্বরেয়ই 

কাধ্য করে। ষে জ্ঞানের প্রসঙ্গ করে, সে ঈশ্বরেরই গুণগান করে। 

যে জ্ঞানের অন্থসন্ধান করে, সে ঈশ্বরেরই পূজা করে। 

যে উহ! বিতরণ করে, স্গে প্রকৃতই প্রীতির কার্ধ্য করে। যে উহা 

কর্মে নিয়োজিত করে, সে প্রকৃতই ভক্তির অনুষ্ঠান করে । জ্ঞান- 


মাঘ, ১৩২৩।$ রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যা নিবারণ কার্য । ৬১ 





সহায়ে লোকে সদসৎ বুঝিতে পারে। জান স্বর্গপথের উজ্জল বন্তিকা । 
জন নির্জনে বদ্ধু, বন্ধুহীনের বন্ছু। 
-মকন্মর | 
ক রঃ সং ক ক 
মানুষের প্রধান লক্ষ্য কি? প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, ভগবানের গুণ- 
কীর্ভন করা--তীার স্তরতি কর! এবং তাহাকে চিরসস্ভোগ করা । 
_ গয়েই্টিনিষ্টর কেটিকিজম্‌ । 


একর 


শীরামরু্ণ মিশনের বন্যা নিবারণ কার্য 


গুকষরা ( বন্ধমান ) এবং বালিয়া । 


আমর! বিগত ১*ই ডিসেম্বর, ১৯১৬; যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশ 
করিয়াছি তাহাতে সাধারণকে জানাইফ়াছি ষে, অজয় নদের 
বন্াপীড়িত স্থানীয় অধিবাসিগণকে মাহাতা, গুক্ষরা, তেদিয়া এবং 
মঙ্গলকোট এই চারিটী কেন্দ্র হইতে সাহায্য করিতেছি বন্যার প্রথম 
অবস্থায় অনেকের ঘর বাড়ী পড়িয়া যাওয়ায় এবং বৎসরের থোরাকি 
সঞ্চিত ধন, ও অন্যান্ত জিনিস পত্রার্দি ভাসিয়! যাওয়ায় সকলেই বিব্রত 
এবং কিংকর্তব্যবিযূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল্প | তথন তাহারা আহারের 
সংস্থানের চেষ্ট করিবে না খর বাড়ী নির্শাণ করিয়া নিজেদের শীত, 
তাপ হইতে রক্ষা করিবে । এরূপ অবস্থায় চাউল সাহায্য পাওয়ায় 
তাহার! শেযোক্ত অভাব দ্র করিতে মনোযোগ দিতে সমর্থ হইয়াছিল । 
অতঃপর এখন ধান কাটা,ধান গৃছে আনা প্রভৃতি কাধ্য আরম্ভ হওয়ায় 
মজুরের! কাজ্জ এবং যাহার্দের জমিজায়প1] আছে তাহারা ধান পাই- 
তেছে। এই জন্য এখন আর চাউল সাহায্যেক্সও প্রয়োজন নাই £ আর 


৬২ উদ্বোধন । ১৯শ বর্ষ -১ম সংখ্যা। 





সাশক্ক]! হ্ইবাছিল যে বন্যায় অনেক ক্ষেতের ধান নষ্ট হইয়া 
যাইবে_-ঈশ্বরের কৃপায় তাহা হয় নাই। এই সকল কারণে লোকের 
অবস্থা ভাল হওয়ায় আমরা ভেদিয়া, গুষ্করা, মঞ্চলকোট এবং মাহাতা 
এই চারিটী কেন্দ্র যথাক্রমে বিগহ ১২ই, ১৩ই, ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর 
বন্ধ করিযা দিয়াছি। 

নিয়ে সকল কেন্দ্রের ২৯শে নভেম্বর হইতে শেষ পর্য্যন্ত চাউল 
বিতরণের সংক্ষিপ্ত বিববণ প্রদত্ত হইল । 


কেন্দ্রের গাষের সাহায্য প্রাপ্তের চাউলের 
নাম সংখা সংখ্যা পরিমাণ 
ভেদীয়! ২২ ১৯০ ৯৫ 
এঁ (পর সপ্তাহে) ২২ ১৮৫ ৯1৫ 
গুরা ২৯ ১৩৩ ৭/০ 
এ (পর সপ্তাহে ২১ ১৩১ ৭০ 
মঙ্গলকোট টে ১১৭ ৬।৭ 
এ (পর সপ্তাহে) ১৮ ১৭9 ৯1০ 
রী ১৮ ১৬৪ ৮1০ 
মাহাতা ২৬ টন ৮৮৬ 
এ (পর সপ্তাহে) ২৭ ২৫৪ ১২৭৮ 
ওঁ ২৭ ২৪৩ ১৩/২ 


গতবারের কার্ধবিবরণীতে আমরা ইহাও প্রকাশ করিয়াছি যে, 
কাশী গ্রেলার কেন্দ্র দুইটী বন্ধ করিয়া দিয়া আমর! বালিয় জেলার 
বারিযা গ্রামে একটী সাহায্যকেন্দ্র খুলিয়াছি। উক্ত কেন্দ্র বিগত 
৬ই নতেম্বর খোলা হয় এবং উক্ত তাবিথ হইতে ১লা জানুয়ারী, ১৯১৭) 
পর্য্যন্ত উক্ত কেন্দ্র হইতে গড়পড় তা ১৭ খানি গ্রামের ২২১ জনকে 
১৬৫|৫ সের থাগ্দ্রব্য_--গম, যব ইত্যার্দি সাপ্তাহিক সাহায্য করা 
হইয়াছে । ১লা জানুয়ারী শেষ বিতরণান্তে উক্ত কেন্দ্র বন্ধ করিয়। 
দেওয়া হইয়াছে । স্থানীয় লোকের অভাব এখনও কথঞিৎ থাকিলেও 
এই ছুই মাসে পূর্ববাপেক্ষা অবস্থা যে অনেক ভাল হইয়াছে তাহাতে 


মাধ, ১৩২৩।] রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যা নিবারণ কাধ্য | ৬৪ 





আর সন্দেহ নাই। এখন আশা কর যায় তাহারা কোন রকষে 
চালাইয়! লইতে পারিবে । 

সর্বশেষে ধাহারা আমাদিগকে নিজেদের ব্যয়ভাগ এবং সাধারণ 
সাচ্ছন্দ্য সংক্ষেপ করিয়া অর্থসাহায্য করি! আসিয়াছেন এবং 
ধাহার। শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন? 
তাহাদিগকে আমর আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 
তাহাদের উপর ভগবানের আশীর্বাণী বধিত হউক এবং তাহাদের 
হৃদয় দরিদ্র ও আতুরের সেবার্থ উন্বক্ত থাকুক--ইহাই আমাদের 
সতত প্রার্থনা । 

অতঃপর যিনি যাহা দ্রান করিবেন তাহা আমাদের স্থায়ী 
প্রতিডেণ্ট ফণ্ডে গ্রহণ করা হইবে এবং তজ্জন্য রসিদ দেওয়া হইবে । 
উল্লিখিত সাহাষ্য পাঁঠাইবার ঠিকানা, স্বামী ব্রন্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, 
শ্রীরামকঞ্চ মিশন, মঠ, বেলুড় পোঃ আঃ, হাওড়া । 

১৪-__-১--১৭ বিনীত 

কলিকাতা । সারদানন্দ | 


দুভিক্ষ ভাণ্ডারে প্রাপ্তি স্বীকার । 


১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৮ই ডিসেম্বর পর্য্যস্ত 
উদ্বোধন কার্ধ্যালয়ে প্রাপ্ত । 


শ্বরামধন সাহা! অধিকারী; কুলাঘড়া €%ৎ 
প্রীসত্যচরণ কন্মকাঁর ও আ্চৈতন্যলাল দে, 

কলিক!ত। ১, 
সেভ্উারী লোতক শিক্ষ। সম্মিলনী ,, ৬ 


প্রুনরেন্্র চন্য চত্রবত্ব, লোনা রূপা শ্ীনিৰারণ চক্র ঘোষ, কলিকাতা ২ 
চা বাগান ২. শৈলেশযোহিনী রায়. ঘুঘুভাঙ্গা ৩ 
জীজহুরিলাল ছট্োপাধ্যায়, কলিকাতা ২. আ্সত্যচরণ শী, বেসিন ৫. 
শ্রীহেমস্তকুমার বহু ১. জীপ্রসাদদাদ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণেশ্বর ৫. 
পু, বি, এল, পাল, মীরাট ১২১. গ্রচুনিলাল লীল, হাওড়া 1 
॥ঃ চিন্রলেখা রায়, ঘুঘুভাল। ৪. জনৈক বন্ধু ১. 
ঞ্ীরোহিখীরগ্রন সেন, চট্টগ্রাম ২ জীযুক্ত ডি, এন, হুখাজ্জি, কলিকাতা ৫. 
শ্রীযোগেশ চত্র রা): ,, ১. জনৈক ভদ্রমহিলা ্ 
জনৈক ভক্ত, কলিকাতা! ১৫ ্কানাইলাল পাল ১, 
জমাদার এন, এন, বস, বসরা ৭. মাঃ স্বামী পর্ধবানন্দ, মান্দা ৮১1/১০ 
শীধীরেন্্রনাথ ঘোষ, রিজলকোনা  ১৫* জীজয়ানন্দ সোম, ভবানীপুর ৩ 
গ্রীতূতনাথ বনু, বাস্থলডাঙ্গা ১. সেক্রেট।রী বার লাইব্রেরী, আলিপুর ৮১%, 
৫ই হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত বেলুড় মঠে প্রাপ্ত । 
সিং কে এল দে, ওয়াম্ত্রা, সি,পি, ১৭২ ্রিচিনে।পল্ির সাব এযাসেষ্ট্যাপ্ট 
জনৈক বন্ধু ২. সার্ডন ২ 
শ্রীযুক্ত শচীক্রনাথ বনু, ঢাকা ১২ ডাক্তার, বি এম বোস, বর্ধা ৫. 
চৌধুরী রহমন আলি, লঙ্কৌ,__. ২৬০/* মি: ভি পনাম্পলম, পেট সিটেনহামু 
জনৈক মাবাঞজবাসী ভন্তরলোক ৫২ ৫৯৫৭০ 
মিঃ এস.কে সভুমদার পোর্টব্রেয়ার ২২৬ নিসেস্‌ সেভিয়ার ৬. 


ভানৈক বন্ধু ১৯০, 
কাঁনাইলাল সেন শ্ৃতিতাণ্ডার, 
আলিপুর ১০ 


সেক্রেটারী নাগপুর ছুভিক্ষতাণ্ডর. ১০. 


০৪ 


্ীপ্ীরামরুঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


শিক্ষা! ও সংসারসংঘর্ষ ৷ 
(স্বামী সারদানন্দ' 
( পূর্ব প্রকাশতের পন ; 
(॥ ৩ ) 

পিতার মৃত্যুর পরে এক ছুই কপিযা তিন চারি মাস গত হইল, 
কিন্ত দুঃখ দুর্দিনের অবপান হুদা দবে থাকুক আশার রক্তিম ছটায় 
নবেন্দ্রনাথের জীবনাকাশ ঈষত্মাত্র ও বিত হইল না। বাস্তবিক, 
এমন নিবিড় অন্ধকাবে তাহার জীবন আর কখনও আচ্ছন্ন হইবাছিল 
কিনা সন্দেহ । এই কালের আলোচনা করিব তিনি কখন কখন 
আমাদিগকে খধলিয়াছেন-_ 

“মুতাশৌচের অবসান হইবার পুল্ল হইতেই কর্দের চেষ্টা 
ফিরিক্জে হইয়াছিল । অনাহাবে নগ্রপদে চাকরীর আবেদন হস্তে 
লইয়া মধ্যাহের প্রখর রৌদ্রে আফিস হইতে আফিসান্থরে পুরি 
বেড়াইতাম-অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের কেহ কেহ ছুঃখের ছুঃখী হইয়া 
কোনদিন সঙ্গে থাকিত, কোন দিন থাকিতে পারিত নাকন্ত সব্বব্রই 
বিফল-ঘনোরথ হইয়া! ফিরিতে হইবাঙ্থিল। সংসারের সহিত এই প্রথম 
পরিচয়েই বিশেষভাবে হৃদরঙ্গম হইতেছি লন স্বার্থশৃন্ত সহানুভূতি 
এখানে অতীব বিরল _-দুর্ধলের, দরিদেন, এখানে স্থান নাই। দেখিতাঁম, 
হই দিন পূর্বে যাহার! আমীকে কোন বিবপ্ে কিছুমাত্র সহাযতা 
করিবাল্লন অবসর পাইলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, সময় 
বুঝিরা তাহারাই এখন আমাকে দেখিযা মুখ বাকাইতেছে এবং 
ক্ষমত] থাকিলেও সাহায্য করিতে পশ্চাৎ্পদ হইতেছে । দেখিয়া 
শুশিএ। কখন কখন সংসাবটা দানবেব রচনা বলিয়া মনে হইত । মনে 


৬৬ টদ্বাধন। [১৯শবর্ষ,_২য় সংখ্া]। 


চি 


হয়, এই সময়ে একদিন রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের তলায় ফোস্কা 
হইয়াছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রীন্ত হইয়! গড়ের মাঠে মন্ুমেন্টের ছায়ায় 
বসিয়া পড়িয়াছিলাম | ছুই রক জন বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল অথবা! 
ঘটনাক্রমে এ স্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তনাধ্যে 
একজন, বোধ হয় আমাকে সান্ত্বনা! দিবার জগ্ঠ গাহিয়াছিল-- 

বহিছে কৃপাঘন ব্রদ্ধনিশ্বাস পবনে-_ইঠ্যাদি। 

শুনিয়া মনে হইয়াছিল মাথায় যেন পে গুরুতর আঘাত করিতেছে । 
মাতা ও ভাতাগণের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে উদর হইয়া 
ক্ষোতে, নিরাশায়, অভিমানে বলিয়া উঠিয়াছিলাম, “নে, নে, চুপ,কর, 
ক্ষুদার তাড়নার যাহাদিগের আত্মীবর্ঁকে কষ্ট পাইনে হয় না, 
গ্রাপাচ্ছাদনের অভাব যাহাপ্দিগকে কখন সহা করিতে হয় নাই, টানা 
পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে তাহাদিগের নিকটে এরূপ কল্পনা 
মধুর লাগিতে পারে, আমারও একদিন লাগিত; কঠোর সত্যের 
সন্দুথে উহা এখন বিষম ব্যঙ্গ বলিয়! বোধ হইতেছে।” 

“আমার এরূপ কথার উক্ত বন্ধু বোধ হয় নিতান্ত ক্ষ হইয়াছিল _ 
দারিদ্র্যের কিরূপ কঠোর পেষণে মুখ হইতে এ কথা নির্গত হইয়াছিল 
তাহা সে বুবিবে কেমনে ! প্রাতঃকালে উঠিযা গোপনে অস্ত্রসদ্ধান 
করিয়া -যদিন বুঝিতাম গৃহে সকলের প্রচুর আহার্ধ্য নাই এবং হাতে 
পয়সা নই সেদিন মাঁতাকে আমার নিমঃণ আছে বলিয়া বাহর 
হইতাম এবং কোন দিন সামান্য কিছু খাইয়া, কোন দিন্ব অনশনে 
কাটাইয়া দিতাম । অভিমানে ঘরে বাহিরে কাহারও নিকটে 
এ কথ! প্রকাশ করিতেও পারিতাম নাঁ। ধনা বন্ধুগণের অনেকে 
পূর্বের ন্যায় আমাকে তাহাদ্িগের গৃহে বা উদ্যানে লইয়া যাইয়। 
সঙ্গীতাদি দ্বারা তাহাদ্িগের আনন্দবর্ধনে তন্থরৌধ করিত। এড়াইতে 
না পারিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের সহিত গমনপূর্বক তাহাদিগের 
মনোবঞ্জনে প্রবৃত্ত হইতাম, কিন্তু অন্তরের কথ! তাহাদিগের নিকটে 
প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইত না-__তাহারাও ম্বতঃপ্ররৃন্ত হইয়া এ 
বিষয় জানিতে কখনও স্চেষ্ট হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যে বিরল 





ফান্তন, ১৩২৩ ] প্রীশীরামক্ুঞ্চলীলা প্রসঙ্গ । ৬৭ 





দুই এক জন কখন কখন বলিত, তোৌকে আজ এত বিষ ও দুর্বল 
দেখিতেছি কেন, বল দেখি? একজন কেবল আমার অজ্ঞাতে 
অন্তের নিকট হইতে আমার অবস্থা-জাঁনিয়। লইয়া বেনামী, পত্র- 
মধ্যে মাতাকে সময়ে সময়ে টাকা পাঠাইঘ়া আমাকে চিরখখণে 
আবদ্ধ করিয়াছিল। 

“যৌবনে পদার্পবপুর্ধক যে সকল বাল্যবন্ধু চরিত্রহীন হইয়া 
অসদুপায়ে যৎসামান্য উপার্জন কপ্সিতেছিল তাহাদিগের কেহ কেহ 
আমার দারিদ্রের কথা জানিতে পারিরা সমর বুকিযা দলে টানিতেও 
সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে যাহার। ইতিপুর্কে আমার 
হ্যা অবস্থার পরিবর্তনে সহসা পাতত হইয়া একরূপ বাধ্য 
হইয়াই জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য হ।নপথ ঘলন্বন করিরাছিল, 
দেখিতাম, তাহারা সত্য সত্যঠ আমার জন্য ব্যথিত হইয়াছে। 
সময় বুঝয়া অবিদ্যারূপিণা মহামায়াও এই কালে পশ্চাতে লাগিতে 
ছাড়েন নাই। এক সঙ্গতিপন্না রমণীর পুর্ব হইতে আমার উপর 
নজর পড়িয়াছিল। অবসর বুঝিরা সে এখন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল, 
তাহার সহিত তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া দারিজাদুঃখের 
অবসান, করিতে পারি! বিষম অবজ্ঞ ও কঠোরতা প্রদর্শনে 
তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইয়াঁছিল। অন্ত এক রমণী এরূপে প্রলোভিত 
করিতে আসিলে তাহ।কে বলির়াছিলাম, “বছা, এই ছাই ভক্ম 
শরীরটার তৃপ্তির জন্য এতদিন কতকি ত করিলে, মৃত্যু সম্মধে__ 
তখনকাঁর সম্বল কিছু করিয়াছ কি? হানবুদ্ধি ছাড়িয়া ভগবানকে 
ভাক।, পু 

“যাহা হউক, এত ছুঃখ কৃষ্টেও এতদ্দিন আন্তিক্য বুদ্ধির বিলোপ 
অথবা ঈশ্বর মঙ্গজলযয় একথায় সন্দিহান হই নাই। প্রাতে নিদ্রা- 
তঙ্গে তাহাকে ম্মরণ মননপৃক্ধক তীহার নাম করিতে করিতে 
শয্যা ত্যাগ করিতাম এবং আশায় বুক 'বাধিরা উপাজ্জনের উপায় 
অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একদিন এরূপে শধ্যা ত্যাগ করিতেছি 
এমন সময়ে পার্খের ঘর হইতে মাতা শুনিতে পাইয়া বলিয়া 


৬৮ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ-- হয় সংখ্য।। 





উঠিলেন, “চুপ. করু ছোঁড়া, ছেলে বেলা থেকে কেবল তগবান্‌, 
ভগবান্‌, তগবান্‌ ত সব কল্লেন!” কথাগুলিতে মনে বিষম আঘাঁত 
প্রাপ্ত হইলাম। স্তম্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, তগবান্‌ কি 
বাস্তবিক আছেন, এবং থাকিলেও মানবের সকরুণ প্রার্থন৷ ক্ষি 
শুনিয়া থাকেন? তবে এত যে প্রার্থনা করি তাহার কোনরূপ 
উত্তর নাই কেন? শিবের সংসারে এত অশিব কোথা হইতে 
আসিল--মঙ্গলময়ের রাজত্বে এত প্রকার অমঙ্গল কেন? বিদ্যাসাগর 
মহাশয় পরছুঃখে কাতর হইয়া এক সময়ে ধাঁহা বলিয়াছিলেন - 
তোর তগবান্‌ যদি দয়াময় ও মঙগলময়, তবে ছুর্ভিক্ষের করাল 
কবলে পতিত হইয়া পাখ লাখ লোক ছুটি অন্ন না পাইয়া মরে 
কেন ?_-তাহা, কঠোর বাঙ্গস্বরে কর্ণে প্রতিধবনিত হইতে লাগিল । 
ঈশ্বরের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে হৃদয় পুর্ণ হইল, অবসর বুঝিয়া 
সন্দেহ আসিয়া অন্তর অধিকার করিল । 

“গোপনে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ 
ছিল। বাল্যকাল হইতে কখন এরূপ করা দূরে থাকুক অন্তরের 
চিন্তাটি পর্য্যন্ত ভয়ে বা অন্ত কোন কারণে কাহারও নিকটে কখনও 
লুকাইবার অভ্যাস করি নাই। স্থতরাং ঈশ্বর নাই, অঞ্চব। যদি 
থাকেন ত তাহাকে ডাকিবাঁর কোন সকলতা এবং প্রয়োজন নাই, 
একথা হইাকিয়! ডাকিয়া লোকের নিকটে সপ্রমাণ করিতে এখন 
অগ্রসর হইব, ইহাতে বিচিত্র কি? ফলেম্বল্প দিনেই রব উঠিল, 
আমি নাস্তিক হইয়াছি এবং দুশ্চরিত্র লোকের সহিত মিলিত হইয়। 
মদ্যপানে ও বেশ্তালর পর্যন্ত গমনে কুগ্ঠিত নহি! সঙ্গে সঙ্গে আমারও 
আবাল্য অনাশ্রব হৃদয় অযথা নিন্দার কঠিন হইয়] উঠিল এবং 
কেহ জিজ্ঞাসা নী করলেও সকলের নিকটে বলিয়া বেড়াইতে 
লাগিলাম, এই দুঃখ কষ্টের সংসারে নিজ ছুরদৃষ্টের কথা কিছুক্ষণ ভুলিয়া 
থাকিবার জন্য যদি কেহ" মদ্যপান কনে অথবা বেশ্টাগৃহে গমন 
করিয়া আপনাকে সুখী জ্ঞান করে তাহাতে আমার যে কিছুমাত্র 
আপত্তি নাই তাহাই নহে কিন্তু এরূপ করিয়া আমিও তাহাদিগের 


ফান্তন, ১৩২৩।]  ভ্রীপ্রীরামকৃষ্জলীলা প্রসঙ্গ । ৬৯) 


ন্তায় ক্ষণিক স্ুুখভাগী হইতে পারি একথা যেদিন নিঃসংশরে বুঝিতে 
পারিব সেদিন আমিও এরূপ করিব, কাহারও ভয়ে পশ্চাৎ্পদ 
হইব না। 

কথা কাঁণে হাটে । আমার এসকল কথা নানারূপে বিরুত 
হইয়! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে এবং তীাহাত্র কলিকাতাস্থ ভক্ত- 
গণের কাছে পৌছিতে বিলম্ব হইল না । কেহ কেহ আমার স্বরূপ 
অবস্থা নির্ণয় করিতে দ্রেখা করিতে আসিলেন এবং ঘাহ1 বটিযাছে 
তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা ভাহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তত। 
ইঙ্গিতে ইসারার জানাইলেন। আমাকে তাহার এতদূর হীন ভাঁবিতে 
পারেন জানিঘা আমিও দারুণ অভিমানে স্ফীত হইয়া দণ্ড পাইবার 
ভয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বিষম হুর্ববলতা একথা প্রতিপব্রপূর্বক হিউম্‌, 
বেন, মিল কৌোতে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক সকলের মতামত 
উদ্ধত করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া তাহাদ্ধিগের 
সহিত প্রচণ্ড তর্ক জুড়িয়া দিলাম । কলে বুঝিতে পারিলাম, আমার 
অধঃপতন হইয়াছে, একথায় বিশ্বাস দুঢতর করিয়া তীহার] বিদায় 
গ্রহণ করিলেন। বুঝিরা আনন্দিত হইলাম এবং তাবিলাম ঠাকুরও 
হয়ত ইহাদের মুখে শুনিয়া এরূপ বিশ্বাস করিবেন। এরূপ ভাবিবা- 
মাত্র আবার প্রচণ্ড অভিমানে অন্তর পূর্ণ হইল। স্থির করিলাম, 
তা করুন, মানুষের তাল মন্দ মতামতের যখন এতই অল্প মূল্য তখন 
তাহাতে আসে যায় কি? পরে শুনিয়া স্তম্তিত হইলাম, ঠাকুর 
তাহাদিগের মুখে একথা শুনিয়া প্রথমে হা, না কিছুই বলেন নাই; 
পরে তবনাথ রোদন করিতে করিতে তীাহাঁকে একথা জানাইয়া 
যখন বলিয়াছিল, “মহাশয়, নরেন্রের এমন হইবে একথা স্বপ্নেরও 
অগোচর !, তখন বিষম উত্তে জত হইয়া! তিনি ত্বাহাকে বলিয়াছিলেন, 
“চুপ, করু শালারা, মা বলিয়াছেন, সে কখন ঘরব্ূপ হইতে পারে 
না) আর কখন আমাকে এসব কথা বলিলে তোদের মুখ দেখিতে 
পারিব না! 

'এরূপে অহঙ্ষারে অভিমানে নাস্তিকতার পোষণ করিলে হইবে 


৭০ উদ্বোধন । [১৯শ বধ,_১য় সংখ্।। 





কি, পরক্ষণেই বাল্যকাল হইতে বিশেষতঃ, ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের 
পরে জীবনে যে সকল অদ্থুত অনুভূতি উপস্থিত হইয়াছিল সেই 
সকলের কথা উজ্জল বর্ণে মনে উদয় হওয়া ভাবিতে থাকিতাম 
ঈশ্বর নিশ্চয় আছেন এবং তাহাকে লাভ করিবার পথও নিশ্চয় 
আছে, নতুবা এই সংসারে প্রীণ ধারণেণ কোনই আবশ্যকতা নাই ; 
ছুঃংকষ্ট জীবনে যতই আস্থক না কেন সেই পথ খুঁজিয়! বাহির 
করিতে হইবে । রূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং 
সংশয়ে চিত্ত নিরন্তর দোলাবমাঁন হই শান্তি সুদুর পরাহত হইয়া 
রহিল__মাংসারিক অভাবেরও হাস হইল নাঁ। 

“গ্রীষ্মের পবে বর্ষা আমিল । এখনও পূর্বের শ্রীয় কর্মের আন্ু- 
সন্ধানে ঘরিয়া বেড়াইতেছি । একদিন সমস্ত দিবস উপবাঁসে ও 
বুষ্টিতে ভিজিয়৷ রাত্রে অবসন পদে ণবং ততোধিক অবসন্ন মনে বাঁটাতে 
ফিরিতেছি এমন সময়ে শরীরে এত ক্লান্তি অন্থুতব করিলাম যে, আর 
এক পদও অগ্রসর হইতে না পারিয়। পাশ্বস্থ বাঁটার রকে জড় পদার্থের 
ন্যায় পড়িয়া বৃহিলাম। কিছুক্ষণের জন্য চেতনার লোপ হইয়াছিল 
কি না বলিতে পারি না। এটা কিন্ত স্রণ আছে? মনে নানা বর্ণের 
চিন্তা ও ছবি তখন আপনা হইতে পর পর উদর ও লয় হইতেছিল 
এবং তাহাদিগকে তাড়াইয়া কোন এক চিন্তাবিশেষে মনকে আবদ্ধ 
রাখিব এরূপ সামর্প ছিল না। সহসা উপলব্ধি করিলাম, 
কোন এক দৈবশক্তি প্রভাবে একের পর অন্ত এইরূপে ভিতরের 
অনেকগুলি পর্দা যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অশিব 
কেন, ঈশ্বরের কঠোর স্টায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্রস্ত প্রভৃতি 
যে সকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন নানা সন্দেহে 
আকুল হইয়াছিল সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমণ*সা অন্তরের নিবিড়তম 
প্র্দেপে দেখিতে পাইলাম, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অনন্তর 
বাটী ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন 
অমিত বল ও শাস্তিতে পুর্ণ এবং রজনী অবসাঁন হইবার স্বপ্পই 
বিলম্ব আছে। 
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“সংসারের প্রশংসা ও নিন্দার এখন হইতে এককালে উদাসীন 
হইলাম এবং ইতর সাধারণের ন্যায় অর্থোপাঞ্জন করিয়া! পরিবারবর্গের 
সেবা ও ভোগস্থথে কালযাপন করিবার জন্য আমার জন্ম হয় দাই-__ 
এ কথায় দৃঢবিশ্বীসী হইয়া পিতামহের স্যার সংসার্ত্য।গেন জন্য 
গোপনে প্রস্ত হইতে লাগিলাম। যাইবার দিন স্থির হইলে সংবাদ 
পাইল।ম, ঠাকুর এদিন কণিকাতার জ.নক তক্তের বাটাতে 'আসিতে- 
ছেনণ। ভাপ্লাম, ভালই হইল, গুক্ুৰ্শণন করিয়া চিরকালের মত 
গুহ তাঁগ করিব। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ধরিয়। 
বসিলেন, “তোকে আজ আমার সহিত দক্ষণেশ্বরে যাইতে হহবে। 
নানা ওজর করলাম, তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্য। 
তাহার »ঙ্গে চললাম | গাড়ীঠে তাহার সহিত দিশেষ কোন কথা 
হইপ না। দশিণেশ্বর পৌছিয়। মগ্ত সকলের »হিত কিছুক্ষণ তাহার 
গৃহমধ্যে উপবিষ্ট রহিযাছি এমন সয়ে ঠাকুরের ভাবাদেশ হইল। 
দেখিতে দেণ্তে' তিনি সঠস নিকটে আ।খরা আমাকে স্ম্েহে 
ধারণপু দক সজল নয়নে গা হছে লা গলেন__ 

কথা কহিতে ডরাহ 

ন] কঠিতেও ডরাহ 

( আমার ) মনে সন্দ হয় 

বুঝ হোমায় হারাই হা রাই। 

অন্তরের প্রণল ভাবরাশি এতক্ষণ সযহ্ে রুদ্ধ রাখিয়াছলাম? আর 
বেগ সম্বণ করিতে পাঁটিলাম না, ঠাকুরের গার আমারও বক্ষ নয়নধারার 
প্লাধিত হইতে লাগিল। নিশ্চয় বুঝিলাম, ঠ*কুর সকল কথা জানিতে 
গারিয়াছেন! আমাদিগের এরূপ আচরণে প্ন্ত সকলে অ্তপ্তিত হইয়া 
রাহল। প্রকৃতিস্থ হইবার পরে কেহ কেং গঁকুরকে উহার কারণ 
জিজ্ঞা»] কপায় তিনি ঈবৎ্ হাস্য ক'রয়া বলিলেন, 'অ.মাপের ও একটা! 
হয়ে গেল। পরে রাত্রে অপর সকলকে সরাইয়! আমাকে নিকটে 
ডাকিয়া বলিলেন, 'জার্ন আমি, তুমি মার কাজের জন্য আসিয়াছ, 
সংসারে কখনই খাকিতত পারিবে না, কিন্ত আম যতদিন আছি 
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ততর্দন আমার জন্য থাক! _নলিয়াই ঠাকুর হদয়ের আবেগে 
রুদ্ধকণ্ে পুনরায় অশ্র 'বসঞ্জন করিনে লাগিলেন ! 

“ঠাকুরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া পণ্দিন বাঁটীতে ফিরিলাম, 
সঙ্গে সঙ্গে সংশীরের শন চিন্তা আসিয়া অন্র অধিকার করল। 
পূর্কের ন্ঠায় নানা স্ষ্টোযু ফিরিতে লাগিলাম। ফলে 
এটপির আফিসে পরিশ্রম করয়ী এবং কয়েকখানি পুস্তকের 
অন্বাদ প্রন্ৃতিতে সামান্য উপাঞ্জন হইঘা কোনরূপে দিন 
কাটিথা যাইত ল'গিল বনে, কিন্ত স্থায়ী কোনৰপ কর্ম ভ্ুটিল না 
এবং মাহ ও ভ্রাতাদগের ভরণপোধণের একটা সচ্ছল বন্দোবস্তও 
হইয়া উঠিল নাঁ। কিছুকাল রে মনে হইল, ঠাকুরের কথা ঈশ্বর 
শুনেন তাহাকে অনুরাধ কণ্য়া মাত! ও ভ্রালাদিগের খাওয়া 
পরার ক যাহাতে দূর হর এবপ প্রার্থনা করাইয়া লইব, "সামার জন্য 
ধরপ ক্তে তিনি কখনই ঘন্বীকার করিবেন না। দক্ষিণেশ্বরে 
ছুটিলাম এণং না-ছোড়-নন্দা হইব ঠাকুরকে ধরিয়া বপিলাম, “ম! 
তাইদের অর্থিক কষ্ট নিপাঁরণের জন্য আপনাকে মাকে জানাইতে 
হইবে | ঠাকুর বলিলেন, “ওরে আমি মে ওনব কথা ব্ল্‌্তে পারি 
ন। | তুই জনা না কেন? মাঁকে মানস না সেই জন্যই তোর এত 
কইঈ | বলিলাম, “আমি তমাকে জাঁনি না, আপনি আমার জন্য 
নাকে বলুন, বল্তেই হবে আমি 'কিছুততই আপনাকে ছাড়ব না।' 
ঠাকুর সন্সেহে বলিলেন “ওরে আমি যেকন্বার বলেছি, মা নরেক্দের 
দুঃখ ক দূর কর, তুই মাকে মাঁনিস্‌ না ফেই জন্যই ত মা শুনে না। 
আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, থাম ব্ল্ছি আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে 
মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি মা তোকে তাই দ্িবেন। মা 
আঁমার চিন্ময়ী ব্রন্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করিয়াছেন, তিনি 
ইচছ1 করিলে কি মা করিতে পারেন 1, 

“্দুঢ় বিশ্বাস হইল+ ঠাকুর যখন এরূপ বলিলেন তখন নিশ্চয় 
প্রার্থনামাত্র সকল দুঃখের অবসান হইবে . প্রবল উৎকগ্ঠায় রাত্রির 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাত্রি হইল । এক প্রহর গত 
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হইবার পরে ঠাকুর আমাকে শ্রীমন্দিরে যাইতে বলিলেন। যাইতে 
যাইতে একটা গাঁ নেশায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়লাম, পা টলিতে 
লাগিল, এবং মাকে সত্য সত্য দেখিতে ও তাঁহার শ্রীমুখের বাণী 
শুনিতে পাইব এইরূপ স্থির বিশ্বাসে মন অন্ত স্কষল বিষয় ভুলিয়া 
বিষম একাগ্র হইয়া এ কথাই তাঁবিতে লাঙগিল। মন্দিরে উপস্থিত 
হইয়া দেখিলাম, সত্য সত্যই ম। চিন্মরী। সত্য সত্যই জীবিতা এবং 
অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রত্রবণন্বরূপিণী। ভক্তি-প্রেমে হৃদয় 
উচ্ছ'সিত- হইল, বিভ্বল হইয়া বানন্বার প্রণাম করিতে করিতে 
বলিতে লাঁগিলাঁষ, মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাঁও, জ্ঞান 
দাও, ভক্তি দাঁও, যাহাতে তোমার অবাধ-দর্শন নিত্য লাভ 
করি এইরূপ করিয়া দাও! শান্তিতে প্রাণ আপ্ল/ত হইল। জগত 
সংসার নিঃশেষে অন্তর্থিত হইয়া একমাত্র মাই হৃদয় পুর্ণ করিয়া 
রহিলেন ! 

“ঠাকুরের নিকটে ফিরিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিরে 
মার নিকটে সাংসারিক অভাব ভুর করিবার প্রার্থনা করিয়াছিস 
ত? তাহার প্রশ্নে চষ্কিত হইয়া বলিলাম, “না, মহাশয়, ভুলিয়া 
গিয়াছি! তাই ত; এখন কি করি?' তিনি বলিলেন, “যা, যা 
ফের যাঃ গিয়ে কথ| জানিয়ে আর।, পুনরাষ মন্দিবে চলিলাম 
এবং মার সম্মুথে উপস্থিত হইয়া পুনরার মোহিত হইয়া সকল কথা 
ভুলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণামপূর্বক জ্ঞান ভক্তি লাতের জন্য প্রার্থন। 
করিয়া ফিরিলাম। ঠীকুর হাসিতে হাসিভে বলিলেন, “কিরে 
এবার বলিয়াছিস ত? আবাঁর চমকিত হইয] বলিলাম, “না মহাশয়, 
মাকে দেখিবামাত্র কি এক দৈবীশক্তি” প্রভাবে সব কথা 
ভুলিয়া! কেবল জ্ঞান ভক্তি লাভের কথাই বলিয়াছি! কি হবে? 
ঠাকুর বলিলেন, “দূর ছেড়া; আপনাকে অএকটু সামলাইয়া এ প্রার্থনাটা 
করিতে পারিলি না। পারিস ত আর একবার গিয়ে এ কথাগুলো 
জানিয়ে আয়, শীপ্র যা] পুনরায় চজিলাম কিন্তু মন্দিরে 
প্রধেশ মাত্র দারুণ লজ্জা আসিয়া হদয় অধিকাক্ম করিল। তাবিলাম, 
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একি তুচ্ছ কথা মাকে বলিতে আসিয়াছি! ঠাকুর যে বলেন, 
বাজার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাহার নিকটে লাউ কুমড়া ভিক্ষা 
করা এযে সেইবপ নিবুদ্ধিতা! এন হীনবুদ্ধি আমার ! লঙ্জার। 
ঘৃণায় পুনঃ পুনঃ প্রণাষঘ করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, অন্য 
কিছু চাহ না মা, কেবল জ্ঞান ভি" দাও। মন্দিরের বাহিরে আসি! 
মনে হইল ইহা নিশ্চয়ই ঠাকুরের খেলা, নতুবা তিন তিন বার মার 
নিকটে আসিয়াও বলা হইল না। অতঃপব তাহাকে ধরিয়া বসিলাম, 
আপনিই নিশ্চিত আমাকে এরূপে ভুলাইয়া দিয়াছেন, এখন 
আপনাকে বলিতে হইবে, আমার মা-ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদনের 
অভাব থাকিবে না। তিনি বলিলেন, “ওরে আমি যে কাহারও জন্য 
এরূপ প্রার্থনা কখন করিতে পারি নাই, আমাব মুখ দিয়া যে, 
উহা বাহির হয না। তোকে বল্লুষ, মার কাছে যাহ] চাহিবি 
তাহাই পাইবি, তুই চাহিতে পারিলি না, তোর অনুষ্টে সংসারস্খ 
নাই তা আমি কি করিব।” বলিলাম, “তাহা হইবে না 
মহাশঘ্। আপনাকে আমার জগ্ঠ একথা বলিতেই হইবে, আমার 
দু বিখবীস আপনি বলিলেই তাহাদে আর কষ্ট থাকিবে না।” 
্রপ্নপে খন তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলাম না তখন তিনি বলিলেন, 
আচ্ছ! যা, তাঁদের মোট] তাঁত কাপড়ের কখন অভাব হবে না, 

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল নরেন্ত্রনাথের জীবনে উহা! যে একটি 
বিশেষ ঘটন তাহা বলিতে হইবে না। ঈশ্বরের মাতৃভাবের এবং 
প্রভীক ও প্রতিমায় তাহাকে উপাসন! করিবার গুঢ় মর্ম এতদিন 
তাহার হ্ৃদয়ঙ্গম হয় নাই। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবী যুহ্ি সকলকে 
তিনি ইতিপূর্বে অবজ্ঞা ভিন্ন কখন তক্তিতরে দর্শন করিতে 
পারিতেন না। এখন হইতে এরূপ উপাসনার সম্যক রহস্য তাহার 
হৃদয়ে প্রতিভাসিত হইয়া তাহার আধ্যাত্মিক জীবনে অধিকতর 
পূর্ণতা ও প্রসারতা আনয়ন করিল। ঠাকুর উহ্নাতে কিরূপ আনন্দিত 
হইয়াছিলেন তাহা ঝলিবার -দহে। আঁমাদিগের অটনক বন্ধ 
৯ ভীযুত বৈকুঠনাধ নাসা! 


পাপ্পু 
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এঁ ঘটনার পর দিবসে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক যাহা! দর্শন 'ও 
শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা এখানে উদ্লেখ করিলে পাঠক এ কথা 
বুঝিতে পারিবেন । 

“তারাপদ খোঁষ নামক এক ব্যক্তির সহিত এক আফিসে কর্ম 
করায় ইতিপূর্বে পরিচিত হুইয়াছিলাম। তারাপদের সহিত নরেন্দ্র 
নাথের বিশেষ বন্ধৃতা ছিল। সেক্ন্য আফি,স তারাপদের নিকটে 
নরেন্দ্রকে ইতিপূর্বে কখন কখন দেখিয়াছিলাম। তারাপদ একদিন 
কথায় কথায় বলিয়া-ও-ছিল পরমহং দেব নরেন বাবুকে বিশেষ 
ভালবাসেন, তথাপি নরেন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করি 
নাই। অগ্য মধ্যাহে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখিলাম, ঠাকুর একাকী 
গৃহে বসিয়। আছেন এবং নরেন্দ্র এক পার্থে শরন করিয়া নিদ্রা 
যাইতেছে । ঠাকুরের মুখ যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রহিয়াছে । 
নিকটে যাইয়া প্রণাম করিবাঁমাত্র তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখাইযা 
বলিলেন, “ওরে গ্ভাখ, এঁ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র, আগে 
মাকে মানত না, কাল মেনেছে । কষ্টে পড়েছে তাই মার 
কাছে টাকা কড়ি চাঁইবার কথা বলে দ্বিরেছিলাম, তা কিন্তু 
চাইতে পারলে না, বলে, লঙ্জা করলে! মন্দির থেকে 
এসে আমাকে বল্লে মার গান শিখিয়ে দাও-_'মা ত্বংহি তারা 
গানটি * শিখিয়ে দিলাম । কাল সমস্ত বাত এ গানটা গেরেছে! 
তাই এখন ঘুমুচ্চে। : আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে ) নরেন্র কালী 
মেনেছে: বেশ হয়েছে, ন।? তাহার একথা লইয়া বালকের ম্যায় 
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* (আমার ) ম! ত্বংহি তারা । 

তুমি ব্রিগুণধরা পরাৎপরা । 

ভোরে জানি মা ও দীন দয়ানয়ী, 

তুমি দুর্গমেতে ছুংখহরী॥। / 

তুমি প্লে তুমি স্থৃকে) তুমিই আগ মূলে গো মা) 
আহ্ধ নর ঘটে অন্পুষ্ট 

সাকার আকাত্ব নিরাকার।। 


শ৬ উদ্বোধন | [ ১৯শ বর্--হয় সংখ্যা । 





আনন্দ দেখিয়া বলিলাম, হা, মহাশয় বেশ হইয়াছে । কিছুক্ষণ 
পরে পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “নরেন্দ্র মাকে মেনেছে ! 
বেশ হয়েছে-_কেমন? এরূপে থুরাইফ্বা ফিরাইয়৷ বারম্বার একথা 
বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

“নিদ্রাভঙ্গে বেল প্রায় ৪টার সমর নরেন্দ্র গৃহমধ্যে ঠাকুরের 
নিকটে আসিঙহা উপবিষ্ট হইলেন। মনে হইল এইবার তিনি 
তাহার নিকটে বিদান গ্রহণ করিকা কলিকাতায় ফিরিবেন। ঠাকুর 
কিন্ত তাহাকে 'দখিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহার গ! ঘেসিয়া এক 
প্রকার তাহার ক্রোড়ে আসিয়। উপবিষ্ট হইলেন এবং বলিতে 
লাগিলেন, (আপনার শরীর ও নরেন্দ্র শরীর পর পর দেখাইয়। ) 
“দেখছি কি এটা আমি, আবার এটাও আমি, সত্য বল্ছি_ কিছুই 
তফাৎ বুঝতে পার্চি না! যেমন গঙ্গার জলে একটা। লাঠি ফেলায় 
দুটো তাগ দেখাচ্ছে--সত্য সত্য কিন্তু ভাগাভাগি নেই, একটাই 
ব্লয়েছে! বুঝতে পাচ্চ? তা মা ছাড়া আর কি আছে বল, 
কেমন? এ্ররূপে নানা কথা কহিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তামাক 
খাব। আমিত্রস্ত হইয়া তামাক সাজিয়! তাহার হ'কাটি তাহাকে 
দিলাম। ছুই এক টান টানিয়াই তিনি হকাটি ফিরাইয়া দিয়! 
“ককেতে খাব বলিরা কক্কেটি হাতে লইয়া টানিতে লাগিলেন। ছুই 
চারি টান টানিয়া উহা নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিরা বলিলেন, “থা 
আমার হাতেই থ1। নরেন্দ্র এঁ কথায় বিষম সঞ্চিত হওয়ায় 
বলিলেন, “তোর ত্ত ভারি হীনবুদ্ধি! তুই আমি কি আলাহিদ? 
এটাও আমি, ওটাও আমি | একথা বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে তামাকু 
খাওয়াইয়] দিবার জন্য পুনরার নিজ হাত ছুইথানি তাহার মুখের সম্মুখে 
ধরিলেন। অগত্যা! নরেন্্র ঠাকুরের. হাতে মুখ লাগাইয়া ছুই তিন 





তুমি সন্ধ31 ুমি গায়ত্রী 
তুশ্িই জগন্ধাত্রী গে! মা 
তুদি'অকুলের জীপ 
স্ধাশিষেক্স মনোহরা ॥ 


ফান্ছন, ১৩২৩।]  আ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। ৭৭ 


টিভি উতর ডিরিউিরািডি সিটি তির 
বার তামাক টানিয়। নিরস্ত হইলেন । ঠাকুর তাহাকে নিরস্ত দেখিয়া 
স্বয়ং পুনরায় তামাঁকু সেবন করিতে উদ্ভত হইলেন। নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়] 
বলির উঠিলেন, “মহাশয়, হাঁতট! ধুইয়া তামাক খান।, কিন্ত সে 
কথা শুনেকে? দুর শালা, তোর ওত ভাবি ভেদবুদ্ধি' এই কথা 
বলিয়! ঠাকুর উচ্ছিষ্ট হন্তেই তামাক টানিতে ও ভাবাবেশে নানা 
কথ বলিতে লাগিলেন । থাগ্ঘ দ্রব্যের অগ্রভাগ কাহাঁকেও দেওয়া 
হইলে যে ঠাকুর উহা! উচ্ছিষ্টজ্জানে কখন খাইতে পাপিতেন না, 
নরেন্দ্রের উচ্ছিষ্ট সন্বন্ধে তাহাকে অগ্ঠ এরূপ ব্যবহার করিতে 
দেখিয়া আমি স্তত্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, নরেন্দ্রনাথকে ইনি 
কতদূর আপনার জ্ঞান করেন! 

“কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়া গেল। তখন ঠাকুরের 
ভাবের উপশম দেখিয়া নরেন্দ্র ও আমি তাহার নিকটে বিদায় গ্রহণ- 
পূর্বক পদত্রজে কলিকাতায় ফিরিয়া আদিলাম। ইহার পরে কতদিন 
আমর] নরেন্দ্রনাথকে বলিতে শুনিয়াছি, “একা ঠাকুরই কেবল 
আমাকে প্রথম দেখা হইতে সকল সময় সমভাবে বিশ্বাস করিয়া 
আসিয়াছেন, আর কেহই নছে-নিজের মা-তাইরাও নহে। তাহার 
এরূপ বিশ্বাস ভালবাসাই আমাকে চিরকালের যত বাঁধিয়া 
ফেলিয়াছে! একা তিনিই ভাঁলবাসিতে জাঁনিতেন ও পারিতেন-_- 
সংসারের অন্ত সকলে স্থার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভাণ মাত্র 
করিয়া! ফিরিয়। থাকে?” 


আচার্য আীবিবেকানন্দ। 
[ যেননটা দেখিয়াছি 7 
স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধকে কি চক্ষে দ্েখিতেন। 
( সিষ্টার নিবেদিতা) 
( পৃর্বপ্রকাশিতের পর ) 

একদিন স্বামিজী বৌদ্ধদিগের প্রথম স৬1 এবং তাহার সভাপতি 
ঘির্বাঁ১ন লইয়া বিবাদের বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন, “তীহাদের 
কিরূপ তেজ ছিল, তোমরা কি তাহা কল্পনায়ও আনিতে পাঁর? 
প্রফজন বলিলেন? “আনন্দই সভাপতি হইবে, কারণ, সেই ভীহাকে 
সর্বাপেক্ষা ভালবাসিত। কিন্তু আর একজন অগ্রসর হইয়া 
বলিলেন; “তাহা হইবে না। কারণ, আনন্দ তাহার মৃত্যুশয্যায় 
ক্রন্দন করার অপরাধে অপরাধী । অমনি তাহাকে অতিক্রম করিয়া 
অন্যব্যক্তিকে নির্বাচন কর! হইল |” 

তিনি বলিতে লাগিলেন, “কিন্ত বুদ্ধ এই মারাত্মক ভুল করির়া- 
ছিলেন ষে, তিনি ভাঁবিতেন, সমগ্র জগৎকে উপনিষদের উচ্চ আদর্শে 
উন্নীত করা যাতে পারে। ফলে স্বার্থপরতা আসয়া সমস্ত নষ্ট 
করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহা অপেক্ষা বিজ্ঞ ছিলেন, কারণ, তিনি দেশ- 
কাল-পাত্র বুঝিয়। কার্য করিয়াছিলেন। কিন্তুবুদ্ধ আপোবের ঘোর 
বিরোধী ছিলেন। আপোষ করার জন্য অবতারপুরুষও যে বিনাশ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, লোকে বুবিতে না পারিক়া যে ভাহাকে যন্ত্রণা দিয়] 
মারিয়। ফেন্দিয়াছে--ইহা জগতের ইতিহাসে ইতিপূর্বে সঙ্ঘটিত 
হইয়াছে । কিন্তু বুদ্ধ যদি এক মুহুর্তের জন্য আপোষ করিতেন, 
শাহ! হইলে তাহার জীবদ্দশাতেই তিনি সমগ্র এসিয়া ঈশ্বরের ন্যায় 
পুজিত হইতে পারিতেন। তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন জান? 
তিনি শুধু বলগিরাছিলেন, “বুদ্ধত্ব একটী উচ্চ অবস্থা মাত্র, কোন 
ব্যক্তিবিশেষের নাঁম নহে! বাস্তবিক তিনিই,্লগতে একমাত্র লোক। 


ফান্ুন, ১৩২৬ ]। আবচার্ধা এবিবেকানন্দ | ৭৯ 








ধাহার সম্পূর্ণ মাথার ঠিক ছিল-সমগ্র জগতের মধ্যে তিনিই 
একমাত্র স্থিরপ্রজ্ঞ ব্যক্তি 1” 

খৃষ্টান জামরা কষ্টকে পুঞ্জা করিতে ভালবাসি । ন্বামিজী 
আমাদের এরূপ ভাবকে ঘ্বণা করিতেন । ইহা তারতবাসিগণের 
সম্যক চিগ্তীশক্তিরই পরিচর্র। পাশ্চাত্যে অনেকে তাহাকে 
বলির়াছিল যে, বুদ্ধ যদি ক্রুণে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেন, 
তাহা হইলে তাহার মহত্ব লে।কের আরও অধিক হৃদয়গ্রাহী হইত ! 
ইহাকে তিনি “বোমক নিষ্ঠুরতা” বলিয়া তীব্রভাবে নিন্দা করিতে 
কিছুমাত্র ইতন্ততঃ করেন নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন, "সর্বাপেক্ষা 
নীচ এবং পাশব প্রকৃতির লোকেরাই একটা কিছু অসাধারণ রকমের 
বাপারের পক্ষপাতী । সেই জন্ঠই জগৎ চিরকাল ৮1১০ বা মহাকাব্য 
তালবাসিবে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, ভারত--'হে টুণ্ডে 
গভীর অতলম্পর্শ গহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন” (1[107150 175891925 
৫07/) (1) 56661) ৫1১১৬) ইত্যাঁকার রচনার অঙ্ট। মিল্টনের শ্টায় 
কবি প্রসব করেন নাই। এ কাব্যের সবটার বদণে ব্রাউনিংএর ছুই 
ছত্র কবিতা পাওয়া গেলেও লাভ!” তাহার মতে খুষ্টের জীবনবৃত্তান্ত 
এই কাব্যোচিত ওজোগুণই রোমকদ্িগের হৃদয়স্পর্শ করিয়াছিল। 
ৃষ্টধন্্ যে রোমীয় জগতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহ! এ 
ত্রশে বিদ্ধ হওয়ার ঘটনা হইতেই । তিনি আবাবু বলিলেন, 
“এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, পাশ্চাত্যবাসা তোমরা মস্ত 
মত্ত কাজ দেখিতে চাও! জীবনের প্রত্যেক সাধারণ ক্ষুদ্র ঘটনাটীর 
কবিত্ব তোমরা এখনও বুঝিতে পার না। অন্নবযস্ক মাতার মৃতপুত্র 
ক্রোড়ে বুদ্ধের নিকট আগমন, ইহার শৌন্দর্যের অপেক্ষা আর কি 
কোন সৌন্দর্য অধিক হইতে পারে? অথবা, ছাগদিগের জীবন-. 
রক্ষার গঞ্পটী? তোমরা জান যে, মহাভনিক্রমণ ব্যাপারটা ভারতে 
নৃতন জিনিস ছিল না। গৌতম এক সামান্য রাজার পুত্র ছিলেন । 
তাহার পূর্ববে অনেকবার লোকে এরূপ এখর্ধ্য ত্যাগ করিয়া! চলিয়। 
গিয়াছে। কিন্ত নির্বাঞ্থে পর, আহা দেখ কি কবিত্ব! 


আব কও ওপর সহ ০৯ হিসি ৯ মর 


“রাত্রিকাল, অনবরত বৃষ্টি পড়িতেছে। তিনি এক গোপের 
কুটীরে আগমন করিয়া ছ'ীচের নীচে দেওয়ালের গা ঘেসিয়] 
াড়াইলেন। ছাঁচ হইতে বৃষ্টির জল ঝরিতেছে। মুষলধারে বৃষ 
পড়িতেছে এবং বাঁযুও প্রবলতর হইতেছে। 

“তিতরে গোপ জানালা দিয়া চকিতের মত একখানি যুখ দেখিতে 
পাইল, এবং মনে মনে বলিল “বা, বাঁ, গেুয্বাধারী ! থাক 
এখানে! তোমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট !? তার পর সে গান 
ধরিল-_ 

“আমার গরুবাছুর ঘরে উঠিয়াছে, আগুনও খুব অলিতেছে 
আমার স্ত্রী নিরাপদ, ছেলেমেয়েরাও সুখে নিদ্রা যাইতেছে! 
শুতরাং মেঘদকল, আহ রাত্রে তোমরা স্বচ্ছন্দে বর্ণ করিতে পার ।/ 

“বুদ্ধ বাহির হইতে উত্তর দিতেছেন, আমার মন সংযত, ইন্টরিয় 
সকল প্রত্যাহত; আঙার হৃদয় দৃঢ় । সুতরাং মেঘনকল, আঙ্গ 
রাত্রে তোমরা শ্বচ্ছন্দে বর্ষণ করিতে পার 1” 

“গোপ আবার গাইল, “ক্ষেতে ফসল কাটা হইয়া গিয়াছে, 
ঘাসগুলিও খামারে ভাল করিয়! রাখা আছে; নদীতে যথেষ্ট দল 
আছে, এবং রাস্তাগুলিও বেশ শক্ত । স্থতরাং মেঘ সকল, আজ 
রাত্রে তোমরা! স্বচ্ছন্দে বর্ষণ করিতে পার !? 

£এইরূপে খানিকক্ষণ চলিতে লাগিল, অবশেষে গোপ বিশ্মিত 
ও অনুতপ্ত হইস্বা তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। 

“অথবা ক্ষৌরকার উপালির 1 গল্পটার অপেক্ষা আর কিছু অধিক 


সুন্দর আছে কি? 


৮০ উদ্বোধন । [১৯শ বধ।--২র সংখ্যা । 
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পিপাসা পি ৮ শশা 








« হ্বাসিজী এখানে হৃত্বনিপাতান্তর্গত ধনিয়া স্ষ্ধের 7২5 19750 কত পদ্যানু- 
খাদের ভাবার্থটা স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করিতেছিলেন। [২1:5৯,99510 এর আমেরিক। 
ফর্ৃতাগুলি দ্রষ্টব্য । 

+ এই 'উপালিপৃচ্ছা' নামক গঞ্জট প্রাচীন বোস্কপ্রন্থে যে আকারে প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহ! অধুন! লুণ্ত হইসাছে। কিন্ত এন্বপ একটা রচনা! যে ছিল, তাছ! 
বিনয় পি প্রভৃতি জন্যান্ত বৌদ্ধগ্স্থে টহার উল্লেখ হইতে জাত হওয়া ধার | 


ফাঁল্ন, ১৩২৩।1 আচার্ধ্য শীবিবেকানন্দ । ৮১ 


8১০ শব 


“ভগবান আমার বাটার পাশ দিষা যাইতেছিলেন। 
আমি ক্ষৌরকার, আমারও বাটার পাশ দিঘী যাইতেছিলেন ! 
“আমি দৌড়িলাম। কিন্তু তিনি নিজেই ফিনিলেন এবং আমার 
জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 
আমি ক্ষৌরকাঁর, আমারও জন্য অুপক্ষা কস্লেন 
'আঁমি বলিলাম, প্রভু, তোমাৰ সহিত কথা কহিতে পারি কি? 
তিনি বলিলেন, ঠা । 
আঁমি ক্ষৌরকার, শামাকেও ঠা” বলিলেন । 

“আমি বলিঙ্লাম-নির্দাণ আমান মত লোঁকাদর জন্য কি ? 
তিনি বলিলেন? হা 

আমি ক্ষৌরকান আমার জন্যও ! 
আমি বলিলাম _মামি ভোদার পিছু পিছু যাইতে পারি কি? 
তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই 

আমি ক্ষৌরকার, আমাকেও । 
'আঁমি বলিলাম--প্রভু, আমি তোমার নিকট থাকিতে পারি কি? 
তিনি বলিলেন, পার । 

আমি দরিদ্র ক্ষৌরকাঁর, আমাকেও 1)” 
একদিন স্বামিজী বৌদ্ধধর্ম্েনে ইতিহাস সংক্ষেপে এইতাবে 
বলিতেছেন যে, উহার শ্নটী যুগ আছে-পাচশত বৎসর বুদ্ধোক্ত 
বিধিসযূহের যুগ, পাঁচশত বৎসর প্রতিমাপুজার যুগ, এবং পাঁচশত 
বৎসর তন্ত্রের যুগ। বলিতে বলিতে তিনি পহসা এস প্রসঙ্গ ছাড়িয়া 
বলিতে লাগিলেন, “কখনও মনে করিও ন। যে, ভারতে কোন কালে 
বৌদ্ধধর্ম নামে একটী পৃথক ধর্ম ছিল, আব তাহার নিজস্ব মন্দির ও 
পুরোহিতাদি বর্তমান ছিল! মোটেই নয়। বৌদ্ধধন্্ চিরকাল 
হিন্দুধর্টেরই মন্তভুক্তি ছিল। কেবপ এক সময়ে বুদ্ধের প্রভাব 
অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিগাছিল, এবং তাঁহারই ফলে সমগ্র জাতিটী 
সন্ন্াাসমাগ অবলম্বন করিয়াছিল ।” আমাৰ মনে হয, পঞ্জিগ্তগণের 


নিকট শ্বামিজীর উক্ত মৃতের সত্যত। আরও প্রতিপন্ন হইতে এখনও 
২ 





৮২ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 





বহু সময় ও অধায়নের আবশ্যক হইবে। এই মতাহুসারে 
বৌদ্ধধর্ম যে সকল দেশ, প্রচারক প্রেরণ দ্বাব্া জয় করিয়াছিল, 
কেবল সেই দেশগুলিতেই সম্পূর্ণ নিজন্ব মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়।- 
ছিল। কাশ্ীর এই সকল দ্বেশের অন্যতম | শ্বামিজী এই সম্বন্ধে 
এই মনোহর ইতিহাসটুকুর বর্ণনা করিলেন,_এ দেশে তাবতীয় 
মহাপুরুষগণ ধর্মের অঙ্গস্বরূপে পরিগৃহীত হইলেন। ফলে স্থানীয় 
নাগগণ (অর্থাৎ লোকে পুণ্যতোয় কুগুগুলির অভ্যন্তরে যে সকল 
অদ্ভুতক্ষমতাশালী সর্পের অস্তিত্ব কল্পনা করিত) তাহাদের দেবত্ 
পদবী হইতে বিচ্যুত হইল। আশ্চর্যের বিষয়, উহাদের বিতাঁড়নের 
সঙ্গে সঙ্গে, লোকে পুরাতন সংস্কারগুলিকে ত্যাগ করিয়া, অথচ 
নৃতনগুলিকে ঠিক ঠিক ভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া এক 
মহা। সঙ্কটে পড়িল, এবং ভীত হইয়া! তাড়াতাড়ি পুরাতন কুসংস্কার 
ও নূতন সত্য এই ছুইয়ের মাঝামাঝি একটা আপোষ করিয়া লইল। 
তাহারই ফলে নাগগণ নুতন ধর্মের খাঁধি বা গৌণ দেবতারূপে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হইল। মানুষ যে এইরূপ করিযাই থাকে; তাহার দৃষ্টান্ত 
অন্যন্্র বিরল নহে। 

বৌদ্ধধর্ম ও তাহার প্রস্থতি হিন্দৃধর্ম্ের মধ্যে একটী প্রধান 
পার্থক্য এই যে, হিন্দুরা একই আাত্সার পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর পরিপ্রহ 
দ্বার। কর্ম্মসঞ্চয়ে বিশ্বাস করেন, কিন্তু বৌদ্বধন্ম শিক্ষা দেয় যে, এই 
আপাতপ্রতীয়মান একত্ব মায়া মাত্র॥ এবং ক্ষণিক। বৌদ্ধের। 
বলেন যে, আমরা এ জীবনে যে কর্ম সঞ্চিত রাঁখিয়! যাই, তাহা অপর 
এক আত্মা প্রাপ্ত হয়, এবং আমাদের এ অভিজ্ঞতা লইয়া নৃতন 
কর্্বীজ বপনে অগ্রসর হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বী মতথ্ধয়ের মধ্যে 
কোন্টীতে কতটা সত্য নিহিত আছে, তৎসন্বদ্ধে স্বামিজী অনেক 
সময় বসিয়া বসিয়। চিন্তা করিতেন। তাহার মত, ধাহাদের নিকট 
মহান্‌ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে তাহারা-আর 
ধাহারা €কবল উহার ছায়াংশে বাস করিয়াছেন, কতক পরিমাণে 
ত্তাহারাও--দেখেন যে আত্মার শরীরে অবস্থিতি একট। চির-যস্ত্রণাদায়ী 
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বন্ধন । পিপ্ররাবদ্ধ আত্মা শরীররূপ কারাগারের শলাকাসমূহে 
বিদ্রোহীর ন্যাঁয় ক্রমাগত পক্ষদ্বারা আঘাত করিতে থাকে; উহা 
শরীরের বহির্দেশে এবং পারে সেই শুদ্ধ, চৈতন্যময়, ভাঁবঘন, সদা নন্দ, 
পরম জ্যোতির্দয় ধাম দেখিতে পায়; উহাই তাহার আদর্শ এবং 
গন্তব্য স্থল । এই সকল ব্যক্তির নিকট শরীর, পরস্পরের সহিত 
পন্বন্ধ রাখিবার সহায় হওয়া দুরে থাকুক, বরং একটা আবরণ বা 
প্রাচীরন্বরূপ। সুখ ছুঃখ সেই আদি জ্যোতিই-_ শুধু উহা! ব্যষ্টিচৈতন্য- 
রূপ পরকলার মধ্য দিয়া আসিতেছে । লোকের একমাত্র কামন। 
হওয়া উচিত-উহাদের উতরের অতীত হইঘ্বা সেই শুদ্ধ, অখণ্ড 
জ্যোতিশ্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা । 

আচার্যদেব প্রচলিত ধারণাঁসমুহ সহিতে না পারিম়া যে সকল 
মত প্রকাঁশ করিতেন) তাহাতে মাঝে মাঝে এইরূপ তাবপরম্পরাই 
লক্ষিত হইত। যেমন, একদিন তিনি হঠাৎ্খ বলিয়া উঠিলেন, 
“কি আশ্চর্য! একজন শরীর ধারণ করাই যেন লক্ষ লক্ষ বৎসর 
কারাবাস বলিয়া মনে হয়, লোকে আবার পৃৰ্ব পৃর্বব জন্মের স্ৃতি 
জাগাইয়া তুলিতে চাহে! এক এক দিনের ভাবনা ছুশ্চিন্তাই 
সেই দ্রিনকার পক্ষে যথেষ্ট), আর অন্যদিনের ভাবনায় কাজ নাই।” 
তথাপি একই দীর্ঘ, শৃঙ্ঘলিত অভিজ্ঞতা পরম্পরায় বিভিন্ন ব্যক্তি- 
গণের মধ্যে কাহার সহিত কাহার কতটা সন্বন্ধ--এই প্রশ্নটা তাহার 
সকল সময়েই চিত্তাকর্ষক হুইত। পুনজ্জন্মণাদ্কে তিনি কখনও 
অবিসংবাদী সত্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। তাহার নিজের কাছে 
উহা! একটা বিজ্ঞানসম্মত অন্ুমীন মাত্র, তবে উহাতে মনের খুব 
সন্দেহ ভগ্ন হয়। আমাদের পাশ্চাত্যদেশে, ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি 
হইতেই সকল জ্ঞানের উৎপত্তি--শিক্ষাসন্বন্ধে এই যে এক মত আছে, 
তাহার প্রতিকুলে স্বামিজী সর্বদাই জন্মাস্তরবাদের প্রসঙ্গ উখ্বাপন 
করিতেন এবং নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য দ্রেখাইঘা দিতেন 
ষে, পাশ্চাত্যকধিত এই জ্ঞানোনেষ প্রায়ই নির্দিষ্ট ব্যক্তির সুদূর 
অতাঁত জীবনে ঘটে বলিয়া আর উহাকে লক্ষ্য কত্সিতে পাধা যায না। 
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তথাপি উভয় পক্ষের সব বক্তব্য শেষ হইলেও; বৌদ্ধধর্ম অবশেষে 
দার্শনিক হিসাঁবে যথার্থ বলির! প্রতিপন্ন হইতে পারে কিনা, এ প্রশ্ 
বিচারাধীনই রহিয়া যায়। একই আম্মা পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ 
করিতেছে, অথচ উহা সেই একই রাঁত্র। যাইতেছে--এই সম্বন্ধে 
আমাদের যাহা কিছু ধারণা, সমস্তই ভ্রান্তুলক নহে কি ? এবং 
পরিশেষে উহা “একই সব, বহু অসৎ্ঃ- এই চরম অনুভূতির নিকট 
পরাভূত হর নাকি? একদিন তিনি দীর্ঘকাল একাকী চিন্ত। করিয়া 
পরিশেষে বলিঘা উঠিয়াছিলেন, “নিশ্চয়ই বেদধম্ম ঠিক বলিতেছে ! 
পুনজ্জন্ম মরীচিকা মাত্র! কিন্ত এই অনুভুতি কেবল অদ্বৈতমার্সেই 
লাঁত হইতে পারে 1” 

এইরূপে বৌদ্ধধর্মের অপূর্ণভাটুকু দূর করিবার জন্য অদ্বৈতবাদেব 
সাহায্য গ্রহণ করিয়া, স্বামিজী যেন বুদ্ধ ও শঙ্করাচাধ্যের মধ্যে 
দ্বন্ব বাঁধাইর/ কৌতুক দেখিতে ভাপবাসিতেন। হযরত, ইহাতে 
ইতিহাসের ছুইটা খিহন্ন যুগের সম্মিলন সাধিত হর বলিয়া তিনি 
উহাতে এত প্রীতি অনুভব করিতেন ; কারণ, উক্ত ম্তদ্বয়ের মধ্যে 
একটী অপরটার সাহায্য ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিরা যায়__ইহাঁই 
ইতিপৃর্ে প্রতিপন্ন হইল। মন্ুষ্তাহের চরম বিকাশের সংজ্ঞা 
নির্দেশ কণিতে তিনি সব্ধদাই “বুদ্ধের হয় এবং শঙ্কর[চাধ্যের 
মনীষা” এই কথা করটার প্রয়োগ করিতেন । বৌদ্ধ কম্মবাদের 
বিরুদ্ধে জনৈক পাশ্চাত্য রমণীর যুক্তিসমূহ তিনি এরূপ ভাবেই 
শ্রবণ করিয়াছিলেন! উক্ত মত গ্রহণ করিলে যে সঙ্গে সঙ্গে একটা 
অসাধারণ সামাজিক দারিহবোঁধ* আসিয়া থাকে, সে কথা 
এই রমণী ধরিতে পাবেন নাই। তিনি বলিলেন, “যে স্থলে আমার 
কৃত সতৎকর্ম্ের ফল আমি ভোগ করিতে পাইব না, অন্টে করিবে; 


স্ট পাশপাশি শিশির 


₹ যদি আমর! ভাবি যে, আমাদের ছুদ্কৃতসমূহের ফলভোগ আমর| না করিয়। 
অপরে করিবে, তাহা হইলে আমাদের সৎকন্দ্র করিবার প্রবৃত্তিটা আরও দৃট়ীভূত হয়। 


অপরের সম্পত্তি বা সন্তানদন্ততি রক্ষার জন্য আমরা যে অধিক দশয়িত্ববোধ 
করিস! থাকি, তাহাও এই জাতীয়। 
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সে স্থলে কেন আমি আদৌ সেপ কর্ম করিতে যাইব, তাহার 
কারণ খু'ঁজিয়া পাই ন1।” 

শ্বামিজী নিজে এনপ ভাঁবে চিন্তা করিতে একান্ত অশক্ত 
হইলেও উক্ত মন্তব্য তাঁহার খুব মনে লাগিল, এবং তিনি ছুই 
এক দিন পরে সমীপস্থ এক ব্যক্তিকে বলিলেন, “সে দিন যে কথাটা 
উত্থাপিত হইয়।ছে, সেটী বড় চমৎক।র কথা»১-আঅর্থাৎ পরোপকার 
করিবার কোনই কারণ থাকে না, ষদ্রি যাহাদের উদ্দেশে উহ] 
কর] হয় তাহ।ব। না হইঘা অপ উহার ফলছোগী হদ্ !” 

ধাহাকে স্বামিজী কথাগুলি বলিলেন, তিনি অশিষ্টের মত উত্তর 
দ্রিলেন, “কিন্তু উহ! লই ত তর্ক হয় নাই! কথাটা এই ছিল যে, 
তামি ছাড়া অপর কেহ আমার ক্লুতকর্ম্ের ফলভো।গী হইবে !” 

স্বামিজী ধীরভাবে উত্তর দিলেন? “আমি তাহা জানি, কিন্তু 
আমাদের পরিচিত রমা যদি এ ভাবে কথাটা উঠাইতেন, তাহ! 
হইলে,তীহার মতটী আরও ঘুক্তিযুন্ত হইত । ধর, তিনি এ ভাবেই 
প্রশ্নটী কনিয়াছেন-_-অর্থাৎ আমরা কাহারও উদ্দেশে সেবা করিয়া 
বঞ্চিনই হইয়া থাকি, কারণ, এ সেবা হাহাদিগের নিকট পৌছার না। 
দেখিতেছ না উহার একট' মাঁঞ উদর আছে, তাহা? অদ্বৈতবাদ ! 
কারণ, আমরা সকলেই এক ।” 

তিনি কি বুঝতে পারিরাছিলেন ষে, মধ্যযুগের ও বর্তমান কালের 
হিন্দুমনের মধ্যে এইটীই প্রভেদ যে, ভারতের আধুনিক ধারণায় 
বৌদ্ধধর্ম ও বুদ্ধের জন্য স্থান থাকিবেই? তিনি কি ভাবিয়াছিলেন 
যে, যে রামায়ণ ও মহাভীরত গুপ্তরাজগণের সময় হইতে ভারতীয় 
শিক্ষার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করি আসিয়াছে, তাহার 
সহিত অতঃপর সাধারণ লোকে অশোকের ও তাহার পৃৰ্ববন্তী 
যুগের ইঠিহাসও জুড়িয়া দিবে? এসিয়ার পক্ষে এরূপ একটা 
সমন্বয়ের অর্থ কতদূর বাপক, উহাতে হিন্দুধম্মের মধ্য হইতে কি 
নব জীবন বৌদ্ধ দেশসমুহে সঞ্চারিত হইবে, আবার জননীস্বরূপ 
হিন্দুধর্ম আপনাকে চিনিতে পারিয়া কন্যাস্থানীধ বৌদ্ধ জাতিসযৃহকে 
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জ্ঞানামৃতদানে তৃপ্ত করিলে শ্বয়ং ভারতও কত বলবীর্য্য লাত 
করিবেন-এ সকল কথা তিনি ভাঁবিয়াছিলেন কি? ভাবিয়! 
থাকুন আর নাই থাকুন, আমাদের ভূলিলে চলিবে না যে, এই ছুইটা 
ধর্মের দৃঢ় সন্মিলনভূমি তিনি হিন্দুধর্মের ভিতরেই দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, জননীই (হিন্দুধন্ম) পর্বমত- 
সমঞ্জসা; কন্যা (বৌদ্ধধর্ম) নহেন। তিনি মহীয়সী ও প্রেমময়ী 
জননী, তাই তিনি চিরকালের জন্য তাহার অবতারগণের মধ্যে 
সর্বপ্রথম ও অর্বাপেক্ষা বীরধদয়, মহামাহম বুদ্ধাবতারকে ক্রোড়ে স্থান 
দিয়াছেন। তিনি তগ্প্রবর্তিত সম্প্রদ্রায়সমূহকে স্থান দান করিয়াছেন, 
তাহার শিক্ষা বুঝিতে পারেন ও উহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, তাহার 
আশ্রিত ভক্তগণকে মাতার হ্যায় স্নেহ করেন, এবং তিনি যে সকল 
নবজাত সন্তান তাহার পাদমূলে আনিয়া দিয়াছেন, তাহাদিগের 
প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ও তাহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করেন। 
কিন্তু হিন্দুধর্ম কখনও বলিবেন না যে? বুদ্ধ সত্যকে যে আকারে প্রচার 
করিয়াছেন, তাহার বাহিবে আর সত্য নাই ; কখনও বলিবেন না 
যে, শুধু সন্ত্যাসীর নিয়মের মধ্য দ্রিয়াই যুক্তি লাভ হয়; অথবা চরম 
পূর্ততালাতের মাত্র একটা পথ আছে। বৌদ্ধধর্ম সন্বদ্ধে স্বামিজীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ উক্তি সম্ভবতঃ এইটী $-- 

বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, বৌদ্ধপর্থ 
বলেন, “যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই মায়া বলিয়া জানিও!, আর 
হিন্দুধর্ম বলেন, “জানিও যে মায়ার অন্তরালে সেই সত্য 
বস্ত বিদ্যমান রহিয়াছেন। কি করিয়া এই অনুভূতি লাত 
করিতে হইবে, তৎসম্বদ্ধে হিন্দুধর্ম কোন ধরাবাধা নিয়ম করিয়। 
দেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্মেরে আদেশ শুধু সব্র্যাদমার্গের দ্বারাই পালন 
করা চলে) হিন্দুধর্মের আদেশ জীবনের সকল অবস্থায় পালিত 
হইতে পারে। হিন্দুধর্শ বলেন যে, সকল মতই সেই অদ্বিতীয় সত্যে 
উপনীত হইবার এক একটা পথ। হিন্দুধর্মের এক অতি উচ্চ ও 
শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা এক ব্যাধের ( ধর্বব্যাধ) মুখ দিয়! বাহির হইয়াছে। 
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ব্যাধ এক পতিব্রতা রমণীর নিদেশক্রমে এক সন্ন্যাসীর নিকট এ 
ধর্মের উপদেশ করিয়াছিলেন (ব্যাধগীতা)। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম এক 
সন্ন্যাসি-সজ্বের ধর্ম হইয়। দাড়াইল, কিন্তু হিন্দুধর্ম সন্যাসাশ্রমের যথেষ্ট 
প্রশংসা করিলেও; চিরকাল নিষ্ঠাপুর্বক দৈনন্দিন কর্তব্য পালনকে ই_- 
তা যাহার যেরূপ হউক না কেন- ঈশ্বরলাভের পথ বলিয়! নির্দেশ 


করিয়া আসিতেছে ।” 
(ক্রমশ ) 


তন্ত্রে শ্রীগুরুতন্ত। 
(আনগেন্ুনাথ বায়; 


গুরু বা আচার্য্যের উপাসনা ভারতে অতিপ্রাচীন কাল হইতেই 
প্রচলিত--এমন কি, বৈদিক ও গুপনিষ্দক যুগেও উহার প্রচলনের 
অনেক পণ্িচয় পাওয়। যায়। প্রাচীনতম উপনিষদৃদমূহে বর্দিও 
সকল স্থানে "“গুরুই সাক্ষাৎ ভগবান্‌্” এরূপ ভাবের ততটা স্পষ্ট উল্লেখ 
নাই, তথাপি শিষ্যগণ ষেরূব শ্রদ্ধা ও তক্তির সহিত গুরুর সেবা করিতেন 
দেখিতে পাই, তাহাতে গুরুর তরঙ্গে বিশ্বাস--গুরুশিব্যপরম্পরাক্রমে 
পূর্ববাবধিই প্রচলিত ছিল বলিয়া! বোধ হয়। তৎকালেও আচীর্ধয-সেবাই 
জ্ঞানলাভের প্রধান সাধন ছিল। যে শিষ্য যতটা নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার 
সহিত গুরুর সেবা করিত তাহার অন্তনিহিত জ্ঞান ততটা ফুটিয়া 
উঠিত। তাই শ্রুতি বলিতেছেন, -“তছিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ 
সমিৎপাণ্িঃ শ্রোত্রিয়ং ত্রহ্মনিষ্ঠং” অর্থাৎ তাহার , বর্গের ) প্রত্যক্ষান্ু- 
ভূতিলাতের দন্ত সে (শিষ্য) সমিৎপাণ হইয়! শ্রো্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর 
নিকট গমন করিবে ; “আচার্য্যবান্‌ পুরুষে! বেদ”অর্থাৎ ষে পুরুষের 
আচার্য্য আছে তিনিই জ্ঞান লাভ করেন; “যস্থ দেবে পরা তক্তির্মথ। 
দেবে তথা গুরো। তণ্তৈতে কথিতাহ্যর্ধথঃ 'প্রকাশস্তে মহাত্বনঃ।” 


৮৮ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ--২য় সংখ্যা। 


অর্থাৎ ধাহা; দেবে ( ঈশ্বরে ) পরম তক্তি আছে এবং ঈশ্বরে যেমন 
গুরুতেও তেমনি ভক্তি আছে; সেই মহাআ্সার নিকটেই ক্রতিমন্ত্র- 
সমূহের অভ্যন্তরস্থ সত্যসকল প্রকাশিত হয়| 

উপনিষদ্ধের অনুসরণ করিয়| শ্লীতগবানও গীতায় বলিতেছেন, 
“তঘিদ্ধি প্রপিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।” জ্ঞানের সাধন বলিতে 
গিয়া আবার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন--“আচার্ষ্যোপাসনং” 
ইত্যাদি । সপ্তদশ অধ্যায়ে শরীরতপন্তার কথা বলিতে গিয়া 
বলিতেছেন-_-“দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্পুজন”” ইত্যাদি । অবশেষে সমগ্র 
গীতাশাস্ত্রের উপসংহার করিয়া বপিতেছেন-ন চাশুশধবে বাঁচ্যং 
অথাৎ গুরুসেবাহীন ব্যক্তিকে গ্লাতী বলিবে না। ভাগবতাদি পুরাণ 
সমূহেও গুরুভক্তি সম্বন্ধে ভূয়োভূরঃ উপদেশ দেখিতে পাই। ফলতঃ, 
শ্রুতি এৰ” তদক্ুবত্তী হইয়া স্বৃতিও উচ্চকঠে একতানে 
আচার্য্যোপাসনার মহিমা প্রচার করিতেছেন । তন্্ও এ ক্ষেত্রে 
শ্ররতিরই সম্যক অনুবর্তন করিতেছেন। শ্রতিতে যে ভাবের অদ্ছুর 
দেখিতে পাই, পুরাণাদিতে ক্রমবিকশিত হইয়া তন্্ে তাহাই ষেন 
মহান্‌ বৃক্ষরূপে পরিণত । শহ্রুতিতে আচার্য্যোপানা সম্বন্ধে সত্রাকারে 
যে উপদেশ নিবদ্ধ আছে, তন্ব যেন তাহারই বিস্তৃত ভাব্য 
করিয়াছেন মাএ । মহাভারতের সম্বন্ধ সাধারণতঃ একট। কথা 
আছে যে--“ষাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে ।” শ্রুতির 
সন্বন্ধেও এই কথাটী বেশ খাটে এবং আমরা বলিতে পারি যে, 
যাহা শ্রুতিতে নাই তাহ! ভারতীর ধর্মে নাই। শুধু তাই বা বলি 
কেন 1-জগতের কোন পর্মেই নাই। স্থতরাং ভারতে প্রচলিত 
প্রতোেক ধর্শভাবেরই বীজ আমরা এভিতে দেখিতে পাইব, ইহ] 
নিঃসন্দেহ। গুরুর ব্রন্ষহে বিশ্বাস সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য । 
“আচার্ধ্যং মাং বিজ্ানীয়াৎ”। পত্রঙ্গবেদ ব্রদ্দৈব ভবতি” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। কিন্তু পরবত্তী পুরাণতগ্বাদির ন্যায় 
শ্রতিতে বিশেষরূপে ও বিস্তৃতঙাবে গুরুর মহিমা লিপিবদ্ধ দেখ! 
যায় না। ইহার কারণ কি ? 
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ইহার একাধিক কারণ থাকিতে পারে । এক কারণ হইতে পারে 
যে, আরতি ত সাধারণ ভাবেই ভুযোছুযঃ উপদেশ দিভেছেন-- 
“তব্মসি”ঃ “অরমাত্সা ব্রক্গণণ এসর্ধংখন্বিদং ব্রহ্ম”?, “একো দেবঃ সর্ব 
ভৃতেবু গ,ঢঃ”, “রক্ষৈবেদং সন্দং” ইত্যাদি ইত্যাদি । সুতরাং গুরু যে 
ব্রহ্ম তাহা আর বিশেষ করির।| বলিবাপ কি প্রনোজন? সব বিশেষ 
উপদ্েশই ত এ সাধারণ উপদ্ধেশেরই অগ্তভুক্তি? এ শীধারণ উপদেশ- 
সমূহকে তিত্তি করিয়া যাহার যে ব্যক্ত বা বস্ত ভাল লাগে; সে প্রথমে 
তাহাতেই ব্র্গবুদ্ধি দুঢ করিবার চেষ্টা করিতে পারে এবং উহাতে 
সফলপ্রযত্র হইলেই তাহার সর্ধদূতে ত্রঙ্গর্ণনের চক্ষু খুলরা 
যাইবে। তবে কথা এই যে, এই কামকাঞ্চনস"স্পর্শকলুষিত স'সারে 
ক্বেল শ্রীগুরুর প্রতিই কাম্কাঞ্চনগন্ধহান বিশুদ্ধ ভালবাসা 
হওয়া সম্ভব। আর সে ভালবাসা না হইলে ভগবতপ্রেমষের 
স্বর্গীয় ভাব জীবের মলিন মনবুদ্ধর অনিম্য । তাই শান্্কারগণ 
গুরুপ্রতীক অবলম্বনে অগ্রসর হইবার জনা সাধকমাত্রকেই উপদেশ 
দিয়াছেন। 

অতিতে শ্রীগুরুর মহিমা পুরাণতগ্বাদির হায় বিশদতাঁবে লিপিবদ্ধ 
নাথাকার আরও এক কারণ হইতে পারে যে. বৈদিকযুগে জীবনুত্ত 
বা সিদ্ধ খাঁষকুলের অভুাদর় হইলে অব ভারশ্রেণীর মহাপুরুষগণের 
আঁবিডাঁব পৌরাণিক যুগেই হইয়াছিল ' সকলের মধ্যেই রঙ্গত্ব 
অগ্রনিহিত আছে এ বিশ্বাপ পদ হইতে প্রচণিত থাকিলেও এই সার্- 
ক্িহস্ত-পরিমিত মানবদেহের মধোই যে অনন্ত তগবচ্ছক্তির পুর্ণাতি- 
ব্যক্তি হইতে পারে তাহা তাহাদিগকে দেখ্যিই ভারত শিথিয়াছে। 
তাহাদের অতিমাম্থুষ কাঁধ্যকলাপ দর্শনে টিময়ে অভিভূত হইয়াই 
ভারত “গুরুত্র্ষা গুরুবিষুণঃ গুরুদ্দেবো মহেশ্বঃ | গুরুরেব পরং ত্রহ্গ 
তট্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ৮ বালয়া আগুরুর স্তব করিয়াছে । ফলতঃ, 
অবতার-গুরুর অনৃষ্টপৃর্ব কাঁধ্যকলাশ ও লীলাসমৃহ দেখিয়াই যেন 
পুরাণতগ্বাদি শ্রীগুরুপ্ন মহমাকীর্নে শতঘুখ হইয়া উঠিগা ছলেন। 
পে সেই অবতার-গুরুর শিষ্য প্রশস্ত পর্ম্পরা ক্রমে সকলের মধ্যেই 


৯০ উদ্বোধন । (১৯শ বর্ব--২য় সংখ্যা । 


স্পেস শাসন ল টা শীল শিপ পপির 


সেই আদ শ্রীগুরুর সঞ্চারিত গুরুশক্ত বিছ্মান আছে তা বয়। সকল 
গুরুতেই পূর্ণব্রক্ষবোধ আনয়নের উপণ্শে দিয়াছেন। 
এখন গুরুর স্বরূপ সম্বন্ধে তন কি বলেন তাহ! দেখা যাউক। 

নিয়ে আমরা তন্ত্রশান্্র হইতে শ্লোক উদ্ধত করিতেছি । মহাদেব 
পার্বতীকে বলিতেছেনঃ-- 

“যঃ শিবঃ সব্বগঃ গক্ষো নিষ্কলশ্চোন্সনাবায়ঃ | 

ব্যোঙ্গাকারো হাজোইনন্তঃ স কথং পুজ্যতে পরিয়ে ॥ 

অতএব গুরুঃ সাক্ষাং গুরুরূপ* সমাশ্রিতঃ ৷ 

তক্ত্যা সম্পৃজয়েদেবি ! তুক্তিং মু্জিং প্রযচ্ছতি ॥ 

শিবোইহমারুতির্দেবি নর দৃগ গৌচরা নহি। 

তন্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিষ্কান্‌ রক্ষামি সর্বদা ॥ 

মন্ুয্য-র্্ণ। নদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ং । 

স্বশিষ্যানুগ্রহার্থায় গুউং পর্য্টতি ক্ষিতৌ । 

রর ঈঁ সং 
সদাঁশিবন্য দেবস্য শীগুরোৌরপি পার্কতি | 
উতযোরস্তরং নাস্তি যঃ করোতি স পাতকী ॥ 
চি ক ক 
শিবকপং সমাস্থায় পুজ।ং গৃহামি পার্ধতি। 
গুরুরূপং সমাদার ভৰপাশং শিকুস্তঘ়ে ॥” 
অর্থাৎ হে প্রিরে ! যে শিব সব্বব্যাপা, আবার যিনি হক্ অর্থাৎ 

অণু হইতেও অণু, ধাহার কণ। অর্থাৎ অংশ নাই, ধিনি মনোরাজ্যের 
উর্ধে, যিনি অব্যর, যিনি আকাশতন্বের মত ( সর্মব্রই অনুস্থ্যত আছেন 
অথচ ইন্দ্রিরদ্বার! অনুতব করিবার যো নাই), যিনি অজ ও অনন্ত 
সেই নিওণি পুরুষকে কি তাবে পুজা করা যায়? তাই (জীবের 
পূজা গ্রহণ করিয়।জটবকে দন করিবার জন্য) সেই চরাচর গুরুই 
মনু গুরুরূপ আশ করিয়াছেন। হে দেবি! তাহাকে ভঙ্জির 
শহিত সম্যক্‌ পৃঞ্জা করিবে । ' পুর্জিত হইয়া তিনি) তোগ যোক্ষ 
(যার যেরূপ মানপিক অবস্থা তদনুপারে) দান করেন। হেদেব। 
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আমি শিব, আমার মৃত্তি জীবের নয়নগোচর নহে। তক্জন্য আমি 
সর্বদা শ্রীগুররূপে শিষ্যদিগকে (দর্শন দিয়া) রক্ষা করি। স্বীয় 
শিব্যগণকে অন্কুগ্রহ করিবার উদ্দেগ্তে সাক্ষাৎ পরমশিব অর্থাৎ নিপুণ 
ব্রহ্ম মনুষ্যচর্ষ্মে আর্ত হইয়া গুপ্ততাবে (সাধারণ জীবের রাক্ষপী ও 
আস্ুরী জ্ঞানের অতীত থাকিয়া ) পৃথিবীতে পর্যাটন কররন। হে 
পারবতি ৷ সদাশিব এবং শ্র]গুরু উজ্র্ের মধ্যে প্রভে্দ নাই যে তিন 
জ্ঞান করে পে পাতকী। হেপান্ধ্ত' আমি শিবরূপে সংস্কিত হইয়া 
পূজা গ্রহণ করি / ধ্যানতজনাদি সাপনের বিষন্ন হই), আর গুরুরূপ 
গ্রহণ করিয়া “ সাধকের ) ভবপাশ ছেষ্বন করি । 

তন্ত্র হইতে এইরূপ আস্ও অসংখা শ্লীক উদ্ধত করা যাইতে 
পারে। কিন্তু এ সঙ্কীর্ণ স্থানে 'তীহা সম্ভবপর নহে! ' অথচ ভিন্ন 
ভিন্ন তন্ব এ সন্বদ্ধে কি বলেন, তাহা পৃথক ভাবে দেখিবারও প্রয়োজন 
নাই-যুল ভাবটী দেখিলেই হইল। পুর্বোদ্ধত গোকগুলি হইতে 
আমরা দেখিলাম গুরুদেহ ইষ্টদেবতার যুগ্তি' সাধককে মায়ার 
পর পারে লইয়া যাইৰার জন্য তিনিই শ্রীগুরুব্ূপে আগমন করেন। 
নতুবা ক্ষুদ্র মানুষের কি সাধা যেজীবের ভব ন্ধন যোচন করে? তাহার 
তত্ব তিনি নাজানাইলে কাহার সাধ্য তাহা জানে? তাই সেই ইস্ট- 
দেবই লীলায় শ্রীগুরুরূপ ধারণ করিয়া, শিষ্কে ভীহার ন্বরূপাতিমুখে 
অগ্রসর করিতে থাকেন! সাধনরাজ্যের সৌপানের গন সোপান 
অতিক্রম করিতে করিতে শিষ্য যখন শ্রী'্রুর করুণাবলে ইট্টমূর্তির 
সম্মুখীন হয় তখনই গুরু ইঞ্টে লীন হইফাযান-_শিষ্যের নিকট তখন গুরু 
আর ইষ্ট ছুটী জিনিষ থাকে ন।, এক হুইয়া যায় । তখন গুরুকে আর 
গুরুরূপে দেখা যায় না, গুরুতেই তখন ইস দর্শন হয়. সুধু গুরুতেই বা 
বলি কেন, সর্বত্রই যে তখন ইষ্টদর্শন হয়--“্বীহ] ধীহা নেত্র পড়ে 
তাহা তাহা কষ স্কুরে।” তখনই “নৈব গুরুর্নপিয্শ্চিদানন্দরপঃ" 
শিবোইহং শিবোইহং” এ বাক্যের সার্থকতা হয়। কিন্তু সে অইন্ত্সথা 
লাতের পুর্বে "্অদ্ৈতং ত্রিধু লোকেধু নাদ্বৈতং ৪রুণ। সহ” এই! 
উপদেশের অহ্থসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে । 


৯২ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ব_২য় সংখা। 








তন্ত্রশান্ত্রে শ্রীগুরুরস্বরূপ স্বন্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া আমর! 

আর একটী বিশেষত্ব দেখিতে পাই যে, সকল গুরুই এক--তোমার 
গুরু, আমার গুরু, তাহার গুরু-পরস্পর শিল্প নহেন। পার্থিবদেহে 
তোমার গুরু, আমার গুরু পরস্পর তিন্নি হইতে পারেন। কিন্তু 
গুরুতত্বের স্বরূপে সকলেই অভিন্ন । তজ্জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন, 
“মনাথঃ আ্ীজগন্নাথঃ মদ্গুরুঃ শ্রীজগদৃঞডরঃ1” অর্থাৎ আমার নাথই 
জগতের নাথ, আমার গুরুই জগতের গুরু । যোগিনাতন্ত্রে আমর 
দেখিতে পাই; মহাদেব বলিতেছেন £- 

আ।দনাথে। মহাদ্গের মহাকালো হি যঃ স্তঃ | 

গুরুঃ স এব দেবশ সব্বমন্ত্রেধু নাপরঃ ॥ 

মন্ত্র গ্রদানকালে !হ মানুষে নগনন্দিন। 

অথষ্ঠানং ভবেততস্ত মহাকালস্য শঙ্কর ॥ 

অতস্থ গুরুতাদে ব মানুষে নাত সশয়ঃ | 

মন্ত্রদাত1 শিবঃপনে যদ্ধ্যানং কুরুতে গুরোঃ ॥ 

হদধানং কুরুতে দেব শিষ্োহাপ শীর্ষপদ্ষজে। 

অহএব মশহেশা ন এক এব গুরুঃ স্বৃতঃ ॥ 

অধিষ্ঠান* ভবেত্তস্য মানুবেন মহেশ্ব র। 

মাহাআ্মযং কীন্তিতং তস্য স্বশান্ত্রেযু শঙ্ষরি | 
অর্থাৎ_ংহে মহাদেবি! যিনি মাদিনাথ মহাকাল, হে দেবেশি। 
সর্ধমন্ত্ে তিনিই গুরু--অন্য কেহ নহেন। নগনন্দিনি! শিল্ককে মন্ত 
প্রদান কালে মানবের দেহে সেই মহাকালের আরধষ্ঠান হয়। শঙ্করি! 
তজ্জন্তই মানবের গুরুহ ইহা নিঃসংশষ় । দেবি! মন্ত্রদাতা নিজ 
শিরঃপদ্মে গুরুর যদৃ* মুভি দান করেন, শিষ্পও নিজ শীর্ষপক্ষজে 
গুরুর সেই স্বরূপই ধ্যান করেন। অতএব, হে মহেশ্বরি, গুরু 
শিল্ক উভয়ের নিকটেই গুরুপদীর্ঘ এক। শঙ্ষরি। মনুস্য গুরুর দেহে 
সেষ্ইপরখগুরুর অধিষ্ঠান হয়--এই জন্ই সর্ধশান্রে সেই গুরুর মাহাত্মা 
কীর্তিত হইছে । আরও বলিয়াছেন-_-“মুক্তিরে্ন জায়তে দেবি 


মানুষে গুরুভাবনাৎ। 
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এই উদ্ধত শ্লোকানুসারে সকল গুরুর একত্ প্রতিপাদন করিতে 
যাইয়া তন্্ শ্বেতপদ্বাপীন শ্বেতমালাম্বধাধী গুরুর একটী বিশেষ 
মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন। তুমি আমি ভিন্ন তিন্ন মানব গুরুর শিক 
হইলেও “কুমূর্তি ধান করিতে গেলে এ এক মুন্তিই তোমার আমার 
এবং সকলেরই ধান করিতে হইপে। যাহাতে লোকে গুরুর 
জড় দেহটার প্রতি আসক্ত হইরা তাহার চিন্ময় স্বরূপ ভুলিয়! না যায় এই 
সছুদদেশ্যে অনুপ্রাণিত হইর়াই তাঁগ্তক আচার্যগণ ভিন্ন ভিন্ন গুরুর শিষ্য 
সকলের জন্য গুরুর এক প্রকার ধাঁনই ব)বস্থা করিয়াছিলেন । 
কিন্তু এতটা সাবধানতা অবলম্বন না করিলেও চলিত। কান্ণ, সবই 
ত সেই অনন্ত ব্রহ্মের এক একটী রূপমাত্র। সুতরাং নিজের গুরুর 
মূর্ভিটাকেই ঠিক ঈশ্বরঘূর্ত ভাবিঘা ধান কৰিলে এমন কি দোষের 
বিষয় হইতে পারে? মন লইর়। কথা । আমি বদি ঈশ্বরভাব ঠিক 
রাখি “বে যেগানে ইচ্ছা! তাহাকে উপলব্ধ করিতে পারি । আমি 
যদি মনে রাখ যে, আমার গুরুমুপ্তিটাও অনন্তন্নগা শ্রীতগবানের একটী 
রূপ, আমীকে কৃপা করিবার গন্য তিনি এরবূপে অবতীর্ণ-তাহ। 
হইলেও ত একহ্বের কিছুমাত্র বাধা হর না। যেহেতু, কাঁরণ-স্ববপে 
ত সকলেই এক। উপ্নিষদূ তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন_-“£কো। 
দেবঃ সব্বভূতেষু গৃঃ1 “অগ্থি বথৈকো ভূবনং প্রবিষ্টঃ রূপং রূপং 
প্রতিবপো বছু(। একস্তথা সর্বভূৃতান্তরাত্মা ্পং ৭পং প্রতিকপো 
বহিশ্চ ॥' গুরুর পাথিব মৃণ্ডিটার ধান করায় আরও সুবিধা 
এই যে, উহাতে আর কান্ননিক ৰ্প ধ্যান কারতে হয় না। বে রূপটী 
চিরদিন প্রাণের সহিত ভাঁলবাসিয়া আসিযাছি, যে রূপের সঙ্গে আমার 
প্রাণের অনেক মধুর স্মৃতি অচ্ছেগ্ সম্বন্ধে জড়িত সেই কপটী ধন 
করিতে আমার আর বৃথা কল্পনায় মণ্তি্ধ ভারাক্রান্ত করিতে হয় না। 
সে রূপটী হৃদয়ে উদয় হইবামাতই আমার প্রাণ আনন্দে নাচিয়। উঠে, 
জীবনের কত মধুরিম।ময় চিত্র 'চত্তপটে উদয় হয়-ঞোর করিয়া 
ভক্ত আনয়ন কারতে হয় |, আপনা আপনি ভক্তি আসিয়। হৃদয় 
অধিকার করে। গ্রক্কৃতিই আমাকে অনেকট! স।হীধ্য করে। 


৯৪ উাদ্বাধন | [ ১৯শ বর্ষ-২য় সংখ্যা । 





শীগুরুর মহিম। সন্বন্ধে তন্ত্রশান্মে অনেক সুন্দর সুন্দর উক্তি আছে। 
কিন্তু গ সমুদয় উদ্ধত কবিলে প্বন্ধ অতান্ত দীর্ঘ হইয়। পড়িবে, তাই 
গুরুতত্বের আলোচনা আমরা এখানেই সমাপ্ত করিলাম । 





নীচে (90701) 11602501198) রচিত 
গ্রন্থাদির শ্রেণীবিভাগ । 


শ্রীগিরিজাশঙ্কর রাযশৌধুরী এম, এ, বি, এল ) 


নীচে রচিত সমুদয় গ্রস্থগুলিকে পর পর সাজাইয়া, আমরা তাহার 
কোনটাতে কি তন্থের অবতারণা হইয়াছে মোটামুটি তাহাই বলিবার 
চেষ্টা করয়াছি। কিন্তুকোন কবি বা] দার্শনিকের গ্রন্থাবলীকে পর 
পর সাজাইয়া গেলেই সেই সমস্ত গ্রন্থার্দির শ্রেণীবিভাগ হয় না। 
শেণীধিভাগ করিতে হইলে কোন একটা আদর্শের অনুপাতে 
করিতে হয়। 

(ক) পাশ্চাত্যদেশে হেফডিং (1101011..4) এইরূপ শ্রেণী- 
বিভাগের একটা চেষ্টা করিয়াছেন । নীচের গ্রন্থাবলীতে আমরা 
কতকগুলি বড় বড় তবের সাক্ষাৎ পাই--যেমন পুনরাবর্তন (চ:6677ন1 
7২৩০0115106 7, অতিমানুষবাদ ( ১117০1110৭1) ১১ প্রভূ ও দাসের নীতি 
(1০০৩ 8110 ১19৮৫ 1001711 ), শক্তির অন্জনে প্রঠত হচ্ছ! 
(700৩ 11169 6০৮০7), ইত্যাদি । এই সমস্ত তত্ব যে স্যস্ত গ্রন্থের 
মধ্যে উদ্ভাবিত ও আলোচিত হইছে সেই সমস্ত গ্রন্থগুলিকে এক 
এক শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে । এইবপ শ্রেণীবিভাগ করিতে 
যাইয়া! হেফ.ডিং একটি তন্বের সহিত আর একটি তত্বের সন্বন্ধ নির্ণর়েরও 
চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে নীচের উদ্ভাবিত বিভিন্ন তত্বের 


ফাঞ্জন। ১৩২৩।] নীচে রচিত গ্রস্থাদির শ্রেণীবিভাগ । ৯৫ 





পরস্পর অসামপ্রস্ত ও নীচের অব্যবস্থিত চিত্ততার উপর কটাক্ষ করিয়! 
হেফ ভডিং নীচের গ্রন্থথবলীর শ্রেণীবিভাগ কার্য্যের দুরূহত্তা সম্বন্ধে 
আক্ষেপ করিয়াছেন। হেফ ডিংএর এবন্বিধ শ্রেণীবিভাগ একমাত্র 
সম্ভবপর শ্রেণীবিভাগ বলিয়া ধরিয়া না নিলেও ইহাতে খহেফ ডিংএর 
বিশ্লেষণমূলক (41)8150০ ) সমালোচনার প্রণংসাঁ আমরা করিতে 
বাধ্য। 

(খ) নীচের মানসিক অবস্থা সব সময়ে একরকম থাঁকিত না। 
কখন কখন তিনি সুস্থ থাকিতেন, আবার কখন কখন তীহার 
মীনসিক অসুস্থতা ও বিকার দেখা দিত। কাজেই যাহা কিছু তিনি 
লিখিয়াছেন, তাহা কখন সুস্থ অবস্থায় কখনও বা বিকারের অবঙ্থায়। 
সুতরাং তাহার সমগ্র গ্রন্থীবলী প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! 
যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর যেগুলি সুস্থ অবস্থায় লিখিত, দ্বিতীয় 
শ্ণৌর যে গুলি মানসিক বিকারের অবস্থায় লিখিত। 

কিন্ত আমাদের মতে ইহা! খুব উচ্চদরের শ্রেণীবিভাগ নহে । 
নীচে যে রকম প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাহার উদ্ভাবিত তন্বাদি 
প্রথম দৃষ্টিতে যেরূপ উদ্ভট বলিয়া যান হয় তাহাতে তাহার কোন্‌ তত্ব 
সুস্থ অবস্থা এবং কোন্‌ তন্ব বিকারের অবস্থায় উদ্ভাবিত তাহা 
নিরপণ করা কঠিন! নীচের মানসিক অবস্থ! সাধারণ মানুষের 
মানসিক অবস্থা হইতে স্বতাবতঃই পৃথক, ইহা বলা যত সহজ, 
কোন্‌ গ্রন্থ লিখিবার সময়ে নীচের মানসিক অবস্থা সাধারণ মানুষের 
মত সুস্থ, আব কোন্‌ গ্রন্থ লিখিবার সময় তাহ। নয়$ ইহা বল! তত 
সহজ নঠে। এরূপ বলিলে নীচের সমগ্র মানসিক অবস্থার মধ্যে 
যেএক অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে এবং সমস্ত অবস্থার পশ্চাতেই ষে 
এক অখগমন বিরাজ করিতেছে তৎসন্বন্ধে বিস্মরণ হইবার যথেষ্ট 
আশঙ্ক। থাকে । 

(গ) অনেকের নিকট নীচের দার্শনিক তত্বগুলির কোনই মূল্য 
নাই। তবে শিল্পী (4১056) বা কবি (1১০০) হিসাবে তাহার 
স্থান খুব উচ্চে একথা তীহারা স্বীকার করেন। সুতরাং কাব্যের 


নঙ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ--২য় সংখা । 





হিসাবে তাহার যে সমস্ত গ্রশ্গুসি উতর তাহাই প্রথম শ্রেণীর আর 
তদ্দতিরিক্ত অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর । 

এই প্রকারের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য যে, নীচের 
সকল সমালোচকই নীচেকে শিল্পী হিসাবে প্রথম স্থান দিয়া, দার্শনিক 
হিসাবে দ্বিতীয় স্থান দেন নাই। পরন্ত এমন সমালোচকও থাকিতে 
পারেন, যাহারা নীচের কাব অপেক্ষা দার্শনিকতারই অধিকতর 
পক্ষপাতী । সুতরাং ভাহাদের নিকট উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগ 
একেবারেই উল্টা বাঁলয়া প্রশীয়মান হইবে ইহা নিশ্িত। এরূপ 
শ্রেণীবিভাগ সব্ববাদীস্ম্মত হইতে পাবে না। 

(ঘ। পাশ্চাত্য সভ্যতায় কতকগুলি জটিল সমস্যা আসিয়া দেখ। 
দিয়াছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সেই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা লইয়। 
খুব বিত্রত। এমন ক এ সমস্ত সমস্যার মীমাংসার উপরেই পাশ্চাত্য 
সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে । নীচেও এঁ সমস্ত সমস্যাগুলির 
মীমাংসার ভার গ্রচণ কপ্রিয়া তাহার গ্রস্থগুলি, তাহা কাব্যই 
হউক আর দর্শনউ হউক, রচনা করিযাছেন। নীচের এ সমস্ত 
মামাংসার উপযৌগীতা ও সভ্যতার উপর এখুগে তাহার প্রতিতা ও 
কৃতিত্ব স্তান পাইবে । স্তরাং অনেকের মতে নীচের মীমাংসার 
উপষোগীতার অন্চপাতে গাহার গ্রন্থাবলীর শ্রেণীবিভাগ হওয়! 
সঙ্গত । 

ইহা? একটি সমীচিন এবং প্রণিধানযোগ্য কথা, সন্দেহ নাই | 
কিন্ত এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিবে যে, বর্ঘমান পাশ্চাত্য সভ্যতার যদি 
একটা সঙ্কট যুহুপ্ভই উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে সেই সঙ্গটকালে 
তাহার সমস্যাগুলি কি? এবং তার পর অন্যান্ত পগিতেরা যে 
গুলিকে নমস্য। বলিয়া নিদ্ূপণ করিতেছেন, নীচেও সেই গুলিকেই 
আসন্ন সমস্যা বলিঘ়্া স্বীকার করিরাছেন কিনা? যদি এই সমস্য 
নিরূপণ বিষয়ে অন্যান্য পঙ্িতদের সহিত নীচে একমত না হুইয়। 
থাকেন, অন্যান্য পঙ্িতদের মতে যে গুলি সমস্যা সেগুলিকে যদ্দি 
নীচে সমস্য। বলিয়াই স্বীকার ন| করেন, তবে নীচের উদ্ভাবিত 


ফাঞ্ধন, ১৩২৩।] নীচে রচিত গ্রন্থার্দির শ্রেণীবিভাগ | ৯৭ 





যীযাংসা ও অন্ঠান্ত পঞ্ডিতদের মীমাংসার কোন তুলনামূলক বিচারই 
হইতে পারে না। 

নীচের প্রদর্শিত সমস্যা ও অন্যান্য পণ্ডিতদের নিরূপিত সমস্যার 
পার্থক্য লইয়াও একট বিচার চলিতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য সত্যতার 
বর্তমানে প্রকৃত সমস্যা কি, তাহা এখনই একেবারে বলিয়া ফেলা ও 
সর্ধবাদিসম্মতক্ধপে স্বীকার কর। সঙ্গত হইবে না। তজ্জন্য আমাদিগকে 
এখনও কিছুকাল ধৈর্যের সহিত অনাগত্ত ও অনিশ্চিত তবিব্যৎ- 
ইতিহাসের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং উল্লিখিত 
আদর্শের অন্পাতে নীচের গ্রন্থাবলীর শ্রেণীবিভাগ সহজ ও সঙ্গত 
হইবে না। 

(ঙ) নীচের লিখি গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেক সমালোচক কেবল 
কতকগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রলাপবাণী দেখিতে পান। আরও 
আক্ষেপের বিষ এই, সমস্ত প্রলীপবাণী আবার অসংবদ্ধ ও পরম্পবু- 
বিরোধী | যাহা অসংবদ্ধ ও পরম্পরবিরোধী হাহার মধ্যে একটা 
আত্যন্তরীণ সামগ্রস্ত ও মিলের স্তর খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা 
করিতে যাইয়া নীচের গ্রন্থাবলীকে একট! প্রাঞ্জল শ্রেণীবিভাগে 
সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে । 

এই রকমের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, 
ইহা আগে হইতেই একটা সিদ্ধান্ত লইয়া উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ 
করে। এবং এই কল্পিত সিদ্ধান্তের সত্যতার উপরেই--এই শ্রেণী- 
বিভাগের উপযোৌগীতা নির্ভর করিতেহে। যদি এই কন্পিত 
সিদ্ধান্ত সত্য না হয় তবে তাহাদের এই শ্রেশীবিভাগের স্থান 
কোথায় ? 


তবে, কবি ও দার্শনিক হিসাবে, নীচের মনের গতি ও 
পরিণতির একটা ক্রমাভাষ এবং তাহার উত্ভাবিত বিচিত্র 
দার্শনিক তব্বগুলির উত্তুষ ও ক্রমপরিশতি, কাব্যের ভাষায় এ 
সমস্ত তত্বের আশ্চর্য প্রকাশ বা অভিব্যক্তির খহেতু নির্ণয়_-এই 


সমস্ত যদ্দি উল্লিখিত শ্রেণীবিতাগে সম্যক্‌ ফুটিয়। ডঠে তবে অন্তান্ত 
১) 





৭৮ উদ্বোধন ৃ [১৯ বর্ষ তয় সংখ্য।। 








আদর্শের অনুপাতে শ্রেণীবিভাগ হইতে ইহার উপযোগিতা অস্বীকার 
করা যাইবে না। 

(চ) ৬কহ বলেন নীচে একজন দার্ঁনিক। কেহ বলেন, তিনি 
একজন কবি। আবার অনেকের মতে তিনি এক সঙ্গে কবি ও 
দার্শনিক_ছুইই | অধিকাংশ সমাঁলোচকই এই শেষোক্ত মতের 
পক্ষপাতী । 

কবির কাব্যের শ্রেণীবিভাগ চলে, দার্শানকের দর্শনেরও অ্রেণী- 
বিভাগ চনে। কিন্ত্র যাহা একসঙ্গে কাব্য ও দর্শন_-ছুইই, তাহার 
শ্রেণীবিভাগ বাম্তবিকই কঠিন হইয়া পড়ে । হেফ ভিং বলিয়াছেন যে, 
নীচের অব্যবস্থিত-চিত্ততা ও পরম্পর-বিরোধী উক্তিই তাহার 
গ্রন্থাবলীর শ্রেণীবিভাঁগের পক্ষে এক প্রবল অন্তরায় । তাহ খা 
সত্য হয়, তবে আমর] বলিতে চাই যে, নীচের গ্রন্থাবলী একসঙ্গে 
কাব্য ও দর্শন বলিয়াই, তাহার শ্রেণীবিভাগ সমালোচকের পক্ষে 
এতাদৃশ বিদ্রস্ধুল । 

নীচের গ্রস্থালোচনাষ আমাদের ধারণা এইক্প যে, ১) কতকগুলি 
্রন্থ সষ্টিমলক (০/৩৭11৬৩ ,১ আর কতকগুলি গ্রন্থ সমালোচনামূলক 
(০710671); (২) আর সমালোচনামূলক গ্রন্থগুলি সষ্টিমূলকগ্রস্থাদির 
ব্যাখ্যা 1 টীকাস্বরূপ লিখিত। 

আরও আমাদের ধারণা যে, যে সমস্ত গ্রন্থ স্ষ্টিমূলক 
তাঁহার তত্বের অংশে দার্শনিকতার উদ্তব--আর ভাষায় প্রকাশের 
অংশে কাব্যের স্থষ্টি। স্ষ্টিমূলক গ্রন্থাদিতে দর্শন ও কাব্যের এইরূপ 
মৌলিক সংহিশ্রণের জন্যই, তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজনে 
সমালোচনাযূলক গ্রন্থাদির স্য্ট। কিন্ত এই সমালোচনামূলক গ্রস্থাদিও 
নীচের বিশিষ্ট প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া, ইহারও ভাবে ও 
ভাষায় এক নূতন স্ষ্টি। বস্ততঃ প্রত্যেক স্থষ্টিযমূলক গ্রন্থের মধ্যেও 
সমালোচনা আছে? আবার প্রত্যেক সমালোচনামুলক গ্রন্থেই নুতন 
হি বিদ্যমান। প্রতেদ এই যে, স্ৃষ্টিযুলক গ্রন্থে সমালোচন। 
প্রচ্ছপ্র-সৃষ্টি প্রকট । আর সমালোচনামূলক গ্রন্থে কৃষ্টি প্রচ্ছ্ন-- 
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০ পাপ আক বাপ এ পা শী পাপা তা সত ওর এ কাক পর জল পপর ০ সপ 


সষালোচন প্রকট । উভয় শ্রেণীর গ্রন্থই শিল্পীর (7719) প্রতিভা! 
প্রস্থত। 

নীচের প্রথম গ্রন্থ 13107 07017007) কল্পনা বহুল। সষ্টিমূলক [ 
শেষ গ্রন্থ 10০21101079 সমালোচনামূলক | “717৩ 197৮1) 91 1)2), 
যাহাতে তিনি পুনরাবর্তন (£৮101171 1২501181611০০) মতবাদ প্রচার 
করিয়াছেন; এবং ৭105 51) 7 £8170057% যাহাতে তিনি 
অতিমানুষবাঁদ (১17০০777) তত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, এই ছুইখানি 
প্রন্থই পিশেষভাঁবে সষ্টিযলক । আবার 51110721005 00100) 65019? 
এবং £10172. 06172710001 11101৮ গ্রন্থদ্বয় অত্যন্ত সমালোচনা- 
মুলক | £1101171), +511-0)9-1101021, একখানি প্রতিক্রিয়ামূলক 
আত্মোপলবির গ্রন্ব-ইহাও সমাঁলোচনামূলক। €11)9 7৮0] 
$৬1509170) এব* 21365010207) 210 ৮511+ ইহারা করনাবন্থল কাব্য 
বিশেষ। এই ছুইখানি গ্রন্থ ঈহাণের পুর্ববন্তী ীর ছুইখানি স্ৃষ্টিযূলক 
গ্রস্থের (1105197৮070 1)755 ৮1078 ১130 %77711)0-07) পর 
পর রচিত বলিয়াই ঠিক ইহাদ্িগকে প্রত্যক্ষ সমালোচনাযূলক গ্রন্থের 
শ্রেণীতে আমরা সন্নিবেশিত করিতে প্রস্তুত নহি। পরন্ত ছুইটি 
গভীর তত্বসমন্বিত গ্রন্থের পরে পরে এই ছুইখানি গ্রন্থে নীচে তত্ব 
ছাড়িয়া যেন কল্পনার মধ্যে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্রামলাঁভের 
চেষ্টা করিয়াছেন । নীচের মানসিক গতি ও পরিণতির মধ্যে এই 
রকমের একট] প্রয়াস তাহার গ্রন্থরচনার পূর্বাপর শৃঙ্খলা হইতে 
আমরা লক্ষ্য করিয়াছি | £11)5 ১৬11] (0 1১১০1 এক তত্বমূলক গ্রন্থ । 
ইহাতে নুতন তত্ব উদ্ভীবনের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনারও যথেষ্ট 'প্রসার 
দেখিতে পাই। নীচের যাহা মূলতত্ব, এই গ্রন্থে সেই তত্বের, উপ- 
লন্ধির দ্ন্য যেরূপ সাধনা! আবশ্তক তাহার আভাস দেওয়া! হুইয়াছে। 
এই গ্রন্থধানিতে সৃষ্টি ও সমালোচনা ছুইই দুষ্ট হয়। 

আমাদের এই উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ নির্দোষ, ইহাতে কোন 
ক্রটি নাই, এমন কথা বলিতে সাহসী নহি। যে কোন আদর্শের 
অন্থপাঁনে যে কোন বড় দার্শনিক বা কবির গ্রস্থাবলীর শ্রেণীবিভাগ 


১০৩ উদ্বোধন। [১৯শ বর্ষ-২র সংখ্যা। 





করিতে গেলে; যে সমস্ত ক্রুটি অনিবার্ধ্য, তাহা আমরা অতিক্রম 
করিতে পারি নাই। তবে পাশ্চাত্য দেশের সমালোচকদের সম্মুখে 
নীচে রচিত গ্রস্থাদির এই কথঞ্চিৎ নূতন শ্রেণীবিভাগ উপস্থিত 
করিতে আমরা অতিলাষী। 

নীচের পর প্রাব। 
গ্রীক সভ্যতা । 

প্রথম হইতেই নীচের জীবনে আমরা আীক সভ্যতার প্রভাব 
পক্ষ্য করি; এবং শ্রীকের আদর্শ শেষ পর্য্যন্ত তাহার জীবনে কাধ্য 
করিয়াছে, ইহা নিশ্চিত। কি নুতন তত্বের উদঘাটনে কি কাব্য- 
হষ্টিতে গ্রীক প্রভাব তাহার মধ্যে জীজ্জল্যমান। পাশ্চাত্য 
দেশের অর্িকাংশ সমালোচকই এবিষয়ে একমত । খু্টান ধর্মের 
নিষেধাতক (1২৭), ১৪১ 21)5) নীতির আদেশের (591017710017)6770) 
বিরুদ্ধে নীচে যে ভীষণ সমরঘোবণ|1, মীনব জীবনের একটা বাঁধামুজ্জ, 
পরিপূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশের জন্য নীচের যে ব্যাকুল" ও তীব্র 
আকাজ্ষা, তাহার মুলেও গ্রীক প্রভাব *ামরা লক্ষ্য করিয়াছি। 
বস্ততঃ নীচে খুষ্টান ছিলেন না, গ্রীক বা প্যাগ্যান (10177) 
ছিলেন। ইউরোপের সভ্যতার বর্তমান সমস্তাদ্কল তিনি গ্রীক 
আদর্শের অন্ুপাতেই সম্পৃূবণ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন । 
ইউরোপের অন্ধমুগের (1)111 ১৫০) পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
গ্রীক সাহিন্য যে নবযুগের শ্ুত্রপাত করিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষ তাগে গ্রীক সত্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া, নীচেও তদন্থুরূপ 
আর একটি চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ সন্বন্ধে আমাদের 
বক্তব্য এই যে নীচে - 

(১) শরীক সভ্যতার পুর্ণ আদর্শ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম 
হন নাই। গ্রীকের এশরধ্য ও বীর্যের ( ড৪1001) 1118৩) আদর্শ 
তাহাকে উদ্দীপিত করিয়াছিপ্র বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে গ্রীকের নীতি- 
বাদ ব1 ]7150105 এর আদর্শ তাহার চক্ষে পড়ে নাই। এবং 
তাহা পড়ে নাই বলিয়াই মনুষ্যজীবনের বিকাশের জন্য যে সমস্ত 
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তত্বের কথা তিনি বলিরাছেন, তাহার মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত 
থাকিলেও সেই সমস্ত মূলতত্ব হইতে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে তিনি 
উপনীত হইয়াছেন, তাহা! সাধারণতঃ নীন্বিগহিত হইয়াছে এবং 
স্ববিরোধী দোষে দুষ্টও হইয়াছে । কোন একটা! পূর্ণ জিনিষের 
অংশের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলে যে সমস্ত একদেশদর্শিহ ও ক্রটি 
অনিবার্ধ্য, নীচের মধ্যে আমরা নাঁহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করি । 

(২) দ্বিতীয় কথা, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে 
যে নবযুগের সুচনা দেখা দিধাছে, তাহা শুধু গ্রীক সভ্যতার প্রেরণা 
হইতে সফলনা লাভ করিতে পাঁরে না। ইউরোপকে যুগে যুগে 
উদ্ধোধি* করিতে যাইয] গ্রাণ সভ্যনা প্রায় নিঃশেষ হইর। গিয়াছে 
এখন আর গ্রীক সভ্যতার দিবার বিশেষ কিছু নাই। অনেক 
পণ্ডিতদের মতে ইউরোপের এই নবধুগের প্রেরণা আসিবে হিন্দু 
সভ্যতা হইতে | কিপ্ত নীচে, মন্তর স্মতিগ্রন্থ মনোযোগের সহিত 
অধ্যয়ন করিলেও এবং পল্‌ ভয়সেনের [01 1)০0-০1)) বন্ধু হইলেও 
হিন্দু সভ্যতা । দ্বারা সাক্ষাত্তাবে কিছুই €ভাবান্বিত হয়েন নাঁই। 
এযুগে শরীক ও হিন্দু এই উভয় সম্যতা দ্বারা পরিপুষ্ট ন! হইয়! 
ইউরোপের এই সঙ্কটময় নবদগে কোন মনীধীই সকল দিক হইতে 
একটা পূর্ণ মীমাংসা বা সমন্বযের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন 
না। নীচে 'ারেন নাই। হিন্দু সত্যতার দ্বার৷ প্রতাবান্বিত না 
হওয়াই তাহার অন্যতম কারণ। 
সোপেনহয়ার (১501701)1)10:006 )| 

গ্রীক সভ্যতার পরেই নীচের উপর সোপেনহয়ারের প্রভাব 
আমবা দেখিতে পাই এবং ত্াহাধ উপর সৌপেনহয়াবের 
এই প্রভাবসম্বন্ধে ১৮৬৬ খুঃ তিনি পল্‌ ভয়সেনকে এক চিঠিও 
লিখিয়াছিলেন। 

সমস্ত কৃষ্টির মূলে এক অনাদি অনন্ত ও ছূর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি 
(111 0০:০৪) কাধ্য কবিতেছে। সৃষ্টি জ্ঞানপ্রহ্ুত নহে, ইচ্ছা- 
শক্তিপ্রস্তত এবং এই বিশ্বব্যাপী ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানময় নহে. 


১০২ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ__২য় সংখ্যা। 





ইহা! অজ্ঞান ও অন্ধ। ইচ্ছাশক্তির এক অনির্বগনীয় অন্ধ প্রেরণায় 
এই স্থট্টির বিকাশ, স্থিতি ও লয় সাধিত হইতেছে । এই দার্শনিক 
তব্ধ যে নীচের উপব প্রথম জীবনে স্বতঃই প্রভাব বিস্তার করিয়া- 
ছিল, তাহার প্রমাণ আমবা পাঁই। স্থষ্টির অত্যন্তবে ও অন্তরালে যে 
বাস্তবসত্তা (1৭171 ) কার্ধ্য করিতেছে; তাহ! জ্ঞান নয়, ইচ্ছাশক্তি,_- 
এই ধারণ! নীচে সোপেনহযাঁরের নিকট হইতে লাভ কবেন। 

নীচের মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সোপেনহয়ারের প্রভাব 
ক্রমে হাসপ্রাপ্ত হ্য। তাহাহ কারণ-_ 

১১) সোপেনহয়ারের দুঃখবাদ (1১5951751৭7) " নীচে পরবর্তী 
জীবনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মানবজীবনের পূর্ণতা উপলব্ধি 
ও,»তাহার সাধনায় এবং বিকাশে এই ছুঃখবাদ বিশেষ সহান্তা 
করিতে ত পারেই না, পরস্ত উহ! এক বিদ্বস্বরূপ হইয়'ছিল। সমস্ত 
রকম ছুঃখ, ক্লেশ' পাপ-তাপের মধ্যেও জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশ 
হইতেছে আনন্দ ও যুক্তিতে । নীচের এই সিদ্ধান্ত সৌপেনহ্যারের 
ছুঃখবাদকে ক্রমে অতিক্রম করিতে বাধ্য হয়। 

২) সোপেনহম়ারের দবাবাদ 1১11) নীচে একেরারেই 
সহ করিতে পারেন নাই। ইংলগে জন্‌ ষ্টয়ার্টমিল 7 ৩ 111) 
সামাজিক হিতবাদের (06110) দিক হইতে এই অন্ুকম্পার 
একট। স্থান বা উপযোগিতা শ্বীকান করিয়াছেন । আধুনিক সামীজিক 
সাম্যব'দ (5০০1711৭101 এই অনুকম্পাবৃত্তির উপর অনেকটা প্রতি- 
্টিত। কিন্তু নীচে ইহার একান্ত বিরোধী । নীচের মতে, যে দয়! 
করে তাহার মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়, আর যাহার প্রতি দয়া করা হয়, 
তাহারও খনুষ্যত্ব ন& করা হয়। যাহানা দয়ার পাত্র, তাহাদিগের 
একাস্ত বিলোপ বা উচ্ছেদসাঁধনেই মনুদ্যজাতির কল্যাণ। নীচের 
মত এ বিষয়ে পোপেনহয়ারের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত । 

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, সোপেনহয়ারের ছুঃখবাদ 
(1১655175157) ও দয়াবাদ (11) নীচেকে ত্াহাঁব প্রভাব 
অতিক্রম করিতে বাধ্য কর়ে। 


ফান্তন, ১৩২৩। ] নীচে রচিত গ্রন্থাদির শ্রেণীবিভাগ ! ১০৩ 








ওয়েগনার ( ৬৬৭51)07 ) 1 

নীচে জীবনের প্রথমেই ওয়েগনারের প্রতি বিশেষরূপে আক 
হইয়] পড়েন। নীচে বাল্যাবধি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। আবু সঙ্গীত- 
বিস্ভায় ওয়েগনার তখন ইউরোপের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি । 

কিন্তু পরে ওয়েগনারের সহিত নীচের বিচ্ছেদ অত্যন্ত মন্শাস্তিক 
হইয়া! পড়ে। 

(১) নীচে, ওয়েগনার ও কাহার স্্রীর সহিত ঘনিষ্ট বন্ুত্বস্ঞ্জে 
আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং এই বিচ্ছেদের যদি কিছু ব্ক্তিগত 
কারণ থাকে, তাহা কোন পক্ষ হইতেই সাধারণে প্রকাশ হয় নাই। 

(২) নীচে একৰপ ওয়েগনারের শিষ্টের মত ছিলেন। ওয়ে- 
গনার একজন অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী বিখ্যাত ব্যক্তি । 
সাধারণতঃ এইরূপ প্রতিতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা গ্রণমুদ্ধ যুবকদের হারা 
স্বীয় মহিমা প্রকাশের জন্য চেষ্টা করেন। তাহাতে এই সমস্ত যুবক- 
দের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রয নষ্ট হয় । নীচে সম্ভবতঃ ওয়েগনারের প্রভাবের 
পেষণে নিজ স্বাতন্ধ্য বিলোপের আশঙ্কাতেই ওয়েগনারকে ছাড়িয়। 
আসেন। 

১৩) ওয়েগনাবের ছুঃখবাদ (1১০১১117190) " এবং 

(৪) ওয়েগনারের মধ্যযুগের খুষ্টানা আদর্শ স্বতঃই শীচেকে 
ওয়েগনার হইতে দুরে সরাইয়া আনিতে বাধ্য এরে। 

(৫) আমাদের মনে হয়, ওয়েগনার ও মীচে উভয়েই অসাধারণ 
প্রতিভা ও প্রখর ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ । কাজেই ইহাদের মধ্যে 
মতের বিরোধিতাই পরস্পর বিচ্ছেদের প্রধান কারণ। 

ইউরোপের পারপার্থিক অবস্থা (1511৮119110 01159109109 ) 
নীচের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আমা- 
দের এইরূপ ধারণা। 

এক দিকে নীচের অনন্তসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অন্য দিকে ইউ- 
রোপের সমস্থা, ইহার সংঘর্ষ হইতেই নীচের জীবন, 'কাব্য ও দর্শনের 
সট্টি হইয়ছে। ইউরোপের সঞ্ষট নীচেকে উদ্বেলিত করিয়াছে । 


১৪৪ উদ্বোধন । (১৯শ- বর্ষ ১য় সংখ্য। 





এবং ইউরোপের দ্রিক হইতেই তিনি সমগ্র মন্ুষ্যজাতির উপর 
তৃষ্টিপাত করিয়াছেন। 
স্থতরাং আমাদের মতে ইউবোপের বর্তমান সমস্যা ও পারি- 
পার্থখিক অবস্থাই (121151701)176)0৬) নীচের জীবনকে বিশিষ্টৰ্পে 
আন্দোলিত ও বিকশিত করিয়াছে । 
(ক্রমশঃ ) 


ভগিনী নিবেদিত11* 


আমরা যে সমস্ত উদ্দেগ্যে মাজ এখানে সমবেত হইয়াছি। তাহাদের 
মধ্যে একটী উদ্দেগ্ত আচাধ্যপাঁদ স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণোর্দিত সিষ্টার 
নিবেদিতা কর্তৃক স্থাপিত আমাদের এই বালিকাবিগ্ভালরটীর বিষয়ে 
কিছু আলোচনা করা। স্কুল ও স্কুলের কার্য আলোচনা করিতে 
গেলেই, '্িনি আত্মবলিদানে আমাদের এই পথ দেখাইয় গিয়াছে, 
সেই তগিনী নিবেদিতাকে স্মরণ করিতে হয়; কেন না, আমাদের 
স্থল বলিলে আমর ইষ্টককাষ্ঠাদি-নির্মিত একট! বাড়ী বা কভক- 
গুলি বিশেষ কার্্যপ্রণালী বা নিদ্মকে ম্মরণ করি না, কিন্তু তিনি 
যে মহান্‌ উদ্দেপ্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া সমগ্র নারীজাতির উন্নর্তি- 
কামনায় আপন স্বার্থ, আপন সুখ, আপন দেহমন-প্রাণ বলি দিয়া 
আত্মনিবেদন বা প্রেমের সাধন করিয়া গিগ্লাছেন তাহার সেই মহান্‌ 
উদ্দেশ্ট ও নিবেদিত হৃদয়টীকেই স্মরণ করি। সেই উদ্দেশ্ুটী 
সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারিলেও আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহা 
এক কথায় এই যে, নারীজাতির নারীত্বের বিকাশ। ইহারই 





* সিষ্টার নিবেদিত। বালিকাবিদ)লক়ে * সরস্বতী পুলোপণক্ষে সিষ্টার নিবেদিতার 
প্রিষ্ন ছাতীগণ কর্তৃক পঠিত। 


ফাঁঞ্ুন, ১২২৩ ] ভগিনী নিবেদিতা | ১০৫ 
পরপর... যর এরা সাহারার আরা, 


একটা উণাঘ শিক্ষাদ[ন। সমুদ্রবপ পুর্ণ বিকাশেব যে তরঙ্গরূপ 
ক্ষুদ্র স্ক,বণ এই প্রাণ-মন দেহেব সমষ্টি, ইহাবই' অন্তনিহিত বৃত্তি- 
গুলিকে খিক।শনুখীন কবাঁটেই বলে শিক্ষাদান, আব জীবনব্যাপী 
এই শিক্ষাব্যাপাবেব একটী সোঁপানেব নাম বিদ্যাশিক্ষা এবং 
সেই বিদ্যাশিক্ষাব উদ্দেণ্যে এই বিদ্যালধটী স্াপিত। 
দ্বিভীবতঃ সিষ্টান নিবেদিতা নেই হদযেব, তাহাব সেই প্রেম 
পুর্ণ নিবেদিত হৃদঘেব বর্ণনা কবা আমাদের সাধাতীত। তবে 
তাহাবই প্রদর্ড শিক্ধাব আমনা তাহাকে যতটুকু বুকিতে সক্ষম হৃই- 
য়াছি। তাহাই প্রকাঁশেব চেষ্টা কবিতেছি মাত্র । 
ভাহাব হৃদঘ বপিতে আমবা তাহার ভালবাসা ও ত্যাগ, বিশেষতঃ 
এ দুইটা বষখেষুই উল্লেখ করিতেছি । সেহ ,ষ মহাপুকব বাক্য-- 
“স্বার্থ মলিনতা অগ্রিকুণ্ডে কব বিসর্জঞ্জন-১? 
“দাও আব ফিরে নাহি চাঁও। 
থাকে যদি হদঘে সম্বল--; 
সে বাক্য যথার্থই তিনি কার্যে পবিণত করিয়া গিযাছেন। 
এখন) এইণপ দিতে হইলে য কতখানি ভালবালিতত হয? বা 
কতখানি 'ালবাসিলে যে ইহা দেওযা যা, ইহাই চিন্তাব বিষষ | 
বাস্তবিক, কতখানি ভালবাসিলে মানুষ অপবের ছুঃখে দুঃখ 
অন্ততব কবে? কতখানি ভালবাসিতে পাবিলে মানুষ অপবের 
যন্ত্রণায় যন্ত্রণা বোধ করে, ও সেই যন্ত্রণা ও দুঃখ হইতে তাহাকে 
মুক্ত কবিবাব চেষ্টা কবে? কতখানি ভীলবাসায নাবীজাতির হুর্দশা, 
দুঃখ, নিঞজ্জাবতা নিবেদিতাৰ হদযকে আঘাত দিযাছিষ্্ব যাহার 
প্রেরণায় নিজেব নিজন্ব ভুলিষা সারা জীবনব্যাপী কঠোব সশ্যম ও 
তপস্যা দ্বাবা তিনি এই নিজীবত1 ছুব করিবাব জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়াছেন, নিব জীবনপাত কবিযা প্ররূত স্ত্রীশিক্ষার ভিত্তি 
স্থাপন কবিষা গিযাছেন 1? এহ মমত্ত প্রশ্রেব মীমীসা আপন আপন 
হৃদয়ে প্রত্যক্ষ কর! এবং কার্যে পিণত কবাঁই আমাদের শিক্ষার 
একটী প্রধান অঙ্গ । এমন স্্রেমহতী শিক্ষা, তাহাবই আশাবীজ 


১০৬ উদ্বোধন । [৬৯শ বর্ষ-_তয় সংখা।। 


1০ ০০ কউ 
বক্ষে ধারণ করিযা আমাদের বিগ্ভালয় দণ্ডায়মান । কাঁজেই ভগিনী 


নিবেদিতা ও তাহপর স্বাপিত এই বিদ্যালয়ের মধ্যে এক হিসাবে 
কোনও প্রতেদ নাই। ইহা তাহারই যেন প্রত্যক্ষ প্তীক। ইহার 
ও ইহার কার্যযসন্বন্ধে আলোঁচনা, ও নিবেদিতাঁ-জীবনের আলোচনা, 
যেন একই কথা । এই একত্বের সিদ্ধান্তই তীহার দৈহিক অভাঁব- 
জনিত মর্মান্তিক দুঃখে শান্তি প্রদান করিতেছে । 

তাঁঈ৯ আজ এই বিশেষ দিনে যে দিন সমগ্র জগৎ অবিষ্ভানাশিনী 
বিদ্যার আরাধনা আনন্দে ভাসিতেছে 7; সেই বিশেষ দিনে আমরাও 
সেই শিক্ষািষ্ঠাত্রী বিদ্ান্দপিনী বাঁণীব পুজান্তে আমাদের শিক্ষা- 
দায়িনীকে স্মরণ করিবার জন্য সকলক অ।হ্বান করি । সেই শিক্ষা- 
দায়িনী নিবেদিতা যে শিক্ষার আদর্শ আমাদের সম্মুখ ঘোষণা করিতে 
ছেন, যে শিক্ষা সকলকে দীন করিবার জন্য আমাদের পথ উনুক্ত 
করিয়া আমাদিগকে উত্সাহিত কব্িতেছেন। যে প্রেমের প্রবাহ 
তুলিয়া দেখাইতেছেন যে, শ্বাঁমশণ্জর মন্ত্রাদষ্ট “দিয়ে দেওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে কি মহান্‌ “পাওয়ায় হৃদয় ভরিযা যায়, আজ তাহার সেই ঘোষণার 
সেই উক্চর্পসীহের বাণী বীণাবাঁদনীর বীণায় বঙ্কাবিত হইতেছে। 
তাহার সেই শুভ্র নির্মল পুষ্পসকাঁশহদর শ্বেতবরণার শ্বেভবর্ণে গ্রতি- 
ভাত হইতেছে এবং তাহার হৃদয়ের সমস্ত আনন্দ ও আশা আজ 
হাশ্যময়ীর মুছুহাস্তে ব্যক্ত হইতেছে । আর এ দেখ নারীজাতির 
উন্নত ও কল্যাণের, জন্ত তাহার যে উদ্দাষ অক্লান্ত আকাজঙ্ষা আজ 
তাহা শত দিকে শত ভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে। 

আহন্ গৃহ[গতা দেবীকে মনোমধ্যে প্যনি করিয়া তাহার নিকট 
এই মনস্কামনা নিবেদন করি, যেন তিন আমাদের অন্তনিহিত 
শক্তিকে জাগরিত করিতে সহাব হউন?) যেন অবব্যানাশিনীয় 
কপায় আমরা ম্কল অববগ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, প্রেমপুর্ণ প্রাণ 
লইয়! বিশ্বের সেবায়, বিশ্বে সেই বিশ্ব প্রাণকে অধিষ্ঠিত দেখিয়া জীবন 


সফল করি। 


ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস। 


গ্রীকদর্শন ] [ এরিষ্টটল 
( শ্রীকানাইলাল পাল, এম, এ, বি, এল ) 
( পুর্বপ্রকাশিহের পর) 

ইত্তিপুর্ধে এরিষ্টটলের জীবনী ও গ্রন্থাবলী মোটামুটী আলোচিত 
হইয়াছে । অতঃপর তাহার দর্শনীলোচনাঁনর অগ্রসর হওয়া যাউক । 

এই স্থলে প্রথমে প্লেটোর সভিত এরিইটলের দর্শনের ভেদাভেদ 
বিচার করিয়া দেখা দরকার । পুর্বেই উক্ত হইয়াছে, সাহাজগত 
প্লেটোর নিকট একটা প্রকাগ্ত ছার, বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, 
তিনি প্রজ্ঞাশক্তিবলে জগৎ রূহস্তয উদ্ণাটন ক্বীরিয়াছিলেন ; আর 
আদর্শের তুলনায় প্রতিচ্ছবি যেখন হান, সেরূপ জ্ঞানস্বরূপ, কল্যাণ- 
স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ যূল পদার্থের তুলনায় বিশ্বজগৎ অকিঞ্চিৎকব-_ 
এই বোধে তিনি সেই মুল তন্বের আলোচনার বিশেষভাবে ব্যাপৃত 
ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া বিশ্বজগতের অস্তিত্ব তিনি একেবারে 
অস্বীকার করিতেন না। প্লেটো ও এরিই্টটলের এ বিষয়ে কোন 
মতদ্বৈধ নাই । তবে প্লেটোর মতে বাহজগতের সহিত ভাব জগতের 
সন্বন্ধকি সেটী সহজে বুঝা যায় না--সেই কারণ এরিষ্টটল প্লেটো 
দর্শনে দোষ প্রদর্শন করেন। গ্রেটোর মতে ভাব-পদার্থকে ইন্দরিয়- 
গ্রাহথ জড় পদার্থ হইতে আঅতরিস্ত পদার্থ বলিয়া যনে হয়। কিন্তু 
বিশেষভাবে প্রণিধান করিলে উভয়ের মধ্যে সেরূপ বিরোধ দুষ্ট হত 
গা। ছুইটীকে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ মনে করিলে উতয়ের সম্বন্ধ বুঝিয়া 
উঠা কঠিন হইয়া পড়ে। এবং যদি জড়-পদার্থ ও ভাব-পদার্থ দুইটা 
বিরুদ্ধ পদার্থ হয় তাহা হইলেই এ আপত্তি উঠিতে প্রারে। গ্নেটোর 
দর্শনালোচনায় প্রথমেই এ সন্দেহ অনেকের মনে উঠিতে পারে, কিন্ত 
ধাস্তবিকই কি ছুইটী সম্পৃণ বিরুদ্ধ পদার্থ বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়া- 
ছিলেন, আমাদের মনে হয় না। 


১০৮ উদ্বোধন। [১৯শ রধ--২য় সংখা। | 





দেখা যাক, এরিষ্টটল এ বিষয়ে কি বলেন। তাহণর মতে ছুইটী 
বিরুদ্ধ পদার্থের মধ্যে সন্বন্ধ অস্বাতাবিক। ভাবপদার্থকে জড়াতি- 
রিক্ত (2 01)১০০/)1)0) না বলিয়া জড়পদার্থের অন্তনিহিত 
(18010151101)0) বলিলেই উতভধের সন্বন্ধের যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া 
যাঁধ। জড়াতিরিক্ত কোন ভাবপদার্থের অস্তিত্ব এজগতে স্বীকার 
করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। এরিষ্টটল এবন্িধ মত 
প্রচার করিলেও তার মতে মূল পদার্থ অজড় (11117967191 ) ঘল 
পদার্থে জড়েখ সন্বন্ধ নাই__মুল পদাথ শাব-স্ববপ। 

এরিষ্টটলের মতান্ুসারে জাগাশক পদার্থ মাত্রেই কপ (00012) 
ও জড়ের 77৭1০) । সমাবেশ বর্তমান । রূপ ছাঁড়িযা জড় নাই, 
জড় ছাঁড়িযা কপ নাই-ধিশ্বজগতে” ইহাই নিয়ম । “রূপ? বলিতে 
কি বুঝা একটু এ্ীণধান করির। বুঝিতে হইবে । সাধারণতঃ রূপ 
বলিতে আকারকেই বুঝায় । এই দোরাতটী চতুফ্ষোণবিশিষ্ট একটা 
পদার্থ দোঁয়াতের ইহাই রূপ । এাঁরছ্টটল কিন্তু “রূপ শব্দ এই সঙ্কীর্ণ 
অর্থে গ্রহণ করিতেন না। পিথাগুরু সম্প্রদায় এই “ূপ'কে সংখ্যা, 
দ্বারা, নির্দেশ করিতে প্রয়াপী হইবাছিলেন, সে কথা যথাযথ 
স্থানে আলোচিত হইয়াছে । প্লেটো “সংখা বলিতে শুধু পরিমাণকে 
(57051 বা 00177)01%)  বুকিতেন না1। “সংখ্যা বলিতে 
শুণকেও (048111) ) বুঝিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ বিস্তারিত বিবরণ 
জানিতে হইলে প্রেটোর দর্শনে সংখ্যার আলোচন! দ্রষ্টব্য । 
এরিঈটল “রূপ” শব্দের দ্বারা অবিকাশাবস্থার । 1১010110151 51৭05) 
বিকাশাবস্থাকে (১০৪৪] 91816 ) বুকিতেন । তার মতে “জড়' পদার্থ 
পদার্থের অবিকাশাবস্থা, “রূপ' পদার্থ তাহারই বিকাশাবস্থা। পূর্ক্বেই 
বলিয়াছি, পদ্রার্থ মাত্রই এই বিকাশে ও অধিকাশের সমাবেশে গঠিত। 
সগ্যোজাত শিশুর অবস্থা বালকের অবস্থার তুল্য নয়--অবিকাশাবস্থা । 
বালকের অবস্থা আবার পূর্ণযৌবন মানবের অবস্থার তুলনায় অবিকা- 
শাবস্থা, পার্ষাস্তরে কিন্ত সগ্যোজাত শিশুর অবস্থার তুপণাব বালকের 
অবস্থা বিকাশাবস্থা। সঙ্যোজাঠ শিশুতে আবার গভস্থ প্রাণের 


ফান্তন, ৯৩২৩। |] ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস । ১০৪৯) 





তুলনায় বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় । পৃথিবীর যে কোন পদার্থ 
লও ন1 কেন সর্বত্রই এই বিকাশ অবিকাশের, এই বিপরীতের অদ্ভুত 
রক্যবন্ধন। আরও দ্রেখা যায়, একই পদার্থে এক হিসাবে বিকাশের 
পরিচয় পাঁওযা যায়, অন্য হিসাবে অবিকাশেরও পরিচয় মেলে । 

প্লেটোর দর্শনালোচনায় দেখা গিষাছে, তাহার মতে প্রত্যেক পদার্থ 
এক হিসাবে বিশেষ-পদার্থ (1১710001,0) ও অন্য হিসাবে তাহা 
জাতি (০ 0১) বিশেষ-পদ্দার্থ জাতির অন্তর্গত, জাতি আবার 
পরতর জাঁতিপ্ন, পর*র জাতি পরতম জাতির, এই ক্রম অবলম্বনে 
সকলগুলিকে শেষে মুল জাতি বা মুল সত্তার অন্তর্গত করিয] লওয়] 
যায়। এরিষ্টটলেব মতে প্রত্যেক পদার্থই অবিকাশ অবস্থা হইতে 
বিকাশাবস্কায় পবিণত হইতেছে । মুল পদামে এই পরিণতির বিরাম 
হইয়াছে, মূল পদার্থে বিকাশের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মূল পদার্থ 
জড়-সম্বন্ধহীন (17)70910111)। 

প্লেটোর ও এরিইটলের দর্শনের মুন সিদ্ধান্তে কোন বিরোশ নাই, 
বুঝা গেল। যাহা কিছু অনৈকা আছে, শুধু চিন্তা-প্রণালী লইয়া । 
এই স্থলে উভয় দর্শনের ভেদাতেদের আলোচনায় আরও একটু 
অগ্রসর হওয়া যাঁক। 

আমরা দেখিঘাছি, প্লেটোর যুল ভাবপদার্থ এক হইলেও তিনি 
বু ভাবপদার্ধের উল্লেখ করিতেন। পরস্ত ভাব-পদার্থগুলিকে 
শ্রেণীপরম্পরায় সুসজ্জিত করিয়া সকল ্লকে ই একের অন্তর্গত করিয়া 
লওয়াই তাহার দর্শনের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। সকল 
তাঁবপদার্থই মূল ভাবপদার্ধের বিকাশ মাত্র-দেশগত, কাল”ত 
বিকাশ বা প্রতিচ্ছায়া। মূল ভাবপদাথকে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের 
কোনই অপ্তিত্ব থাকে না। এবং সেই ক্রমপবম্পরায় তাহারা এক 
হিসাবে ব্যষ্টি ও অপর হিসাবে সমষ্টির পরিচায়ক । ব্যটি অপেক্ষা 
সমষ্টিতে সমশিক বিকাশ, সে কথ। প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। মূল 
পঙ্দা্থে সকলেবই সমাবেশ সুশুরাং মূল পদাখের বিকাশ সব্বাপেক্ষা 
পরিস্মুট অস্ঠ কথায় মূল গদাথ পূর্ণ বিকশিত, বছ ভাব পদাধগুলি 


১১০ উদ্বোধন । [১শ বর্ষ_২ক সংখ্যা। 


তাহাবই আংশিক বিকাশ মাত্র। প্লেটো ও এরিষ্টটলের দর্শনে তবে 
প্রতেদ কোথায়; প্রভেদ এই ষে, প্লে.টা স্বীয় প্রজ্ঞাশক্তিবলে মূল 
পদ্দাথকে প্রত্যক্ষ করিয়া এই জগৎকে তাহারই বিকাশ বলিয়া অনুভব 
করিয়াছিলেন, এবিষ্টটল এই প্রত্যক্ষ জগতের যাবতীয় পদার্থেই 
বিকাশের অপূর্ণতা দেখিয়া চিন্তা € তর্কশক্তি দ্বারা পুর্ণ বিকাশের 
সন্ধান পাইয়াছিলেন। | 

আর একটী কথা, প্লেটোব মতে যাঁলতীয় পদাথ সেই মৃহ্ষ্ুক লক্ষ্য 
রাখিয়া চলিয়াছে। মূল পদার্থই আদর্শ পদার্থ, জাগতিক পদার্থ 
মাত্রেই তাহার আংশিক বিকাঁশ। আবার যাঁবতীষ জাগতিক 
পদার্থকে ক্রমপরম্পরাঁয় বিকাশশীল বল! চলে; যে পদার্থ যে 
পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হইযাছে সে তদপেক্ষা কম বিকশিত পদার্থের 
আদর্শরূপে বর্তমান। ফলে পাওয়া গেল, মূল আদর্শ এবং সেই মূল 
আদর্শের অন্তর্গত বছু আদর্শ; এবং সেই বহু আদর্শ আবার পরস্পবের 
আদর্শ। এরইটল “রূপ? (০0) ) বলিতে এই আদর্ণকেই বুঝিয়া- 
ছিলেন__জাগতিক পদার্থ মাত্রেরই রূপ হইতে রূপান্তরে পরিবর্তন 
ঘটিতেছে-__-একমাত্র মূল পদার্থ ই স্বরূণে নিত্য অবস্থিত। এরিষ্টটের 
(০1) ও প্লেটের [৭৩৪ আমাদের মনে হয একই পদ্াাথ। 

এই স্থলে আর একটী কথা লিপিবদ্ধ কবিযা আমরা এরিষ্টটলের 
দর্শন বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইব। সক্রেটীস 
প্রচার করেন, বস্তর ভাব ( ০09/০00191 ) হইতে বস্তর জ্ঞান জন্মে। 
বস্তর জ্ঞান ছাড়া বস্তর অস্তিত্ব অন্ত কোন উপায়ে উপলব্ধি হয় না। 
বস্ত বলিতে কি বুঝি, বিশ্লেষণ করিলে হশ্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া 
যায় না। সম্বন্ধ জ্ঞানসাপেক্ষ | ফলে দ্রাড়াঘ, স্তর সত্তা জ্ঞানসাপেক্ষ ৷ 
জ্ঞানের উপর তাহার অস্তিত্ব সর্ধতোভাবে নির্ভন করে। সক্রেটীসের 
(50110619010), প্নেটোর 1168. এরিষ্টটলের 07 একই পদ্দার্থের 
তিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র । 





(ক্রমশঃ) 


/্ 


নৎকথা। 


ভগবানের উপর শ্রদ্ধতক্তি হওয়া বড়.কঠিন। তাঁর রুপা ন! 
হলে হয় না। সেই জন্ত সাধুর কি করে তার ক্ুপালাঁভ করেছেন 
বুঝ তে হয়, তাদের জীবন দেখ তে হয়, আলোচনা করৃতে হয়। সেই 
জন্যই ঘত অবতার বলেছেন? “সাধুসঙ্গ কর? | 

৫৪ ৬ ক ক গু 

সৎলোকের নিন্দে কবরৃতে নেই। যদিকোন বড় লোকে সৎ- 
লোকের নিন্দা করে, তাহলে কতকগ্রঁল লোককে সৎসঙ্গ হতে 
বঞ্চিত করা হয়। কারণ বড় লোকের কাছেই বেশী লোক আসে । 
ধ্ররূপ করা অতি খারাপ । আর যদি সে সতৎ্এর প্রশংসা করে তা 
হলে পাঁচজন সতসঙ্গ করৃতে চাহিবে। কারণ? তারা বুঝবে এ 
লোকটাও যখন তাঁকে ভালবাস্ছে তখন সাধুর সঙ্গ করা উচিত। 

চ ৰা এ এ 

মানবেন সংশয লেগেই শঁছে। সংশয় যাওয়! কি মুখের 

কথা ! মানুষের সংশয় দুর কর্বার জগ ভগবান্‌ শরীর ধারণ করেন। 
রু ক র 

ভগবান্‌ কাহাকেও বড় করেন, আবার কাহাকেও ছোট করেন । 
তার অর্থ কি? সংসারেই দেখা যায়, ধনীলোক মুত্যুর সময় তার 
বিষয়-সম্পত্তি তাণ উপণুক্ত সত্পুজের হাতে দিয়ে যাষ। কারণ, 
দমে জানে এ ছেলেটা 'নজেও খাবে, অপর তাইদেন্ও দেবে । লক্গমী- 
ছাড়া ছেলেদের দিয়ে যান না; তারা নিজেও খাবে ন', অপর ভাই- 
দের, .দবে ন!। সই রকম ভগবান এমন লোককে শক্তি দিয়ে 
বড় করেনঃ যার দ্বার অপরেরও উপকার হবে। 

চা, ক চি ঞ 

এমন শক্তি আছেঃ যাতে নিজেও সুর্খী হয়, পরকেও সুখী করে; 
ইহা সৎশক্তি। আর নিজেও ছুঃবী হয়, আর অপরকেও ছুঃখী 
করে, ইহী অসৎ শক্তি। 


১১২ উদ্বোধম । [১৯শ বধ ২য় সংখা!। 





৮ শাশিাশীপাট শিপ শিিশীশিশি ্্ ভি 
সপ ১৪ আপ | পাপ শা ০ ০ সস লস্ট পল 


ঈশ্বর লাভ কর্তে হলে ঠিক ঠিক ত্যাগ চাই, ভগবান্‌ ত্যাগীকে 
খুব ভালবাসেন। ত্যাগেব ভাব না এলে তগবান্‌ লাভ হয় না। 
ত্যাগ বলৃতে গেলে_ ধন মান এসব ত ত্যাগ কখতে হবেই, এমন 
কি দেহটাও যা এত শ্বাদরের সামগ্রী সে 'দহটাকেও সময় সময় 
ভূলে যেতে হবে। ভোগের ইচ্ছা একটু থাকলে তাগ কখনও সন্ভব 
হয না। বাঁসনা-পুর্ণ মন কখনও কি ত্যাগের কথা পর্য্যন্ত প্রকাশ 
কর্তে পাণ্ে? যেমান চা তাব কাছে তগবান্‌ দুণে। 


ক সং গু ৯ 


ধন মানের মধ্যে থেকে ভগবানেপ উপর মন রাখা কি কম 
কথ।? ঈশ্বর হতে যে কোন জিনিৰ চামাদিগকে প্রথক্‌ কবে, 
তাহাই মায়া। ম'যার পন্ধন কাটতে না পার্শে ভগবানের কৃপা লাত 
হয় না। সাধন ভজন ও গুরুপ্ুপা ব্যতাত এই মায়া কাটাতে পারা 
যায় না। 


কঃ এ ০ ্ং 


এ জগতে ঠিক ঠিক গুও ছুলভ, শিষ্য মেলাঁও ছুলতভি। যে 
শিল্পা গুরুবাকা পালন কবে, তাব সংসাদে কেউ শক্রু থাকে ন!। 
ভগবান্‌ তার সঙ্গে সদ! সপ্দদা থাকেন। সে এক দিন না এক দিন 
তগবানকে বুঝ তে পারে। 


ক রক র ক 
তগবান্‌ শাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। তার মধ্যে যে কেশি 
একটা জোক করে ধবে থাকতে হর। তগবান্‌ লাভ করতে হলে 
একনিষ্ঠ হতে হয়। 


ময়াথে জানকীনাথে যদ্চি অতেদ পণমাত্মন্থি 
তথাপি মম সর্ধন্থো রামঃ কমললোচন। 


কমললোচন । 
হনুমানের মত এইরূপ একনি নিষ্ঠা চাই। 


ফাল্তুন, ১৩২৩। 1 সতকথা । ১১৩ 


মানের মত পাজি জিনিষ আর নেই। কত রকম সংশয়, অবিশ্বাস 
এনে দেয়। কিন্তু ভগবানের নাম করৃতে কর্‌্তে মান যশের আকাজ্কা 
চলে যায়; চিন্ত শুদ্ধ হয়। 


খু ঈং ০ ০ 


সগ্গ্রন্থ, যাতে ভগবানের কথাবার্তী আছে ভার! সৎসঙ্গের কাজ 
করে। সকল সময়েই তআর ভগবানের নাম কর্তে পার! যায় না 
সেই জন্য এইবপ গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। তাতেও ভগবানের শরণ- 
মনন করা হয়। ধারা দ্রিনরাত ভগবানের নাম কর্‌তে পারে তাদের 
সহিত তগবানের কি তফাৎ? 


৪ সা রা ঈ 


ঠিক ঠিক গুরু, শিষ্কে ভক্তি শ্রদ্ধা দেন। ষে শিষ্য টাকাকড়ি, 
মানযশ চায় তাদের কখনও সং্গুরু লাভ হয় না। যার। তগবানের 
দর্শন প্রার্থনা করে তারা সতলোকের নিকট জাগাতিক কোন সুখের 
আশ না থাকলেও যায়। 


এ গঃ ০ ক 


অভাব থাকৃতে মানুষ ঠিক ঠিক ভগবানকে ডাকতে পারে ন!। 
কিন্তু মানুষের অভাবের সীমা নেই । অভাববোধ এমনি জিনিষ যত 
মনে কর্বে আমার অতাঁব আছে ততই দেখবে অতাব বাঁড়ছে। 
সেইজন্য যারা ভগবানকে পেতে চায় তাদের নিবৃত্তি অবলম্বন 
করা উচিত। 


৬০ কী 


বাগ নি পাদি যে, যদি ভগবানকে ডাক্ৰার কখনও ইচ্ছা 
হল, ত অমনি খতাঁতে বসি তে, নি যদ্দি ভগবানে মন প্রাণ সমর্পণ 
করি, তাহ) হইলে, আমাকে খাওয়াবেই বা কে, আমার পরিবার- 
বর্গকে কে, আমি থাকবো কোথায় ইত্যাদদি। কিন্তু একটু 
ভেবে দেখি'ন! প্ধিবীতে এতলোক যে ভগবানের জন্য ঘর বাড়ী ত্যাগ 


১১৪ উদ্বোধন । [১৯শ বধ--২য় সংখা! । 





করেছে তাদের কি কখনও কোন অভাব হয়েছে! ভগবানের জন্য 
যে ত্যাগ করে, তাঁকে তানই খেতে দেন, পড়তে দেন, বল ভরসা 
সব দেন। তার সমস্ত স্থবিধা করে দ্েন- তীর নাম নিয়ে একবার 
বেরিয়ে পর্তে পার্ুলেই হল। 
গ গঁ সং সং 

ঠিক ঠিক গুরু শিষ্কের সংস্কার, মনের গতি, পূর্বের কর্ম ইত্যাদি 
বিচার করে কথ! বলেন-যাঁতে তার উপকার হয়। সেই জন্য যাব 
তার কথা শুপে শা১তে নেই। এ এট! বল্লে, সে সেটা বল্লে, 
সকলের কথা শুনে নেচে এধারও হয় না ওধারও হয় না। 


ঙ ০ ০ সং 


হাজার হাজার ধর্মকথা জানার চেষে, বলার চেয়ে, লোককে শিক্ষা 
দেওয়ার চেয়ে ভগবানকে ডাক ভাল। 


সফল সাধনা । 


(শ্রামায়ামর মিত্র) 


কাণ্তিক মাসে পবিত্র তপোডূমষি উত্তরাখণ্ডের প্রসিদ্ধ তীর্থ 
কেদারনাথের পট ( দ্বার) দীপান্থিতা অমাবস্ার পর ব্ধসট্টযন। শীত- 
খতুর প্রারন্তেই এ অঞ্চলে যাত্রীর সংখ্যা বিরল হইয়া থকে । 


ফান্ধন, ১৩২৩। ] সফল সাধনা। ১১৫ 





দীর্ঘ ছয়মাসকাল এই তুষারারৃত কেদারের রাজ্যে বাস করিয়। 
প্রধান পুজারী ও সেবকগণ গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত আজই 
মধ্যাহ্ছে নিয়মিত পৃজাঁর পর মন্দির বন্ধ হইয়াছে । আবার বৈশাখ 
মাসে সাধারণের জন্য পট খোলা হইবে । প্রবল নীতে কেহই সেখানেই 
বাস করিতে পারেন না। আবার প্রবাদও আছে শীতের কয় মাস 
দেবতারা কেদারনাথের পুজা করিয়া! থাকেন সুতরাং মত্ত্যবাসীর সে 
সময়ে দর্শনাদির সুযোগ হয় ন1। 


অপরাহ্ে জনৈক সাধু দীর্ঘ পার্কত্যপথ শতিক্রম করিয়া বৃদ্ধ 
মন্দির দ্বারে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। দর্শন প্রার্থী হইয়া হিনি 
প্রধান পুজরীকে একটিবার দ্বার খুলিবার জন্য অন্থুরোৌধ করিতে 
লাগিলেন। সন্নিবন্ধ অনুরোধ ও কাতর প্রার্থনাসবেও পুজারী 
সংক্ষেপে জানাইলেন প্রচলিত প্রথা তঙ্গ করিয়া আগামী বৈশাখের 
পূর্বে মন্দিরদ্বার কিছুতেই খুলিতে পারা যায় না। 


একনিষ্ঠ সাধক চিরপোধিত আশাভঙ্গে বাথিত হইয়া সংস্কল্ন 
করিলেন যে, ইষ্ট দর্শন না করিয়া তিনি কিছুতেই এস্থান ত্যাগ 
করিবেন না; মন্দিরের উপকণ্ঠে কোথাও বাস করিবেন । 


পূজারী তাহাকে এই জীবন-সংশয় কঠোর প্রতিজ্ঞা হইতে নিরস্ত 
করিবার বহু চেষ্টা করিলেন । উত্তরে সাধক জান্ধইলেন যে, প্রবল 
শীতে যদি তাঁহার দেহপাতও হয় তাহাও বরং বাঁঞছনীর তথাপি তিনি 
দর্শন পুজাদি না করিয়া অন্তর যাইবেন না। 


পূজারী ও সেবেকগণ ফিরিয়া গেলেন, অল্পসময়ের মধ্যেই সেই 
জনযুখরিত ধাত্রীবন্থল তীর্থভূমি নীরব হইয়া গেল। সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়! 
পর্বতগাত্র :ছাইয়া ফেলিল। তপস্বী কেবল*াত্র সেই বিজন 
গভীর নিম্তন্ধতাঁর মধ্যে একাকী বিষণ্নচিতে স্বীয় মন্দ ভাগ্যের বিষয় 
চিন্তা করিয়া! শিবসকাঁশে মনবেদনা নিবেদন করিতে লাগিলেন। 


তপন্বী কিয়ৎক্ষণ পরে মন্দির পার্শে পদশব্দ শুনিয়া সেই দিকে দুষ্টি- 
পাত করিক্বটদখেন যে, এক প্রসন্ন বদন রিভূতি মণ্ডিত সন্ন্যাসী তাহারই 


১১৬ উদ্বোধন। [ ১৯শ বর্ষ--২র সংখ্য।। 





দিকে আসিতেছেন। তিনি সেই সৌম্য-গঠন জ্যোতির্দয় সন্ন্যাসীকে 
নিণিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন । 

নবাগত সন্্যাসী তপস্বীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_- 
“মহাশয় আপনি এমন সময়ে কাহার জন্য এখানে অপেক্ষা 
করিতেছেন ?” 

সাধক সংক্ষেপে দ্বীয় মন্দতাগ্যের কথা বিবৃত করিলেন। সন্যাসী 
তাহার মনঃক্ষোভ নিবারণ উদ্দেশ্টে বলিলেন, "আস্থন, আপাততঃ শীত 
নিবারণের জন্য ধুনি প্রজ্লিত করিয়া অগ্য রাত্র অতিবাহিত করিবার 
চেষ্টা করি 1” 


অপরিচিত হইলেও নবাগত সন্ন্যাীর সরল ব্যবহারে অল্প সময়েই 
উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ জন্মিল। 


পরে তিনি তপস্থীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কোন খেলা 
ধুলা জানেন কি?” 


তিনি উত্তর করিলেন, “ই1 দাবা খেলা একটু জানি” -_-পরক্ষণেই 
ক্ষুদ্র ঝুলিটির ভিতর হইতে একখানি ছক ও খেলার সরঞ্জাম বাহির 
হইল। 

উভয়ে মগ্ন হইয়! খেলিতে লাগিলেন । 


গু রা ৪ ৪ 


উষার রক্তিম ছটায় পূর্বাকাশ রঞ্জিত হইয়া উঠিল--তপস্থী 
ফিরিয়া দেখিলেন রাত্র ভোর হইয়াছে । সন্ন্যাসী তাহাকে 
অন্যমনস্ক দেখিয়া বলিলেন, "খেল! প্রায় শেষ হয়া আসিয়াছে; 
আমি প্রাতংকত্যাদি সারিয়া আপি, আপাততঃ খেল! বন্ধ থাক |” 
এই বলিরা তিনি ছক প্রভৃতি ঝুলির ভিতর পুরিরা উঠিয়। 
গেলেন। 

অল্পক্ষণ পরেই প্রধান পুজারী ও সেবকগণ মন্দিরসমীপে আসিয়া 
দ্বার উণুক্ত করায় তপস্থী জিজ্ঞাসা করিলেন; “গত কলা সঙ্গটায় আমার 


ফান্তন, ১৩২৩।] স্বামী ৰিবেকানন্দের পঞ্চপঞ্চাশৎ জন্মোসব | ১১৭ 





সকাতর প্রার্থন1 অগ্রাহ করিয়া! চলিয়া! গেলেন--অথচ আজ প্রভীতেই 
সেই নিয়ম ভর্গ করিয়া! পট খুলিতেছেন, আপনার এই ব্যবহারের 
অর্থ কি?” 


বিশ্ময়ে পূজারী বলিলেন, “সে কি আমরা যে ছয় মাস পরে 
আজ এই প্রথম আসিলাম ; আপনি কি এতদিন এই খানেই 
ছিলেন ?” 


পরে সেই সন্ন্যাসীর অশ্রতপুব্ৰ খেলার কথা শুনিয়া সকলেরই 
ভ্রম ঘুচিয়া গেল। ভতপস্বীর সফশ সাধনায় উপস্থিত জনমগ্ুলী 
বিশ্মিত হইয়া গেলেন । 


স্বামী বিবেকানন্দের পঞ্চপঞ্জাশৎ 
জন্মোৎসব । 


বিগত ১৫ই জানুয়ারী, সোমবার, বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মো্সব উপলক্ষে তিথিপূজা! ও ২৯ জানুয়ারী, রবিবার, মহোৎসব 
সম্পন হইয়া গিয়াছে । তিথিপুজার দিন স্বামীগির গৃহ এবং সমীধি- 
মন্দির নানাবণের বিবিধ হগন্ধি পুষ্পাদ্দির দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল। 
বিশেষতঃ স্বামীজির গৃহটাতে ফুলগুলি এবং স্বামীঞজি যে সকল 
জিনিষপত্র ব্যবহার করিতেন মেইগুলি এরূপভাবে সংস্থাপিত 
হইয়াছিল যে, উত্তস্থানে উপস্থিত হইবামাঞ্তই মনে হইতেছিল, 
স্বামীজি বুঝি ভক্তগণেদ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণাস্ত? ২ইমাত্র জন্তত্র গমন 
কগিয়াছেন। সগ্যপ্রশ্দুটিত ঘুলগুলিকেও দেখিয়া মনে 'হইতেছিল 
তাহারাও যেন মহ1পুরুষের সেবায় ব্যবহৃত হওয়ায় পিজিগকে ধন্য 





১১৮ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ধ_২য় সংখ্যা। 


এবং অপর সকল পুষ্প অপেক্ষা আপনাঁদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছে। 
এবং ফুলগুলি তক্তবিশেষের প্রীণেও সেই মূহুর্তের জগ্ তাহাদের 
সহিত স্থানবিনিময়ের বাঁপনা উদ্দীপিত করিয়া দিতেছিল। উক্ত 
দিবস প্রায় সহজ্াধিক তক্কের সমাগম হইয়াছিল। তীহার। সঞ্লেই 
স্বামীজির যথাবিধি পূজা ও ভোগরাগের পর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া 
আপনাদিগকে পরিতৃপ্ত জ্ঞান করিয়াছিলেন । 

মহোত্সবের দ্িবল মঠবাটী নানাবিধ পতাকা, পুষ্প, মাল্য 
প্রভৃতি দ্বারা অতি সুন্দর+পে সজ্জিত হইয়াছিল। উক্ত দিবস 
সকলেরই মুখে তাহারা তাহাদের আদণ পুরুমেস জন্মোৎসবে যোগদান 
করিতে যাইতেছে বশ যেন একটা আনন্দ ও উৎসাহের ভাব লক্ষিত 
হইতেছিল। মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে স্বামীজির -গরিক-বন্ত্র পরিহিত, 
সন্ন্যাসিবেশেদ তৈলচিত্রখানি মস এবং নানাবিধ লতাপাতা এবং পুষ্প- 
সম্ভারে সজ্জিত হইয়া স্থাপিত হওয়ায় দশকগণের মনে যুগপৎ ভক্তি 
এবং ত্যাগের ভাব সঞ্চারিত করিয়া দ্রিভেছিল। চিত্রস্মুখে প্রথমে 
কন্পা্ট ও পরে ব্যাটরা কাঁলীকীগ্ভনসম্প্রদার কর্তৃক মধুর মাতৃনাম 
গীত হওয়ায় স্থান্টীকে এরূপ ভাঁবময় করিয়! তুলিরাছিল যে, উক্ত 
স্থানে যাইবাঁমাত্রই সকলের মন. তক্তিরসাগ্লুত হইরা পড়িতেছিল। 
স্বামীজির সমাধি-মন্দির ও তাহার মর্ম প্রস্তরনিন্মিত যুক্তিটা অতি 
সুন্দরভাবে পুষ্পাদ্দির ছারা সাজান হইয়াছিল। উৎসবের প্রধান 
অঙ্গ দরিদ্র-নারায়ণ সেবা অতি সুচাক্রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল | এই 
সেববাকার্র্য যুবকগণের উত্সাহ দর্শন করিলে মনে হয়, স্বামীজি 
যে ধলিয়াছিলেন,-আমার ভক্তগণ পরে আসিতেছে ; তাহা বোপ 
হয় ইহারাই | মান অপমানের কথা ভুলিরা, সকলকে আত্মজ্ঞানে, শুধু 
সেবার অপিকারে আপণাদিগকে গৌরবান্বিত অনুতব করিয়া সেবা 
করিবার ভাব যে ইহাদের মধ্য বিদ্যম।ন রহিয়াছে, তাহা তাহাদের 
কার্যাকলাপেই বেশ প্রতীয়মান হইতেছিল। স্বামীজি ইহাদের এই 
ভাঁব চিব্রজাগপক পাখুন! এই উপলক্ষে আমাদের স্মরণ করা 
উচিত শ্বামীজি অন্নদান অূপক্ষা বিগ্ভাদান এব তদপেক্ষা জ্ঞান 


ফাল্গুন, ১৩২৩1] স্বামী বিবেকানন্দের পঞ্চপর্াশং জন্মোৎসব । ১১৯ 





দানের দ্বার! সেবা করাকে শ্রেষ্ঠ বলিতেন। কিন্তু এরূপ সেবা করিতে 
হইলে উহা! শিগ্দিগকেই প্রথমে অধিগত করিতে হইবে । উহ। 
অধিগত হইলে তবেই জামরা বিদ্ভা এবং জ্ঞানদানের দ্বারা অপপকে 
সেবা করিতে সক্ষম হইব । অতএব, আস্ুণঃ আমরা সকলে সেই 
মহাপুরুষের জন্মোৎসব দিন হইতেই, দরিদ্র নারায়ণগণকে সেবা করাই 
মাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল, যিনি উক্ত কার্যে নিজ জীবন 
ব্যয় করিয়! গিরাছেন, তাহাব্ আশর্বাদ মস্তকে ধাবণ করিষা এইরূপ- 
তাবে সেবার যত্রবান হই । 


উক্ত দিবস প্রা চতুঃসহশ্বাধিক দরিদ্রনারারণ তৃপ্পুসহকারে 
সেবা গ্রহণ করিরাঙিলেন। ই'হাপাব্যতীত আরও তিন সহত্স ভক্ত 
প্রসাদ গ্রহণ কপিয়াঙ্লেন। 


প্রায় দশ সহ ভক্ত উত্সবে যোগদান করেন । তাহাদের 
মুহুমূছ “জয় স্বামীজিৰ জঘ" ধ্বনি সকলেরই প্রাণে আনন্দের ধার! 
প্রবাহিত করিয়া দ্রিতেছিল । অবশেষে সন্ধ্যাসমণগমে যখন ভক্তবৃম্দ 
দলে দলে নৌকাযোগে কিম্বা অন্ত পথে চলিরা যাইতে লাগিলেন-__ 
তখন বাস্তবিকই অপর সকলকে এই আনন্দের পর একটু বিশর্ষ 
হইতে হইয়াছিল । 





ময়লাপুর? মাদ্রাজ, শ্রীরামরুঞ্ হোমে শ্রীশ্রীস্বামীজির তিথিপু্া 
এবং জন্মোৎসব সুুসম্পন্ন হইয়। গিপাছে | উত্সবের দ্রিবস মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত 
কীর্তন ও তজনাদি হর । ভাহার পর সমাগত প্রান ছুই সহজ তক্ত 
ও দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ পান। বৈকালে দেওয়ান বাহাছুর শ্রীযুক্ত পি, 
কেশবা পিল্লাই মহাশয়ের সভাপতিত্বে সদালোচনার জন্য একটী সভা 
আহ্‌ভ হত্ধ। প্রথমেই ব্রদ্ধা শ্রীচক্রবর্তী আয়েঙ্গার মহাশয় “বিভীষণের 
শরণাগতি' সন্বদ্ধে বলেন । তব্পরে স্ট্রীযুক্ত এম, কে, তাখাচারিয়ার, 
বি, এ, মহোদয় তামিল ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের 
সার্থকতা” সম্বন্ধে এবং চিঙ্গলিপুটের জেলামুন্সেক শ্রীযুক্ত সি, তি, 


৬২৩ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ-_২য় সংখ্যা। 








কষ্ণম্বামী আঘাব বি, এ, বিঃ এল, মহাশয় ইংরাজী ভাষায় “হিন্ফু- 
শ্রেষ্ঠ শ্বামী বিবেকানন্দ” স্ন্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
সভাপতি মহাশয় স্বামীঞ্জির সম্বন্ধে ছুই চাঁরিটী কথ! বলিবার 
পর সত! এবং উত্সব সমাপ্ত হব। 





বাঙ্গলোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ত্রীশ্রাস্বামীজির জন্মোৎসব উপলক্ষে 
তিথিপৃ্জ। ও উৎসব হইয। গিক্বাছে। তিথিপুঙ্জার দ্রিন যথাবিধি পুজা 
ও ভোশরাগাদ্ির পর ধৈকালে প্রাধ একশত বালকবালিকাকে 
প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং রাত্রে প্রায় ২৫০।৩০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 
উত্সবের দিবস সহরের কয়েক স্থান হইতে ভক্তগণ শ্রীপ্রীঠাকুরের 
ও স্বামীজির প্রতিমৃত্ি রথাদিতে স্থাপন করিয়া ভজন করিতে করিতে 
প্রা বেলা ১২॥০ সময় আশ্রমে আগমন করেন। তৎপরে বল ৫॥০ 
পর্য্যন্ত প্রায় ২০*০ লোক প্রসাদ পান। অবশেষে ইংরাজী ও কানাঁড়ী 
ভাষায় স্বামীজির সম্বন্ধে বক্তৃতার পর উৎসব সন্ধ্যাসমীগমে 
সমাপ্ত হয়। 





সারগাছি (বহরমপুর) শ্রীরামকষ্চমিশন অনাথ আশ্রমে শ্রীশ্রীস্বামীজিব 
জন্মোৎসব উপলক্ষে যথাবিধি তিথিপৃজা ও উৎসব সুসম্পন্ন হয়া 
গিয়াছে ॥ উক্ত ছুই দিবসই পাঠশালার ছাক্রগণকে এবং পার্বর্তী 
গ্রামের ক্ৃষকগণকে তোজন করান হইয়াছিল। 





মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ শ্রীরাম মধে শ্রীশ্রীস্বামিজীর তিথিপৃজ| ও 
তছুপলক্ষে উত্সব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া! গিয়াছে । 

উৎসবের দিবম জোত্র পাঠ, গান, তজন, পৃজ। ইক্্যার্দি হয়। 
উক্ত দিবস প্রায় ৫** দরিদ্রনারায়ণ ও ভদ্রলোক তৃপ্তির সহিত 
প্রসাদ পান । 


ফাঞ্কন, ১৬২৩1] সংবাদ ও মন্তব্য । ১২১ 


কনখল, বৃন্দাবন, কাশী, মারাবতী প্রন্তি মিশনের ও মঠের 
অন্যান্ত কেন্্রপমূহেও স্বামীঙ্জির জন্মেৎ্সব যথাবিধি সযারোহের সহিত 
হইয়া গিয়াছে । ইহা ব্যতীত ভারতের প্রায় সর্বত্রই ভক্তগণ 
জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছেন । 


আসা 


নতবাঁদ ও মন্তব্য । 


আগামী ১৩ই ফান্ধন, সন ১৩২৩ সাল, ইংরাঙ্জি ২৫ শে ফেব্রুয়ারী, 
১৯১৭, রবিবার তগবান্‌ শ্রীশ্রীরামকুষ্জ পরমহংসদেবের দ্ব্শীতিতম 
জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে গহোথ্সব হইবে । ভক্তগণের উপস্থিতি 
একান্ত প্রার্থনীয়। 





আমর! কনখল, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অক্টোবর মাসের 
রিপোট প্রাপ্ত হইয়াছি। গত পৌষ সংখ্যায় আমরা উক্ত আশ্রমের 
সেপ্টেম্বর মাসের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছি তাহাতে সাধারথুকে 
জ্ঞাত করিয়াছি যে, ৯৯১৬ সালের জানুয়ারী মাঁসের তুলনায় সেপ্টেম্বর 
মাসে যাহাদিগকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা কর! হয়, তাহাদের সংখ্যা 
সাড়ে সাতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ এ প্রকার রোগী জাশ্ুয়ারীতে 
খটী ভর্তি হইয়ীছিল, সেপ্টেম্বরে ৫২ জন ভন্তি হয়। কিন্তু অক্টো- 
বরের যে '্বিপোর্ট পাওয়। গিগনাছে তাহাতে দেখা যাইতেছে এঁ*মাসে 
এ্ররূপ নূতন মরমী +৪ জন ভন্তি হয়, এবং ১১ জন পুরাতন রোগী 
ছিল। ইহাদের মধ্যে ৬৭ জন আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়। গিয়াছে, ২ 
জন মার] যাঁয়। ৪ জন চিকিৎস। ত্যাগ করিয়া,চলিয় যাঁয় এবং ১২ জন 


১২২ উদ্বোধন । [ ১৯শবর্ধ__২য় সংখ্যা । 





মাসশেষেও চিকিৎসাধীন আছে। গত সেপ্টেম্বরে ৫২ জন রোগীকেই 
স্বানাভাববশতঃ, যক্মাওয়ার্ডের ন্যায় অবাঞ্ছনীয় স্থানে, রোগীর 


সংখ্যা কম থাকায় বাঁ হইয়াছিল, এবার খন গত আলোচিত 
মাস অপেক্ষাও রোগীর সংখ্য। ২২ জন অধিক, তখন তাহাদিগকে স্থান 
দান কর। কিরূপ ছুবূহ হইয়! ঈীড়াইয়াছে তাঁহা বলা অসন্ভব। (রাগীব 
সংখ্যা এরূপ মাস মাঁস বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয় সাধারণ বোঁগীর্দিগকে 
রাখিবার জন্য অন্ততঃ চাঁরিটী ঘর সংযুক্ত একটা ওঘার্ড নিন্মীণের বিশেষ 
প্রয়োজন হইয়। পড়িয়াছে । এই ওযা নির্মীণের সম্তীবিত ব্যয় ৫০০, 
টাকা। & ওয়ার্ডের দুইটা ঘর নির্মাণের জন্য ২৫০০. টাঁকা সংগৃহীত 
হইয়াছে । সিয়ারসোলের রাণী শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী একখানি ঘর 
নির্মাণের ব্যঘ ১২৫০. টাক! এবং বন্ষের সেট রামদাঁস কিষণদাস আর 
একখানি ঘরের জন্য ১২৫*. টাকা দান করিয়া আশ্রমবাসিগণের 
ধ্যবাদার্ই হইয়াছেন। এখনও ছুইখানি ঘর নির্মাণের জন্ত অর্থের 
প্রয়োজন । যাহারা এ দরিদ্র-নীরারণগণের সেবার সহিত নিজেদের 
প্রিয়জনের নাম জড়িত রাখিতে চান, হাহারা উক্ত €ইখ|নি কিন্বা এক- 
খানি ঘরের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করির। উক্ত ঘরের উপর মার্কেল 
পাথর বসাইরা হারের স্মৃতিচিহ্ন বক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিতে 
পারেন। ইহা ব্যতীত উক্ত ওয়ার্ড নির্মাণার্থ কিন্বা আশ্রমের অন্তাস্ত 
ব্যয়ের জন্ত ধিনি যাহা দান করিতে চান হাহা নিয়লিখিত ঠিকানায় 
পাইয়া দিতে পারেন । 

অক্টে'বর মাসে যাহারা আশ্রমে আসিয়৷ গধধ লইযা গিয়াঞ্েন 
তাহাদের সংখ্যা ৩৪৮৩ জন ; তন্মধ্যে ১৪৮৭ জন নৃতন রোগী । 

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা--স্বামী কল্যাণানন্দ, শ্রীরামরুষ্জ 
মিশন্‌ সেবাশ্রম, কনখল পোঠঃ সাহারানপুব | 


বিগত ২৮শে জানুয়ারী, রবিবার, কলিকাষ্ত বিবেকানন্দ 
সোসাইটীর স্বামী বিবেকানন্দের পগপর্চাশৎ জন্মোৎসব উপলক্ষে 
কলিকাত1 ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউট হলে একটী সভা আহ্ত হয়। 


ফাল্জুনঃ ১৩২৩। ] সংবাদ ও মন্তব্য| ১২৩ 





কুচবিহার অধিপতি মহারাজ স্যার জিতেন্দ্রনারারণ ভূপ বাহাছুর, কে, 
সি, এস, আই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত এ, চৌধুরী, 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; মহামহোপাধ্যায় প্তত সভীশচন্দ্র বিগ্যা ষণ, 
শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্দ্র সমাজপতি, গায় রাঁধাচরণ পাল বাহাছুরঃ ভাক্তার 
হিরালাল বসু প্রস্তুতি গণ্যমান্য শুদমহে।দর়গণ সভার উপস্থিত 
ছিলেন, ইনিষ্টিটিউটের স্থপ্রশস্ত হলন ভুনদ্মাগমেপুর্ণ হইরা 'গর়াছিল। 
ভেইসের দুইধারে শ্রীশীরামরঞ্চ পরমহংসদেব ও হ্বামীজির ছুইখানি 
তৈলচিত্র পুম্পাদির দ্বারা সজ্জিত হই্থা স্থাপিত হইয়াছিল । 

স্বামী সারদানন্দ কর্তক মঙ্গলাচরণের পর সভার কার্য আরম 
হয়। শ্রীযুক্ত পুলীনবিহাবি মিত্র “স্তিমিত চিশ্সন্দু নীরে” এই গানটা 
সুললিত কঠে গাহিবর পর, শ্রীযুক্ত দরামঘ মিত্র স্বামীগ্জি রচিত "০9 
1106 5২1:9176 177717+ নামক ইংবজী কবিতাটী অতি স্রন্দবভাবে 
আবৃত্তি করেন। তত্পবে বিবেকানন্দ সোচাইটী যে তিনটী উদ্দেশ্য 
লইয়া গঠিত--€১) বেদান্তেব সাব্বজনীনতাঁব থাহা স্বামী বিবেকানন্দ 
এবং তাহার গুরু গ্রাঞীরামপঞ্চ পবমহণসদে। নিজেদের জীবনে 
অন্থু ন করিয়া প্রচার করিয়া গিরাছেন, সেই ভাবের আলোচনা এবং 
উপলব্ধি করা; (২) উহ! সব্ধ সাধারণের মধ্যে প্রচার করা; এবং 
(৩) প্রত্যেক মানবকে ভগবানের সাক্ষাৎ বিগ্রহ জ্ঞানে তাহা- 
দের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে 
সহায়তা করিয়া সেবা করা-_তাহা কার্যে পরিণত কবিবার জন্য 
গত বৎসর সোসাইটা যাহা কিছু অন্ুণান করিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণী পাঠ কর। হম্ব। উহাতে দেখা যায় সোসাইটী গত 
বন্সর সাধারণের- মধ্যে বেদান্তের সত্যসমূহ প্রচারের অন্য খ্যাত 
নাম]! প্ডিতগণের সহায়তায় সাধারণ সমক্ষে ৩৬টী বেদান্ত বক্তৃতার, 
সপ্তাহিক একটি কারয় গীতাক্লাশ ও কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে 
১২টী ধন্দ্র সতাবু অন্ুীন করিয়াছেন । আরও দেখা যায় সদস্যগণ 
যাহাতে নিজ নিজ ইস্ট এবং উপাস্তপন্থদ্ধে নিজ্জনে চিন্তা করিতে 
পারেন তজ্জন্ত সোসাইটার একটা ধ্যানগৃহ আছে। সোসাইটার 


১২৪ উদ্বোধন । | ১৯শ বর্ষ--২ফ সংখ্যা 





কিঞিৎ অধিক পাঁচশত সৎগন্থাবলী সম্বলিত একটী লাইব্রেরী 
এবং সাধারণের জন্য একটা পাঠাগারও আছে--তথায় সাধারণে 
সংগ্রন্থ গাঠ এবং সঞ্চচ্চা করিতে পারেন। দরিদ্র বিদ্যার্থীদের 
জন্য একটী ই্ভেটস ফগড স্থাপিত হইয়াছে। ১৯টী ছাত্র 
উক্ত ফণ্ড হইতে মাসিক ১২ টাকা করিয়া সাহাব্য পাইতেছেন। 
ইহা ব্যতীত সদস্যগণ সাধারন জনহিতকর ও সেবাকার্ষ্য 
যথাসাধ্য অর্থ এবং সেবক প্রেরণ দ্বারা শ্রীরামরু*্জ মিশনকে 
সাহাষ্য করিয়াছেন। সোপাইটার এখন সাস্তয সংখ্যা ১২, 
জন। 

কার্যবিবরণী পাঠের পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, বার-এট ল 
মহাশয় ইংরাজীতৈ বেদান্তের সিদ্ধান্তসমৃহের আলোচনা করেন। 
তৎপরে মাননীয় জাষ্টিস উভরফ সংক্ষেপে তশ্বের সহিত বেদাস্তের 
সম্বন্ধ ইংরাজী তাষার বিবৃত করেন। মহামহোপা যায় পণ্ডিত 
প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় স্বামীজিকে বেদীসন্তের সত্যসমূহের পুনঃ- 
প্রচারক বলিয়া নির্দেশ করিয়া সযাগত জনমগুলীকে তাহার জন্মোৎ- 
সবের দিন হইতেই উক্ত সত্যসমূহ উপলব্ধি এবং তাহাদের 
প্রচারার্থ চেষ্টান্বিত হইবার জন্য আহ্বান করেন। সর্বশেষে 
শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দোপাশ্যায় মহাশয়, আমর] ভাবের ঘরে চুরি ন! 
করিলে যে নিজেদের নিজত্ব অক্ষু্ রাখিতে সমর্থ হইব এবং উহ 
ষে স্বাধীজির জীবনের একটা মস্ত কথা তাহা তাহার জীবনের 
ছুই একটী ঘটনার বিবৃতির দ্বারা সকলকে বুঝাইয়! দেন। 
তৎ্পরে সভাপতি মহাশয় স্বামীজি ষে সকল শিক্ষা দান করিয়া 
গিয়াছেন, তৎসন্বন্ধে ছুই চারিই। কথা বলেন। তাহাদের মণ্যে 
মানুষ গড়িয়া, তোলা (1191) 1071.10010010015০) যে ত্বাহার 
জীবনের প্রদান লঞ্চ ছিল এবং আপামর সাদারণের মধ্যে জাগতিক 
শিক্ষার বিস্তারেই যে জাতীয় উন্মেষ সম্ভবপর এই ছুইটার বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ করেন। সভাপতি মহাশয়কে পন্যবাদ জ্ঞাপনের 
পরু সর্বশেষে স্বামীজি রচিত “নাহি ক্ুরয্য নাহি জ্যোতি'_ “এই 


ফীন্থুন, ১৩২৩। ] সংবাদ ও মন্তব্য । ১২৫ 





গানটা গীত এবং মহাবীরের পুজা ও বামনাম সংকীর্তনান্তর সভা 
ভঙ্গ হয়। 





সারগাছি,( বহরমপুর ) শ্রীবামরুষ্চ মিশন অনাথ আশ্রমে ছুই বৎসর 
গাবত একটী লাইব্রেরীগৃহ নিক্মাণের চেষ্টা ইইয়া আসিতেছি। 
উহার নির্মাণ কার্য কতক পরিমাণে অগ্রসর হইলেও অর্থাতাববশতঃ 
এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি 
যে মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাছুর উহার নিন্মাণ কার্ষ্যে 
সম্পূর্ণৰপে সহায়তা করিবেন বলিয়াছেন, এমন কি, তিনি স্বয়ং 
কোধাপাক্ষ হইয়া তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেও উদ্যত হইয়াছেন। 
মাননীয় কুমার বাহাছবর এই সত্উদ্দেশ্যের জন্য আশ্রমবাসী এবং 
সকলের ধন্যবাদাহ্‌ হইয়াছেন। 


শ্রীযুক্ত যদুপতি চট্টোপাধ্যায়, শিলিগুড়িঃ ২৪০২ টাকা; মাননীয় 
রাজ বিজয় স্ং ছুধোরিয়া, আজিমগঞ্জ, ১.*২ টাকা এবং ডাক্তার 
শ্রীযুক্ত রামলাল ঘোষ, রামরুষণপুব, ৬৬২ টাকা! উক্ত লাইব্রেরী 
নিষ্মাণার্থ ইতিপূর্বে দান করিয়া আশ্রমের সকলকে কৃতজ্ঞতাপাশে 
বদ্ধ করিয়াছেন । 


নিয়লিরখ্থিত মহোদ্রঘগণও আশমের অন্যান্য কার্য্যে সহানুভূতি 
প্রকাশ করিয়া এবং উহার ব্যয়তাঁব বহনার্থ অর্থ সহাষ্য করিয়া আশ্রম- 
বাসিগণকে রুতত্রতাপাশে বদ্ধ করিযাছেন। পাকপাড়ার রাণী শ্রীমতী 
দেবেন্্র বালা আশ্রমের জমীর (৫* বিঘা) বাধিক ২০০২ টাকা 
থাজনার জন্ত এক কাঁলীন ১০০২ টাঁকা দীন করিয়াছেন। 
মুক্তাগাছার রাঁজ। শ্রীযুক্ত জগৎংকিশোর আ াধ্যচেধুরী উক্ত জমির 
থাজনার জন্য বাৎসরিক ১০০২ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । 
আশ্রমের সাধারণ-হিতার্থে রাজা বিজ সিংহ দুপোরিয়া বাধিক ৬০২ 
টাকা এবং এককালীন দ'নহসাবে মিঃ বি, কে, চক্রবর্তী বাণ-এটি ল. 
২০২ মিঃ জি, সি, গডফে, শ্বি, এন, বেলের এজেন্ট; ২০০২ টাকা; 


১২৬ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ-_২র সংখ্য1। 





রামরঞ্চ সেবক সঙ্ঘ, দিনাজপুর, ৫২৮ এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রকুমার 
বসু, ঘুম ৪০২ টাঁকা সাহায্য করিয়াছেন । 

এতদ্বা্যতীত দিশাজপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপাঁলকুষ্ণ ঘোষ 
মহাশয় স্বয়ং উপস্থত হইয়া আশমস্থ বালক ও সেবকগণকে 
ভূরী তোজন করাইয়া এবং ৬শারদীয় পুজাব সময় তহাদের জন্য ০ 
ইত্যাদদ এবং শীতেরপমর় শীত ন্ত্র পাঠাইরা দিরা সকলেরই ধন্যবাদাহ 
হইয়াছেন। 


মামরা বৃন্দাবন, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমেব বিগত জান্ুযাণী 
মাসের কার্ষ।বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছ্ি। উহানে দেখা যায়, যাহাদ্দিগকে 
আশ্মে পাখিয়া চিকিৎসা করা হয় এরূপ পোগী গত বৎসরের ৬ জন 
ছিল এদং আলোচ্য মাসে ২১ জন নূতন রোগী আসে। তাহাদের 
মধ্যে ১৪ জন আরোগ্য লাত করিষাছে, দই জন মারা পড়িয়াছে, 
দুই জন চলিয়া যাথ এণং ৮ জন চি কৎ্পাধীন আছে। যাহারা ওষধ 
“লইয়া ফু এরূপ রোগীর সখ্যা ২২২৫ শাহাব মধ্যে ৬৬ জন নৃতন 
*.এবং অবশিষ্ট উহাদেরই পুনরারৃত্তি। ইহা ছাঁড। দুইজনকে শাহাদের 
বাড়ী যাইয়া উধধপথ্যাদ্ির দ্বারা সেবা করা হইয়াছে । অলোগ্য 
মাসে মোট আয় ১২৫॥ টাকা? তন্মধ্যে মাসিক টাদা হিসাবে ১১৮॥০ 
টাকা এবং এককালীন দান [হিসাবে ৭২ টাকা। উক্ত মাসে মোট 
৮ ২৮1৫ টীক ব্যয় হইয়াছে ; তন্মধ্যে সেবাশ্রমের সাধারণ খরচ বাবদ 
১৫৩॥৫ টাক এবং বিল্ডিং ফণ্ড হইতে ৬৫৯%* খরচ হইয়াছে । 





১৪ই জানুয়ারী, ১৯১৭, কলিকাকা বাগবাজারস্থ “রামকুষ- 
বিবেকানন্দ সৌপাইটীর' প্রথম পাঁধষিক অধিবে*ন হইয়া গিয়াছে । 
উক্ত স্লোপাইটার স্দস্যগণ পল্লীস্ত ভদ্রগৃহস্ত্বের বাটা হইতে প্রতি 
সপ্তাহে চাউল সংগ্রহ কবিয়া, পল্লীরই »ভাবগ্রাস্ত প্রতিবেশিগণকে 
চাউল সাহাধা করিয়া থাকেন। শ্ীন্যেক পল্লীক্ষেই যদি এইরূপ 





ফান্তন, ১৩২৩।] ংবাদ+ও মন্তবা 1 ১২৭ 





এক একটী করিয়! গরীবকে দাহাধ্য করিবার বন্দোবস্ত থাকে তাহ! 
হইলে অনক নিরন্নের অন্্ের সংস্থান হয়। সোসাঁইটা? সদস্যগণের 
উপর ঈশ্বরের আশীর্বাণী €ষিত হউক । 





কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী, ইংরাজ'তে এবং বাঙ্গলায় 
“স্বামী বিবেকানন্দের জীন ও উপন্দণ” সম্বন্ধে সর্বোৎকণ্ত প্রবন্ধ 
লেখককে ক্রমে একটি স্বর্ণপদক এপং একটী রৌপ্যপদ্ক ও 
্বামীজির.সুম্পূরণ গ্রন্থাণলী পারিতো যকরূ.প দিখেন বলিয়। অঙ্গীকার 
করিয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত এন, আর, কেদারী র'ওএব-_-টিচাস” কলেজ, 
সৈদাপেঠ, ষান্দ্াজ--ইংরাঁজী প্রবন্ধটী এবং ময়মনসিং জেলার ঘা রন্দ] 
নিবাসী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রাথ মডুয্দারের বাঙ্গাল! প্রবন্ধটী উতৎকুষ্ট 
বলিয়া গৃহ্বীত হওযাঁ তাহারা উক্ত পারিতোধিকদ্বয় লাভ 
করিয়াছেন । 





বিগত পৌষ সংক্রান্তির গঙ্গাপীগর ন্নান উপলক্ষে যাত্রিগণের সেধাণ 
ক্ষার্য্যের জন্য পৃব্বের গার এবারও দিশন হইতে সশ্ুদ্ধ ৪৮ জন সেবক 
গিম়্াছিপেন । ঠেবকগণ নিষ্লিখিত তাবে তীর্থযাত্রগণের . “বন 
করেন। কলেরা ও অন্ঠান্য রোগীর »ম্ধান করিয়া ড্রীইবোর 
ডাক্তারের সৃহযোগীতায় চিকিৎসা করা। কলেরা হাসপাত চালটীর 
সম্পূর্ণ ভারু গ্রহণ করা। এবৎসর ুইটী কলে রোগীকে সবা 
করা হয় তাহারা ছুই জনেই আরোগ্য লাভ করে। এতদ্বযতীত সর্ধ- 
সমেত ১৩৬ জন রে।গীকে সেবক ণ নানাপ্রকর বৌগের জন্যঃচিকিৎ্সা। 
করেন । যঁতায়াতের পথে ছ্রিমারের উপর কয়েকজন রোগীকে উষধ- 
পথ্যাদি দরিয়া সেবা করা হয়। জনতার যধ্যে ষাত্রীন্রা আতীয়গণকে 
হরাঁইয়। ফেলিলে খুজিত্বা তাঁহাঁদে: স্বজনগণের নিকট পৌছাইরা 
দেওয়া । 

মেসার্স হোরমিলার এও কোং এবৎসর ছ্িমারের উপর ও মেলায় 
ব্যবহার করিবারৃদ্জঠ সমন্ত উষও আবশ্কীয় দ্রব্যাদি ও সেবকগণের 


১২৮ উদ্বোধ্জ। [ ১৯শ বধ_২য় সংখ্যা। 








বাভায়াতের জন্য ২* খানি পাপ দিয়া এবং মেসাপ- কিলবনণ কোং 
২**থানি পাস দিয়া মিশনের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। মেলার কণ্টক্টার 
নিজ ব্যয়ে মিশনের জন্য ৩ খানি খর প্রস্তুত করিয়া €দন। সবডিভিসনল 
'অফিমর, পুলিস, ও ভিষ্টীক্টবোর্ডের কর্্মচারিগণ ও অপরাপর স্থানীয় 
তদ্রমগুলী মেলার কয়দিন অতি সহদয়তার ঈহিত সেবকগণকে 
সাহায্য করিয়াছিলেন । আমরা তাহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিতেন্ছি। 

রোগীর পথ্য, সেবকগণের জন্য ও অস্ঠান্ত প্রয়োজনীয় প্ব্যাদি বাধ 
এব২সর ১৭২%* আনা ব্যয় হইয়াছে) মেলার জঙ্ক নিশ্নুলিখিত 
বাক্তিগণের নিকট এককালীন অর্থ সাহায্য পাওয়। গিয়াছে । 

শ্রীযুক্ত শ্ুরেজ্নথ সাসমল, কীথি, ৫০. মাঃ প্রেসিডেপ্ট, 
বিবেকানন্দ সোসাইটী, কলিকাতা, ১৬০ ; ও শ্রীযুক্ত নৃক্যানন্দ ধর, 
কলিকাতা, ২২। 


চৈত্র, ১৯শ বর্ষ । 


পথিক। 
( শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ ) 


দিবস ফুরাষে আসে ঘনাইছে অন্ধকার, 

নিসঙ্গ ব্যথিত প্রাণে ছুটিয়াছি অনিবার | 

হবে নাকি যারা শেষ? পুরোভাগ কি বন্ধুব। 
বিক্ষত চরণ ছুটি যেতে নাকে অত দুর । 
চৌদ্িকে করাল ছায়া, চৌদিকে ভীতির গান, 
পলে পলে কবে ছদ্ নিবাশায় ভ্রিমান । 

তবু যেতে হবে মোরে - নাহিক আশ্রয় আর, 
দিবস ফুরায়ে আসে-_ঘনাইছে অন্ধকার ! 


কবে যে অজানা দিনে, বাহিরিনু একদিন, 
ছাঁয়া তার পড়ে মনে স্বপ্রসম পরিক্ষীণ । 
সেদিন প্রভাঁত-রবি প্রসারি পিঙ্গল কর 
বঙ্পেছিল “জাগ পান্ধ, হও ত্বণ অগ্রসর ।” 

রিস্থ পথমাবে নবৌতসীহে পুর্ণ হিয্া। 

াধি হৃদয় যন্ধ বাঁসনার তন্ত্রী দিয়া। 

স্ঙ্চ প্ররুতিলক্গী গুন খুলিল। তাঁর, 
চারিদিকে কি উৎসব, কি সৌন্দর্যয-পারাবার | 


নরীন"জীবনযাত্রী, নবীন পথের আলো? 
ধরণীর নবীনতা৷ বড়ই লাগিল ভাল। 
পথমাবে ।হল দেখা কতজন কব কায়, 
আদরে ধরয়। মোরে সকালে বাঁধিতে চায়” 


১৩৩ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ -৩য় সংখ্যা। 





জনকজননী-ন্নেহ, সখ! সখী প্রির্র ভাবী, 

প্রিয়ার আনন-ইন্ু প্রবাহিল সুধারাশি, 

পিয়ায় আগ্নের আত, কোথা ক্লান্তি শান্ত আর ! 
রূপ রগ গন্ধে মরি পুলকিত চারিধার ! 


উদিল মধ্যাহ্ রব খর কর লাগে গায়, 
একে একে প্রিয়জন বিদায় মাগিতে চায় । 
এল ক্লান্তি__ আশা তবু বলে বাড়াইয়৷ কর, 
ক্দ্দূরে ।বরাঁজে কুগ্জ, হও পান্থ অগ্রপব 
ছুটিলাম ছুটে যথা তৃষিত পথিক হায়, 

এক বিন্দু বারি-আশে স্ুৃছস্তর সাহারা । 
হৃদয়ে বাসনাসিদ্ধু উদ্বেলত নিরন্তর, 
এলায়ে আসিল পদ, স্বেদসিক্ত কলেবর ! 


আজি এই অপরাহে সজল দুইটি আখি, 

কত ন]৷ অতীত স্তি পড়ে মনে থাকি থাকি । 
পশ্চাতে চাহিয়া দেখি--চিহু কিছু নাহি আর, 
বিস্তৃত প্রান্তর শুধু ধু ধু কনে অনিবার। 
নিসঙ্গ সন্ধবলহীন দীন হতে দীন তম, 

কে মোরে দেখাবে পথ, হরিবে আশঙ্কা মম! 
দেখা দাও মায়াধীশ দেহ পদাশ্রয় আর, 
দিবস ফুরায়ে আসে--ঘনাইছে অন্ধকার ! 


আচার্য শ্রীবিবেকানন্ৰ । 
[ যেমনটী দেখিয়াছি ] 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 
এতিহাসিক খুষ্টধশ্্ম সন্বন্ধে স্বামিজীর মত। 
( সিষ্টার নিবেদিতা ) 

আমাদের জীবনের কোন কোন সুগভীর বিশ্বাসের মুলে এমন 
কতকগুলিব্যাপার থাকে, যাহারা স্বতাবতঃই আমাদিগকে ব্যতীত অপর 
কাহাকেও প্রভাবিত করিতে পারে না । যেমন, ব্যক্তিবিশেষ-সন্বন্ধে 
বা কাহারও কোন উদ্দেশ্ঠ-সন্বন্ধে আমরা তত্ক্ষণাৎ যে ধারণ করিয়া 
লই, তাহ] সেরূপ জীবন্তভাবে অপরকে বুঝান যায় না; তথাপি উহা! 
আমাদের মনে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া যাঁয়। উহা সত্যও হইতে পারে, 
মিথ্যাও হইতে পারে, অর্থাৎ উহা হয়ত এমন এক সুক্ষ দর্শনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত যাহ1 অতি .অল্প লোকেরই পক্ষে সম্ভবপর ; অথবা উহা 
ভাবপ্রস্ছত মাথার খেয়ালমাত্র হইতে পারে । যাহাই হউক না কেন, 
ধাহার মনে একবার এরূপ প্রবল অনুভূতির ছাপ পড়িয়! গিয়াছে, 
তাহার পরজীবনের চিন্তাসমূহ অনেকটা উহার দ্বারা অনুরঞ্জিত 
হইবেই। আর অপরে, সৌতাগ্যক্রমে যদ্বি উহা বাহা ঘটনার সহিত 
মিলিয়! যায়, তাহা হইলে উহাকে জ্ঞান বল্সিয়| বিবেচনা করিবে, 
আর ছুরদৃষ্টবশতঃ যদি মিল না হয়, তবে উহাকে খেয়াল বলিয়! গণ্য 
করিবে। সেইরূপ, যদি তর্কের খাতিরে আমরা পুনজ্ঞন্মবাদকে সত্য 
বলিয়া মানিয়া লই, তাহ হইলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাঁও বুঝিতে 
পারি যে, কতকগুলি লোক আপনাদের অন্তরস্থ সুপ্ত স্থৃতিভাগারে 
মধ্যে মধ্যে প্রবেশহখ লাঁত করিতে পারেন; তাহা অপরের পক্ষে 
ছুঃসাধ্য। যদি তাহাই হয়, তাহা! হইলে ইহাঁও সম্ভবপর ষে, এরূপ 


১৩২ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্-_-৩য় সংখা।। 


গতিবিধির ফলে তাহারা অনেক বিষয়ে মূল্যবান তথ্যের আভাস 
পাইতে পারেন, যদিও তদ্ধ কল্পনা ও ইহার মধ্যে কতটুকু পার্থক্য, 
তাহা কেবল যিনি এরূপে অস্তররাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই 
বুকিতে পারিবেন । 

আমার গুরুদেবের চিন্তা ও মনের উপর যে তিনটা অন্তুত 
আন্তর্জগতিক অনুভূতি স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিপাছিল, তাহাদিগকে 
উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে কতকটা 'ইভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন । 
ইহার মধ্যে প্রধান, সম্ঘবতঃ,--ভীহার ধ্যানযৌগে সি্ুনদতীরে এক 
বৃদ্ধকে বৈদিক খঞ্সন্ব আবৃত্তি করিতে দেখা । উহা হইতেই তিনি 
তাহার সংস্ত আবৃত্তির অদ্ভুত রীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন; উহা! 
সাধারণ বেদোচ্চারণপ্রণালী অপেক্ষা, অনেকাংশে গ্রিগরি-প্রবর্তিত 
সাদাসিধা স্বুরের* সদৃশ) তিনি সর্বদা বিশ্বীন করিতেন যে, এই 
উপায়ে তিনি আর্ধ্য পূর্ববপুরুষগণের সঙ্গীতের সুরটী পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন । শঙ্করাচার্য্যের কবিভাঁবলীতে তিনি এমন কিছু দেখিতে 
পাইয়াছিলেন, যাহার সহিত এই আবৃত্তিকরণপ্রণালীর আশ্চর্যজনক 
সাদৃশ্ত আছে । এই ঘটনাটীর প্রসঙ্গেই তিনি এই মত প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন যে, আচার্য্য শঙ্করও ত্রীহারই ন্যায় কোন প্রকারের দর্শন 
হইতে বেদোচ্চারণব্রীতির ইঙ্গিত পাইয়া থাকিবেন। 

এরূপ আর একটী অনুত্ভূতি তাহার বাল্যকালে উপস্থিত হইয়া- 
ছিল। তিনি তখন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট গমনাগমন 





শা এজ, ০ ৭:5৯ পপ শি ১ পাশা 


*খুটীয় ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পোপ প্রথম গ্রিগরি োম্যান-ক্যাথলিক উপাসনার 
অঙ্গত্বব্ূপ উক্ত সুরের প্রবর্তনা করেন। উহ! সাদাসিধা অথচ গম্ভীর, এবং উহাতে বেশী 
আযোহ অবরোহ নাই। 

1 গামী সারদানন্দ ৰলেন_-স্বামিজীর এ দর্শন ীরামকৃষের অদর্শনের প্রায় দুই বৎসর 
পরে, সম্ভবত ১৮৮৮ এষ্টাঝের জানুয়ারী নাসে ঘটটিয়াছিল | যে মন্্ুটা তিনি "নিয়াছিলেন 
াঁত। গায়জী দেবীর আবাহন ২ 
“আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যঙ্গরে ব্রদ্মাবাদিনি | 
গায়জি ছন্দসাং মাত; ব্রঙ্গবোনি নমোহন্গঙে ৪ 


চৈত্র, ১৩২৩1] আচার্য্য শীবিবেকানন্দ । ১৩৩ 





করিতেছেন। একদিন তিনি বাটাতে নিজ ক্ষুত্র পাঠাগারে বসিয়! 
ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাহার সম্মুখে এক দীর্ঘাকৃতি 
আয়তবপুঃ পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার বদনে এমন 
একটী স্থির, গভীর শান্তি বিরাজ করিতেছিল যে, তরুণবয়স্ক শ্বামিজী 
তাহার দ্বিকে চাহিয়া বোধ করিলেন যেন তিনি অনন্তকাল ধরিয়। 
দুঃখ ও সুখ উভয়ই বিস্ব হইয়াছেন। সাধক আসন ত্যাগ করিয়া! 
উঠিয়া আগত পুরুষপ্রবরের চরণে সাষ্টঙ্গ প্রণিপাত করিলেন ; ত্পরে 
ভক্তি ও বিস্ময়ে আত্মহারা হইঘা তাহা প্রতি একদুষ্টে চাহিয়া রহি- 
লেন। সহসা তাহার বোধ হইল, ঘেন সম্দখস্থ যু্তি কিছু বলিবেন। কিন্তু 
উহাতে বালকের মনে কেমন একটা ভয়ের সঞ্চার হইল, এবং তিনি 
কি ধলেন শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, তিনি আস্তে আস্তে ঘর, 
হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়| দিলেন। এই 
দর্শন সন্বন্ধেই শ্বামিজী পরে বলিয়াছিলেন যে. ভগবান্‌ বুদ্ধ তাহার বালা- 
কালে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন । “আর আমি তাহার চরণে সাষ্টাঙ্গ 
প্রণাম করিয়াছিলাম, কারণ আমি জানিতাম, স্বরং ভগবান্ই আিয়া- 
ছেন।” বুদ্ধের প্রতি স্বামিজীর যে জীবন্ত জ্বলন্ত তাঁব ছিল--তীহার 
অসাধারণ স্থিরবুদ্ধি সম্বন্ধে বিশ্বান এবং তাহার অসীম ত্যাগ ও দয়া 
সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা, এ সকলের কতটা তাহার বাল্যেন সই সাক্ষাৎ 
দর্শনমুহূর্ত হইতে উদ্ভুত হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে ? 

তাহার অন্তরঙ্গগণের যতদুর জানা আছে, তাহা? এই বিশিষ্ট 
দর্শনগুলির তৃতীয় এবং শেষ দর্শন তাহার স্বর্দেশে প্রত্যাবস্তনকাঁলে 
১৮৯৭ খুষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সংঘটিত হইয়াছিল বুঝ। ঘা যে, ইউ- 
রোপের ক্যাথলিক দেশসমূহে ভ্রমণকালে তিনি পূর্ববন্তী অপর সকলের 
যায়, হিন্দুধর্মের সহিত খুষ্টধর্মের সহঅ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে 
সৌসাঘৃগ্ত দেখিয়া চমতকৃত হইয়াছিলেন। খৃষ্টানদের 131555৩9 
৩7০15105111 ( ঈশ্বরোদেশে রুটী ও মগ্য নিবেদন ) তাহার নিকট 
হিন্দুদিগের তোগ নিবেদনেরই বপান্তর বলিয়া বোধ হইত । যাজক- 
'দগের 1০7১০)৩ বা মত্তকের কিয়দংশ সুগুন, ভারতী সন্ন্যাসিগণের 





১৩৪ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ--৩ব সংখা।। 





মস্তকমুগ্ুনের কথা তীহাকে স্মরণ করাইযা দ্রিত। আর যখন তিনি 
একথানি চিতে দেখিলেন যে, জাষ্টিনিয়ান * ছইজন মুণ্ডিতমস্তক সাঁধুব 
নিকট হইতে মুসাপ্রচারিত ধর্শবিধি গ্রহণ করিতেছেন. তখন তাহার 
মনে হইল, তিনি যাঞ্জকদিগের মস্তকের কিষদংশ যুগ্ডন প্রথার উৎপত্তি 
কোথা হইতে, তাহা আবিষ্কার করিযাছেন। তাহার নিশ্চিত মনে 
ছিল যে, বৌদ্ধণর্ষ্মের পূর্রেও ভারতে সন্নাসী সন্ন্যাসিনী ছিল, এবং 
ইউরোপ 171)০৮৭এ / নামক গ্রন্থ হইতে তাহার সন্ন্যাসিসম্প্রদাষের 
ভাব গ্রহণ কবিযাঁছে। হিন্দু-ক্রিষাকাণ্ডেও ধূপদীপ দান ও গীত- 
বাগ্চের ব্যবস্থা আছে। ক্যাথলিকদিগকে মধ্যে মধ্যে অঙ্গে অশ্রলি- 
দ্বারা ক্রুশের চিহ্ন অদ্ষিত করিতে দেখিধা, ভাহাব হিন্দুরদিগের 
পুজাদিতে ন্যাসের কথা মনে পড়িবাছিল। লারপর যখন তিনি এক 
গীর্ায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উহাতে অন্ন কযেকখানি মাত্র চেযার 
রহিযাছে, এবং ঘেরা নিদিষ্ট আসন (7১৬১) মোটেই নাই-_তখন 
তিনি এই বিষযের চরম নিদর্শন পাইলেন । এতদিন পরে তিনি যেন 
ঠিক নিঙ্ষেদের দেশেই রহিযাচ্েন, বোধ করিলেন। এখন হইতে 
আব তিনি খষ্টধর্্মরকে বিদেণী জিনিস বলিধা বিশ্বাস করিতে 
পারিতেন না। 

আমি শ্বামিজীর ষে স্বপ্রবৃত্তান্তটী বলিতে যাইতেছি, আর কতকগুলি 
চিন্তা হয়ত তাহাকে অঞ্ঞাতসারে উহার জন্য উন্খ করিয়া দিয়াছিল। 
উহাদিগের যূল এই £--আমেরিকাঘ শ্টাীহার এক ইনুদী শিষ্য ছিলেন। 
তিনি স্বামিজীকে নিষ্ঠীবান্‌ ইনুদী-পমাঙ্জের সহিত পরিচিত করিয়া 
দিয়াছিলেন, এবং ভ্টাহাকে অল্পবিস্তর মনোযোগ সহকারে ইহছুদী- 


এ প্পািীশাটী না শা পিশাীক্পাশাাীটি? সপ মা শাসিত 





* 'ফবিয়াস এনিপিয়াস জাষ্টনিযানান্ ৪৮১৫৫) রোম নাআজ্গোের 
অধিপভিডি"লন। তিনি তৎকাঁলপ্রচলিহ নীতিদমূত £0001)05 18115 01115” 
নামে সংহত করেন এবং এই জন্যই লগতে চিরস্মরণার হহয়। আাঞেন। 

+ ্ট্যাপিউস প্রণীত থীবসের ইতিবৃত্তমূলক ল্যাটিন কাঁধা-_ থৃষ্ীয় প্রথম শতাব্দীতে 
রচিত । খীবস প্রাচীন গ্রীসর এক অ*শের সমুদ্ধ রা্ষধানী চিল সি"হালনাথী 
করীতৃদ্বয়ের পরদ্পন যুদ্ধই উচ্ভার আখ্যানবস্ম। 





চৈত্র, ১৩২৩।] আচার্ষ্য ভ্ীবিবেকানন্দ । ১৩৫ 





দিগের ধর্শগ্রস্থ তালযুদ (11817)00 ) পাঠ করিতে প্রবৃত্ত করিয়া- 
ছিলেন। এইরূপে স্বামিজী, বে পারিপাশ্থিক চিস্তারাশির মধ্য হইতে 
সেন্ট পল উদ্ভূত হইয়াছিলেন তৎসন্বদ্ধে সাঁধীরশ লোকদেক্স অপেক্ষা 
পরিষ্কার ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। 

তাহার খুষ্টবর্মীলোচন! সন্বন্দে আরও একটী বিষয় মনে রাখিতে 
হইবে যে, তিনি আমেরিকায় “কৃশ্চান সার়েন্ন” নামক আন্দোলনটীর 
সহিত খনিষ্ঠতাবে পরিচিত হইনাছিলেন। পরে তিনি একবার 
বলিয়াছিলেন যে, সকল ধর্ম্মেরই উৎপত্তি আলোচনা কৰিতে গেলে 
আমা্দিগকে সব্বদা তিনটী জিনিষেব প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে 
মতবাদ, কর্মকাণ্ড এবং ইন্দ্রজাল অথবা অলৌকিক ব্যাপারজাশীক্ক 
আর একটী জিনিস, যাহা সচরাচর রোগ ভাল করা রূপেই প্রকাশ 
পাইয়া থাকে । আমীন মনে হয়, তাহার উক্ত লক্ষণত্রয়ের শেষকে 
গণনা করার কারণ-_-কতকটা তীহার কৃশ্চান-সায়েন্সপ ও এ শ্রেণীর 
অপরাপর আন্দোলনের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা (তত্সঙ্গে তাহার 
নিজ বিশ্বাসের কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, আমবা এক্ষণে ধর্মের 
এক নুতন মহা সমন্বয়ের দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছি ', এবং 
কতকটা ভাহার কবক্ষামান অনুভূতিটা-_কারণ, উহা তাহার 
মস্তিষ্কে এত জ্বলন্ততাবে অদ্ষিত হইয় গিয়াছিল যে, উহাকে তিনি 
জীবন্ত, বাস্তব প্রত্যক্ষ সকলেরই অন্ততম বলিয়া চিরকাল মনে 
রাখিয়াছিলেন। 

রাত্রিকাল; তিনি নেপল্সে যে জাহাজে উঠিয়াছিলেন, তাহ! 
তথনও পোর্ট সৈয়দ অতিমুখে চলিতেছে, এমন সময়ে তিনি এই 
স্বপ্নটী দেখেন। জনৈক বৃদ্ধ শ্বশ্রধারী লোক তাহার সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়। বলিল, “যে স্থানটা তোমাকে দেখাইঠ্ছি, ভাল করিয়া লক্ষ্য 
করিও! তুমি এখন ক্রীট দ্বীপে । এই স্থানেই খুষ্টধর্ম্বের আরঞ্ু |” 
থুষ্টধর্ম্ের এই উৎপত্তির স্মর্থন জন্য বৃদ্ধ দুইটা শব্দের উল্লেখ করিল-_ 
তন্মধ্যে একটী শব্দ €বেরাঁপিউটা'--এবং উততয়েই যে প্রত্যক্ষতাবে 
সংস্কত ধাতু হইঙে উৎপন্ন. তাহাও বলিল। উত্তরকালে স্বামিজী 


১৩৬ উদ্বোধন । [১৯শ বর্--৩য় সংখ্য। 





পুনঃ পুনঃ এই স্বপ্রগর কথা বলিঠেন এবং সর্বদাই শব্দদ্বয়ের ধাতু- 
প্রতায় নির্দেশ করিতেন। কিন্তু তথাপি অপর শব্দটা * আর এখন 
পাওয়া যাইছেছে না, বোধ হয় কখনও যাইবে' না। বৃদ্ধ 'থেরাপিউটা, 
( থেরপুত্র) শবের অর্থ বলয়াছল-_থের অর্থাৎ উচ্চপদস্থ 
বৌদ্ধ তিক্ষগণের পুত্রেরা । ভূমির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ রুরিয়! বৃদ্ধ 


আরও বলিল, “প্রমাণ সব এইখানে আছে, খুঁড়িলেই দেখিতে 
পাইবে 1” 
স্বামিজী জাগিয়া উঠিলেন__বুঝিলেন যে, তিনি সাধারণ স্বপ্ন 


দেখেন নাই । ঠিনি বায়ু সেবনের জন্য কোন প্রকারে ডেকের উপৰে 
বাহির হইয়া পড়িলেন। বাহিরে আসিরাই জাহাজের একজন 
কশ্মচারীকে দেখিতে পাইলেন_তিনি তাহার নির্দিষ্ট কালব্যাপী কর্তণ্য 
সমাপন করিয়া নিজ কামরায় ফিরিতেছেন | স্বীমিজী তাহাকে 
দিক্জাসা করিলেন, “কট বাঙ্জয়াছে ?” 
উত্তর হইল, “মধ্যরাতে ।” 
“আমরা এখন কোথায় ?” 
“ক্রীটের ঠিক পঞ্চাশ মাইল দূরে !” 
এই অপ্র মাশিত এঁক্য দর্শনে স্বামিজী বিস্মিত হইলেন ; উহাতে 
তাহার স্বপ্রগীকেও অনেকট। সত্য বলিয়া বৌধ হইল । এক্ষণে তাহার 
বোধ হইল, যেন উক্ত অনুভূতি হইতে এমন কতকগুলি বিষয়ের 
ইঙ্সিত পাওয়া যাইতেছে, যাহা উহার সাহাধ্য ব্যশীত তাহার নিকট 
চিরকাল অর্থহীন ও অসন্বদ্ধই রহিরা যাইত। পরে তিনি স্বীকার 
করিয়াছিলেন যে, ইতিপূর্বে থুষ্টের এতিহাসিক অন্তিত্থ সম্বন্ধে সন্দেহ 
করিবার কথ! তাহার মনেই হয় নাই, কিন্তু ইহার পরে তিনি আর 
উহাতে পর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। তিনি সহসা বুঝিতে 
পারিলেন যে, কেবল সেণ্ট পল সম্বন্ধেই আমর! নিশ্চিত হইতে পারি। 
£05 0160) 4১1১০50৩5 ( খুষ্টের দ্বাদশ শিষ্বের কার্ধযাবলী ) নামক 
আগার নিজের বিখাস যে, ছিভীয় লকটী-275555 কিন্ত হের হি উহা় 
সংস্কৃত ধাতুপ্রতায় আহার মনে নাই-_নিষেদিতা | 


চৈগ্র, ১৩০৩]। আচাধা আ্ীবিবেকানন্ট | ১৩৭ 





গ্রন্থ 0০০১৩] (খুষ্টের জীবনী ) চতুষ্টঘ অপেক্ষা কেন প্রাচীনতর। 
তিনি তাহার অর্থ বুঝিতে পাপিলেন। ভিনি আরও অনুমান কবিলেন 
যে, হ্যত থুষ্টের উপদেশাবলী ব্বাবি হলেল 1 1২৭10 11010161) 
হইতে উদ্ভৃত হইয়াছে, এবং গ্যাঞ্াপীন নানক প্রাচীন সন্প্রনায 
এবং তাহার সুদুর অতীত্বে গভ হইত প্রতিধ্বনি 5 সুন্দর সুন্দর 
উক্তিসমূহ,_হয়ত ইহাবাই থৃষ্টে নাম ও জীবন, এই দুইটীকে 
জোগাইয়া দিয়াছে । 

কিন্তু যদিও ঠাহাঁর দূর্শনটা “ই পে তাহার নিজ মনের উপর 
স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার কবিয়াছিল, তথা প তনি উহাকে প্রমাণম্বরূপে 
অপরের নিকট উপস্থিত কবি যাওযাকে বাতলতা জ্ঞান করিতেন । 
তিনি মনে করিতেন যেঃ এই কপ অন্ুইতিন কোন ফলাফল আছে 
বলিয়া স্বীকার কবিলে, উহা! শুধু যিনি কপ মন্ুতব কবিধাছেন 
তাহারই কাজে আসিতে পাবে । ইহা প্রভাবে স্বামিজী ন্যাজাবেথ- 
সম্তত ঈশার এতিহাপিক চবিত্রকে অবিশ্বাস করিতে পাবিতেন, 
কিপ্ত তিনি ক্রাট দ্বীপই যে সম্ভবতঃ শৃষ্টধন্মে জন্মভূমি, একথা কখনও 
বলেন নাই। উহা একটী অন্মান মাত্র, যাহাব সত্যাসত্যতা নিদ্ধারণ 
কেবল লৌকক পগ্ডিতেরাই কণিতে পাবিবেন। এতঙ্খ সংক্রান্ত 
ভৌগোলিক ব্যাপাবসমূহেব মধ্যে আলেকজান্দ্রিাঘ ভারতীয় ও 
মিসরীয় উপকরণসমূহেব সশ্মিলনের সর্ধঙ্গনন্বীকূত এঁতিহাসিক 
ঘটনার কথাই শুধু তিনি উল্লেখ কবিতেন। আর বিচারবুদ্ধিব চক্ষে 
এই সন্দেহটুকু থাকিলেও, উহাতে তাহার মেবীতনয্বের প্রতি জলস্ত 
প্রেমের কিছুমাত্র হাপ হয়নাই । হন্দুর্দগের মতে, কোন আদর্শের 
আদর্শহিদাবে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতাই আসল জিনিস, উহার দেশকালের 
স্ঠিত সম্বন্ধ কতদূর সত্য তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং 
স্বামিজীন্ন পক্ষে ভক্তির ভাব হইতে ১1১11) 19007018 বা পুত্র- 
ক্রোড়ে থুষ্টমাণচার একখানি ছবিকে শাশীব্বাদ করিতে অস্বীকার, এবং 


সপন, 
পাশীশীাি ০ পিসি 


*ইহছ্দী ধন্শাস্সের প্রধান %[গুতৎগেব অন্ততম | ইনি খুষ্টপুর্বব ৬* অন্দে জন্মগ্রহণ 
কম্েন। 


১৩৮ উদ্বোধন । [ ১৯* বধ_-৩য় সংগা] । 





তৎ্পরিবর্তে শ্রীতগবানের বালগোপালমুদ্তিব পাদ্পদ্ম স্পর্শ করা খুব 
স্বাতাবিকই হইপ্াছিল। সেইরূপ জনৈক মহিলার প্রশ্নে তিনি যে 
উত্তর দিরাছিলেন, তাহাও খুবই স্বাভাবিক হইয়াছিল,_-“যদি আম 
হাজারেথ-নিবাসী ঈশার সময়ে প্যালেষ্টাইনে বান করিতাম, তাহা 
হইলে আমি অশ্রধারার পর্রিবপ্ডে হৃদয়ের শোণিতে তীহার পাদযুগল 
ধৌত করির] দ্রিতাম।” এতছিন্ন এ বিষয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্পষ্ট 
সম্মতিও পাইয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি প্রন্জপ একটা প্রশ্ধ সম্বন্ধে 
ব্যগ্রভাবে শ্রীবামকষে'রে মতামত জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি 
উত্তর দ্রিয়াছিলেনঃ “একথা কি “তামার মনে হন্ন নাযে, ধাহারা এদপ 
সব জিনিস কৃষ্টি কবিতে পা পবাছেন, শাহারা অপরের উপাসনার 
নিমিত্ত যে সকণ আদর্শ প্রচার করিন্নে, নিজেরাই সে গুলির সজীব 
বিগ্রহন্বরূপ ছিলেন ?” 


সতালাভ। 
( ব্রহ্মচারী বিমলচৈতন্য ) 
সত্য কি? 
উৎ্পত্তিশীল বস্তমাত্ধেই বিকার প্রাপ্ত হয । বিকার ছয় প্রকাঁর-_ 
জন্ম (1)1101) ১, সত্তা / £51710155 6১15161006 ), বৃদ্ধি (210৮1) ), 
বিপবিণম (01171766), অপক্ষরর (0০075 ও বিনাশ (06711) ) 1 
একটী বৃক্ষের কথা ধকন। এই পুক্ষটী ইতিপুর্বে ছিল না। একদিন 
একটী বাঁজ পুতিলাম। সেই বীন্ত বস ও উত্তাপ সহযোগে 
অদ্ররিভ হইল-রক্ষটী জন্মল।ভ কর্িল। এগুদিন বক্ষের সভাই ছিল 
না)ক্গান্পর সঙ্গে সঙ্গে কুলেগ অন্ডিষ্থ হহল। তঙ্পরে বৃক্ষটী বড় 


চৈত্রঃ ১৩১৩ ]1 সত্যলাভ ৮৩৯ 





হইতে লাগিল ; ক্রমে তাহাতে পর পুষ্প ও ফলোদগম হইল । বৃক্ষটী 
তাহার উন্নতির চরম সামা পৌছিল। এইবার বৃক্ষদেহের মূলীূত 
কারণগুলি ধীরে ধীবে পৃথকৃ হইতে লাগ্লি-কাধ্য কারণে লয় হষ্টযা 
গেল বৃক্ষের ক্ষুদ্র জীবনের অবসান হইল- বক্ষ মন্রিঘা 
গেল। ইহাই নামনূপায্ক যাবতীঘ বস্তর জীবনেতিহাস | 
কারণ, যাহা কিছু দেশ কাল-নিমিত্তের অধীন তাহাহ কতকগুলি 
কারণের সমবায়ে গঠিত-- তাহা বদ্ব_-তাহার অস্ষিত্ব কারণশুলির 
উপর নির্ভর করিনেছে । যভদিন তাহার! সম্মিলিতভাবে কার্ষ্য 
কবিবে ততদিনই বস্তর অশ্তিহ-_-ধে মুহ্ভে তাহার। পুথন হইযা বাইবে 
সেই যুসুর্ডে তাহার লয় । কর্ষ্য, চন্দ্র, কোটী কোটী নক্ষব্রমগ্ুলী 
সকলেরই এই পরিণাম । এই বিশ্বব্রহ্গাও প্রতিমৃহ্র্তে নব নব বূপ 
পরিগ্রহ করিতেছে-তাই ইহার নাম জ্গঞ্ অর্থাৎ সদা পরিবঞ্তনশাল _ 
তাই ইহা অনিত্য-মিথা।। 

তবে কি সত্য বলিয়া কিছুই নাই--সবই মিথ্যা সবই ছুদিনের ? 
আছে। এই দেশ-কাপ-নিমিত্তের পান্নে এমন এক বস্ত আছে যাহ! 
অপর কতকগুলি কারণের সমবাদে জন্মলাভ করে না-যাহা এ 
থাকের বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পথ | যাহার অস্তিত্ব ধার করা নয় 
যাহা নিজের সত্তায় সভ্তাবান্_যাহা অপ্তিৎস্বরূপ | দেশে যাহার 
উত্তব নয়, দেশ যাহা হইতে উদ্ভুত; কালে ঘাহার উদ্ভব নয়, কাল 
যাহা হইতে উদ্ভুত; নিমিত্তে যাহার উদ্ভব নয়- নিষিক যাহা হইতে 
উদ্ভতৃত। 

এই দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত অবস্থা বুঝিতে হইলে, দেশ, 
কাল ও নিমিত্ত কি তাহা প্রথমে বুঝা আবশ্তক | পাশাপাশি দুইটা 
পদার্থ রহিয়াছে; কে উহাদিগকে পৃথক করিতেছে ?_-দেশ 
(57৪০৪ )। পর পর ছুইটী একই প্রকার শব্দ হইল; কে উহাদের 
পৃথক্‌ জ্ঞান উৎপাদন করিল  _কাল (11১ )। আজ একটী বীজ 
রোপণ করিলাম, কাল উহা! এক প্রকাগ মহীরুহে পরিণত হইল; 
কে এই পার্থক্য ঘটাইল?- নিমিত্ত (0৭0-10)। 11 অতএব 


১৪০৩ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ-_৩য় সংখ্যা । 





বছুতের জ্ঞান দেশ-কাঁল-নিমিন্ত হইতেই জন্মায় । বহুতঙ্ঞামের আর 
অপর কোন কাঁরণ নাই । সুতরাং যাহা দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত 
সেখানে ছুই নাই-_তাহা একমেবাদ্বিতীয়ং--তাহাই সত্য | বাহ এক 
তাহা অনন্ত, অসীম-কে তাহাকে সীমাবদ্ধ করিবে১ তাহা 
অবিনাশী-_-কে তাহাকে বিনাশ করিবে ১ তাহা অতয়--কে 
তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিবে? 


যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্বতি, তদিতর ইতরং 
পশ্যতি, তদিজব ইতনুৎ শণোতি, তদিতর ইতবনমভিবদতি, ত্দিতর 
ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত বা অস্য সর্ব 
মাত্বৈবাভৃুৎ তৎ কেন কং গ্িত্রেঘ? তত কেন কং পণ্ঠে? 
তৎ কেন কং শ্রণুয়াৎগ তং কেন কমভিবদেৎ? তত কেন 
কংমন্বীত? তৎ কেন কংবিক্ষানীঘ্বাৎ্ৎ? যেনেদং সর্ধং বিজানাতি 
তং কেন বিজানীরাৎ ? বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ?* 
-বুহদারণ্যকোপিনিষদ্‌। 
আমরা কি করিয়া এই মহান সত্যকে লাভ করিব? ধনেব 


হারাই ধন লাভ হয়। বিদ্যা দ্বারাই বিগ্ভালাত হয়? ত্যাঠ্র দ্বারাই 
সন্ন্যাস লাভ হয়, প্রেষের দ্বারাই প্রেমন্বরূপকে লাভ করা যায় -- 


আমরা সন্যের দ্বারাই সত্য লাত কারব। শ্রুতি বলিতেছেন - 


“সত্যেনলত্যস্তপমসা হোষ আম্মা |” 
“সতামেব জয়তে নানৃতং 


৮.২ নি শ ১ ২১7 -৮-2 শশী শশা পাশ স্পাপাশাাাাপিপাশিস ৮ 
টি 


ক যেপানে যেল্‌ গ্েতই হইয়াছে সেখানে এক অপরকে আ্রাণ করে, এক্ক অপরকে 
দেপে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক মপরকে অজিবাদন করে, এক অপরকে চিন্ত! করে 
এক অপরকে জানিতে পারে? মার যেখানে মমস্তই আম্মা হইয়া যায় সেখানে কে 
কাঙ্ধাকে আস্রাণ কপিবে? কে কাহাকে দেখিবে ; কে কাহাকে শ্রবণ করিবে? 
কে কাহাকে জভিবাদন করিবে? কে কাহাকে চিন্তা করিবে? কে কাহাঁকে 
জানিবে; যাহা ছার! এই সমপ্তই বিজ্ঞাত হইতেছে, তাহাকে কে জানিবে? অঙ্গি 
মৈজ্েয়ি, বিজ্ঞান্ত।কে কে জানিবে!? 


চৈত্র, ১৩২৩। সতালাভ । ১৪১ 





সত্যেন পন্থা বিততো৷ দেবযাঁনঃ।” 
_মুগুকোপনিষদ্‌। 
তেষামসৌ বিরঞ্গো ব্রঙ্মলোকো ন যেসু জিক্মমনূতং ন মায়া চেতি। 
--প্রপোপনিষদ্‌ | 

তাহাদেরই এই বিরজঃ ব্রহ্ছলোৌক ধাহাদের কপটতা, মিথ্যা- 
ব্যবহার ও ছল নাই । 

সত্যনিষ্ঠা ও তপস্যার দ্বারাই এই গাত্মলাভ হয়। সত্যেরই জয় 
হয়। যিথ্যার কখনও জয় হয়না । সত্যের দ্বারাই সেই বিস্তীর্ণ 
দ্রেবযান যার্গ লাঁত করা যায়। 

সত্যনিষ্ঠা বলিতে কি বুঝায়? কায়মলোাক্যে সত্যপালনের , 
নামই সত্যনিষ্ঠ | বাক্যে সত্যপালন, যথা--সত্য কথা বলা 
অর্থাৎ ফলাফলের দিকে না চাহিয়া কোন বিষয়ের যথাজ্ঞান 
বিরৃতি। যনে সত্যপালন, যথা/১ মন হইতে সকল প্রকার 
মিথ্যা জল্লনা-কলপনা পরিত্যাগ করা, অর্থাৎ কোন একটী 
অন্যায় কাজ কপ্পিরা ফেলিয়াও তাহা গোপন করিবার জন্য মনে মনে 
কোন প্রকার মিথ্যা কল্পনার পোষ নাকরা। ২) সব্দ।ই সদস্‌্ৎ 
বিচার করা। কায়ে সশ্তাপালন তিন প্রকারের হইতে পারে । যথা-_ 
(১) কথা রক্ষা করা অর্থাৎ যাহা করিব বলিয়াছি তাহা কার্য্যে পালন 
করা । (২) অকপট ব্যবহার করা অর্থাৎ তিতর বাহির সমান কয়! 
চল] । যাহারা কপট তাছাদের মনে এক ভাব কিন্তু তাহারা বাহিরের 
হাবভাব চালচলনে অন্য প্রকার দেখায়-_এরূপ নাকরা। (৩) মনে 
সদসৎ বিচার কবিতে করিতে যেটী মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পাঁঠিব 
ততক্ষণাঁৎ তাহার সহিত সমস্ত দৈহিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া 
সত্যটী গ্রহণ কর!। 

অন্যান্য গুণ অপেক্ষা সত্যের এত আদর কেন? ইহার কারণ, 
সত্য সকল গুণের আয়তন-_আধার। পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে 
যেমন ভ্রমর আসিয়া জুটে, সেইরূপ যে সত্যকে দুঢ় আলিঙ্গনে ধরিয়া 
থাকে, তাহার অন্তরে দিন দিন নব নব গুণের বিকাশ হইতে থাকে। 


১৪২ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ__ওজ সংখ্যা । 





সত্যবাদী হইতে হইলে অকপট হইতে হইবে-মন মুখ এক 
করিতে হইধে। অকপট লে।ক সংসারে অতি বিরল । যে অকপট, 
লোকে তাহাকে শ্রদ্ধা করে এবং স্্ী-পুতপ্রাদি অপেক্ষাও অধিক বিশ্বাস 
করে। অকপট ব্যক্তি সকলের নিকট প্রাণ খুলিয়! দিয়া তাহাদিগকে 
আপনার করি! লয়। সেকোন অপবিত্র ভাব বা বিদ্বেষ পোষণ 
করিতে পারে ন।-_-অন্ততঃ, লোকলজ্জার ভয়েও তাহাকে উহ। 
পরিত্যাগ করিতে হয় । 

একটা মিথ্যা কথ! বলিলে সেটা ঢাকিয়া র।খিবার জন্য আরও 
দশটা মিথ্যা কথা বলিতে হয়, নানারূপ প্রতারণা, জাল, জুয়াচুরি 
করিতে হয়--তাহার উপর সদাই ভয় কখন ধরা পড়ি কখন অপদস্থ 
হই। তাহার মন সর্বদাই ভীত ও সঙ্কুচিত থাকে । কিন্তু সন্তবাণীর 
পথ অতি সরল-__তাহাতে লুকোচুরি নাই-তয় নাই। সে সদাই 
প্রফুল--সদ।ই নিশ্চন্ত। যদি কখনও সে অন্ান করে 
তাহা হইলে তাহা স্পষ্টই স্বীকার করে এবং স্থিবুচিত্তে তাহার 
ফলতোগ করে। 

সত্যবাদীকে বাক্সংযম করিতে হা। বেশী কথা বলিলে তাহাৰ 
সঙ্গে দুই চারিট। মিথ্য। কথাও বাহির হইয়া যায়| সেই ধ্রন্য তাহাকে 
পরনিন্দা, পরচচ্চা প্রভৃতি বাজে কথা পরিত্যাগ করিতে হ্য়। কাজেই 
পে টিবিক্তদেণসেবিত্বমু অরতিজ্জন সংসর্দি” _গীতার এই উপণ্শে 
অনুসরণ করিয়! সচ্চিন্তায় কালাতিপাত করে। 

সত্যণাদী দুঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহার নিকট কথা কেবল শব্ধ মাত্র নয়; 
সে জানে) [৪105 %9174 15 ভরে) 11 10৭1)--কথা দিলাম ত আন 
দ্িলাম-এই তার ভাব। আর এক শ্রেণী! লোক আছে যাহারা 
চক্ষু লজ্জার খাতিরেই হউক অথব! প্রাধান্য লাভের জন্যই হউক, 
কোন কাজের জঙ্ প্রতিগ্রত হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা কপে না কিন্ত 
তার পর কাজের সঙ্গে কোন খোজ খবর নাই। আর যে সত্যবাদী 
সে হয়ত সব কাজ করিতে রাঞ্জি হয় নাকিন্তু যেটা করিব বলিয়! 
কথা দেয় তাহার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করে। তখন যেন প্রতিজ্ঞা- 
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শা শীা শির 
রক্ষা করাই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য । সে দেহ-মন-প্রাণ 
সবস্ব অর্পণ করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। এইরূপে সত্যবাদীর 
অন্তনিহিত শক্তির বিকাশ হইতে থাকে । 

সত্য হৃদয়ে সৎসাহস আনিয় দেয়। দণ্তীরাজ যখন শ্রীরুষ্জের ভয়ে 
অশ্বিনীকে লইর1 রাঁজীমহারাজার দ্বারে দ্বারে ফিরিন্বাও প্রত্যাখ্যাত 
হইয়! দুঃখে ও গেৌতে নদীতে আন্মহত্যা করিতে যাইতেছিলেন, তখন 
তাহাকে কে আশ্রয় দিয়াছিল কে তাহাকে মৃত্যুর হাত হইতে 
রক্ষা করিয়াছিল? একটা অবল! পমণী। কিসের সাহসে, কিসের 
প্রেরণায় রমণী তাহার ব্রিভুবনবিজয়ী ভ্রাতার বিরুদ্ধে দগ্ডারমাম 
হওয়ারূপ ছুঃসাহপিক কাধ্যে অগ্রসর হইল? -সত্যের প্রেরণার । 
কি হেতু ভীমসেন প্রাণ প্র(তম যুধিষ্ঠরাঁদি ভ্রাতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অস্ত্র- 
শরণ করিতে উদ্ধত হইয়াছিল? সত্যের প্রেণায়। সত্যনিষ্ঠাই 
নচিকেতাব হৃদয়ে সেই অমানুষিক সাহগ আনিয়! দিরাছিল, যাহাতে 
বালক মৃত্যুতয় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ঘমালয়ে যাঁত্র করিয়াছিল। সত্য- 
নিষ্ঠাই তাহাকে বন্ধজ্ধানের অধিকারী করিয়াছিল। বালক পুনঃ 
পুনঃ প্রলোভিত হইয়াও যখন গলদগস্ীর স্বরে বলিল _ 

“যোহয়ং বরো গৃঢ মনু প্রবিষ্টো 
নান্যং তম্মান্টচিকেত৷ বৃণীতে ॥” 

অর্থাৎ এই যে আত্মবিষয়ক গুহা বর, নচিকেতা এ ছাড়া অন্য কৌন 
বর চায় না, তখনই যম তাহাকে ব্রহ্গবিদ্যা শিক্ষা দিতে আর্ত 
করিলেন । 

সত্যবাদীর হৃদয় দিন দ্রিন শতদলের ন্ার প্রস্ফুটিত হইতে 
থাকে। তাহার মন মিথ্যা, ছু-দ্রিনের বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ 
উচ্চতর চিন্তার বাঁজ্যে বিচরণ করিতে থাকে । কথায়, কাধ্যে, 
চিন্তায়-_প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে সে কেবল সত্যকেই অন্ুতব করিতে 
চায় এবং দিন দিন হুক্্র হইতে সুক্মরতর সত্যের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া 
নব নব রহস্ত অবগত হইতে থাকে । তাহার মুখে সত্যের 
বিমলজ্যোতিঃ ফুঁটিয়া উঠে। তাহাকে যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়-যে 
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তাহার সঙ্গ করে সেই পবিত্র হইয়। যায়। সত্যের মহিম। বর্ণন! 
করিয়া! শেষ করা ধায় না--উহ! উপলব্ধির বস্ত্র যে উপলব্ধি ক রিবে 
সেই দেখিবে সত্যের ভাগারে কি অমূল্য ধন বহিগ্নাছে--পাথিব 
রত্বরাজি তাহাণ নিকট তুচ্ছ। “যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মানন। 
মণি” বলিয়া সনাতন নদ্ীনীবে মাণিক ফেলিয়াছিল, এ সেই ধন। 
বাহ্ুপুরাণে আছে-_ 

“সত্যং পরং ত্রদ্ম সত্যমেব পরং তপঃ। 

সত্যমেব পরোযজ্ঞঃ সত্যমেব পরং আ'তমু ॥ 

মত্যং বেদের জাগণ্তি সত্যঞ্চ পরমং পদম্‌। 

কীনির্যশম্চ পুণ্যঞ্চ পিতৃদেবষি পৃজনম্‌ ॥ 

আছো বিধিশ্চ বিগ্ভাচ সব্বং সত্যে প্রত্তিষ্িতম্‌ । 

ধর্মেতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহা সত্যনিষ্ঠার 

জ্বলন্ত মহিমায় পরিপূর্ণ । বেদিকযুগে সত্যকাম, পৌরাণিক যুগে 
যুখিষ্ির, তীন্ম প্রভৃতির কথা আমরা পড়িয়া আসিততেছি এবং আধুনিক 
যুগে- আধুনিক যুগ বলি কেন, এই সেদিন বঙ্গদেশে_ এই 
কলিকাতা নগরীর সন্গিকটে যে অস্রতপুর্ধ মহিম।ম্ডত সত্যনূর্যের 
আবভাব হইয়াছিল তাহার কথাকি আর স্মরণ করাইয়া দিতে 
হইবে? আমর। দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকষ্ণজদেবের কথা বলিতেছি । 
কি অমানুষিক অনুবাগের সহিত তিনি আজীবন সত্য পালন 
করিয়ংছিজেন। যখন যাহা করি বলিয়াছেন তখনই তাহ! 
করিয়াছেন , যখন যেখানে যাইব বলিয়াছেন তখনই সেখানে 
গিয়াছেন ; ষাহার নিকট হইতে যাহ] গ্রহণ করিব বলিয়াছেন, 
তাহারই নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন? যাহা একবার করিব 
না বলিয়াছেন তাহা জীবনে কখনও করেন নাই। ছোট বড় সকল 
বিষয়েই তাহার সত্যের উপর সমান আট ছিল। আজীবন এইরূপে 
সত্য পালন করায় শেষে তাহার স্বভাব এইরূপ হইয়া গিয়াছিল যে 
তাহার মুখ দিয়া একবার থাহা বাহির হইয়াছে, ভুলক্রমেও তিনি 
তাহার অন্থথাচরণ করিতে পাবিতেন নাতাহার শ্লায়ুমণ্ডলী তাহ 
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আরাকান পারবনা 


করিতে পারিত নাঁ। জানিনা, আধুনিক শারীরতক্ববিদ্গণ ইহার 
কোন কারণ নির্দেশ কারতে পারেন কিনা, কিন্তু ইহা ঘটিরাছিল। 
আঞজ্শাবন একভাবে চিন্তা করিলে যে কি অদ্চুত “ল প্রসব করে তাহ। 
আমরা! এই সকল মহ।পুকষের জীবনে পোখতে পাই । বিজ্ঞান 
এখনও ইহদেন বু পশ্চাতে পড়িষা আছে | ইহাদের ভীব,ই নৃতন 
পিজ্বনের সৃষ্টি করিবে । আমরা ৬5 মৃহাপুকষের জাঁবনের 
প্রথমাবস্থার ইস্ছ।কভ এবং শেখাবপ্কাপ হ্ব৬ঃগ্রলোদিত কথেকটী ঘটনার 
উল্লেখ করিয়। বর্তমান প্রবন্ধেন উপসংহ।ব কাঁধিব 

দক্ষিণেশ্ববের কালাব ছার পাশ্বেই এমুক্ত যছু মল্লিকের বাগান 
বাগ। ঠাকুর সেখানে মাঝে মাঝে বেডাহতে য্ততেন। একদিন 
তিনি যছু মল্পিককে বলিনাছেন থে তাহাপ গানে যাইণ্ন কিন্তু কোন 
কাবণে সে কথা একেবাবে ভূগিবা াশখাছেন। বাতির ছিপ্রহরের 
সমর তাহ!র হঠাৎ সেই কথা মনে পঠিল। ৬ম তাড়াতাড়ি বিছ্বান। 
হইতে উঠিয়া সেই বাগানের দিকে উলিগেন। সেখানে পৌছিয়া 
দেখেন যে বাগানের ফটক বদ্ধ কি কবেন কথা ত রাখিতেই 
হইবে । ফটকের ঘ্বাবে ফাক ছিপ? তিন মেহ ফাক দিয়া পা গলাইয়। 
উচ্চস্বরে বলিলেন, “ওগো, আগাম এসেছি)” পরে খরে ফিরিয়া 
অাঁগ্য়া নিদ্রা গেলেন । 

পূর্বের ঘটনাঢা তাহ।র ইচ্ছা মত্যনিষ্ঠার উদ্দাহরণ, কিন্ত 
নিম্নের ঘটনা দুইটা তাহার পিদ্ধাধস্থার কথা-যখন সত্যই তাহাকে 
চালিত করিত- যখন তিনি চেষ্টা করিযাঁও অসত্য আচরণ করিতে 
পারতেন না। ঠাকুর বলিতেন। “যার সতে আট আছে, মা তার 
কথা মিথ্যা হতে দেন নী” বাঙ্াবক' শিক্নোক্ত ঘটনা ছুইটী হইতে 
আমরা তাহাই দেখিতে পা: । 

একদিন জনৈক বৃদ্ধা তক্ত (গোপালের মা) শাত রাঁধিয়। 
ঠাকুরকে খাইতে দ্িয়াছেন। কিন্তু ভাতগুলি শক্ত ছিল| ঠাকুরের 
শক্ত ভাত সহ হইত ন। তিনি উহা না খাইয়া বিরক্ত হইয়া 
বলিলেন “ওর হাতৈ »্ণর কখনও ৬াত খাব না।” বাস্তবিকই 

৬] 


সীট 
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ইহার অন্লকাল পরে ঠাকুরের গলায় ঘা হইয়] ভাত খ।ওয়! বন্ধ হইল 
এবং আর গোপালের মার হাতে খাওয়া হইল না। 

আর একবার ঠাকুরের সেটের অসুখ করিয়াছিল। ঠাকুর 
শস্তুবাবুর নিকট এই কথা বলিলে তিনি ঠাকুরকে তাহার নিকট 
হইতে একটু আফিম লইয়া গিয়া! খাইতে বলিলেন । পরে ছুই জনেই 
এ কথা ভুলিয়া গেলেন। ঘরে ফিরিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুরের 
আফিমের কথা মনে পড়ায় তিনি ফিরিয়া গেলেন কিন্তু শগ্ু,বাবুকে 
দেখিতে না পাওয়ায় তাহার এক কর্মচারীর নিকট হইতে একটু 
আফিম লইয়া কাপড়ের খুঁটে বাধির] চলিয়া আদিলেন। কিন্ত 
কিছুদূর আসিতে না আসিতে তিনি আর পথ দেখিতে পাইলেন ন1। 
কে যেন জোর করিয়৷ পাশের নালার দিকে তাহার পা টানিয়। লইয়া 
যাইতে লাগিল। রাস্তা ভূল হইয়াছে মনে করিয়া তিনি ফিরিয়া 
গেলেন; তখন বেশ রাস্তা দেখিতে পাইলেন। আবার ফিরিলেন, 
আবার সেইরূপ পথ দেখিতে পাইলেন না। তখন হঠাৎ তাহার 
আফিমের কথা মনে হইল । তিনি উহ] শস্ত,বাবুর নিকট হইতে লইব 
বলিয়া তাহার এক কর্মচারীর নিকট হইতে লইয়াছেন! তৎক্ষণাৎ 
তিনি শস্তুবাবুর বাসায় ফি'রয়া গেলেন কিন্তু সেখানে কাহাকেও 
দেখিতে না পাওয়ায় আফমের মোঁড়াটা খুলিরা জানাল! দিয়া ঘরের 
ভিতর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, “ওগো, এই তোমাদের আফিম 
রহিল।” এই বলিয়া তিনি শুধু হাতে সেখান হইতে ফিরিয়! 
আসিলেন এবং এবার বেশ পরিষ্কার পথ দেখিতে পাইলেন । 

আমরা কি এই মহাপুরুষের জীবনী শুধু পাঠই করিব, না তাহার 
উজ্জ্বল আদর্শ সন্মূথে রাখিয়া নিজেদের জীবন গঠন করিবার জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা করিব? 


আমাদিগের আদর্শ । 


(শ্রীনীলক্ শৌধুবী, বি এ) 


আদর্শ জানা না থাকিলে আমরা পছে পদে বিপন্ন হইয়। পড়ি। 
উদ্দেশ্ঠবিহীন মানুষ বাতুলের স্তাঁয় ঘুরিয়া সমাজশরারে ক্ষত উৎপাদন 
করে এবং নিজেও অবিলন্বে প্রাণস্যাগ করে। 

কোন একটি প্রীণিশবীর যেমন জীবনের পুর্ণত1 সাধনের জন্য 
ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে, সেইরূপ মানবজীবন সার্থক কৰিবার জঙ্ঠয 
আমাদিগকে" এক পূর্ণ আদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। 
তাহা না হইলে আমরা ক্রমে ক্রমে নিয় শখখী হইয়া মৃত্যুমুখে 
পতিত হইব। আমাদিগের এই পুর্ণ আদর্শটি কি? 

আমরাই আমাদিগের আদর্শ । যীশ্ত কিন্ব বুদ্ধের ঘতই সাধ্য 
সাধনা করি না কেন আমরা আমাদিগকে ছাড়াইয়া কখনই উঠিতে 
পারিব না। বুদ্ধকে বুঝিতে হইলে বুদ্ধের মত হুইতে হর়। বুদ্ধের 
পরে অনেক ছোট ছোট বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্ত স্বয়ং বুদ্ধও 
কি নিজেকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছেন? তিনিও নিজের মধ্যে 
নিজেই নির্বাণ লাভ করিয়াছেন । আমি” না থাকিলে বাহজগং থাকে 
না। আমার উপর নিঙর করিয়াই বাহ্ৃজগং এত মহৎ দেখাই 
তেছে। বাহজগতের প্রমাণ “আমি” । উপাধিকে বাদ দিলে যাহ! 
থাকে তাহাই প্রকৃত 'আমি” । উপাধিকি? যাবৎ কালমবস্থায়ী 
ভেদহেতুরুপাধিতা। সাময়িক পরিবর্তনশীল ভেদহেতুর নাম 
উপাঁধিতা। যেতেদ বা বিশেষত্ব বস্তর স্বরূপভূত (1১/971010 ) 
নহে তাহাকেই উপাঁপি (£০০1610) বল। যায়) আমার দেহের 
জ্ঞান স্বপ্রকালে থাকে ন! এবং আমার মনবুদ্ধির জ্ঞান প্রধুপ্তিকালে 
থাকে না-এ সকল আমার উপাধি মাত্র কিন্ত আমার চৈতন্য 
ব। সাক্ষিম্বরূপত্ধ যাহ জাগ্রং, স্বপ্ন ও সুরুপ্তি এই [নন ক।লেই সমান- 


১৪৮ উদ্বোধন । [ ১৯এ বধ,--৩য় সংখা। 


ভাবে বর্তমান কারণ সুবৃপ্তিরও স্বতি থাকে ) তাহাই আমার 
আত্মস্বরূপভূত। সুতরাং আদপ্রি জন্য বাহিরে যাইতে হইবে না। 

“যেন রূপং রূপং গদ্গং শব্দান্‌ স্পশাশ্চ মেখুনান্‌ । 

এতেনৈব বিজ্ঞাশতি কিমন্র পরিশিত্কতে । এতদ্বৈতং ॥ 

এই শান্ত, শিব. অদ্বৈতন্বরূপ আমিটিই' আমাদিগের আদর্শ। 
ইহার নিকট আর সমস্ত আদ” হীন। আমাদিগকে উহা 
ক্ষণকাল শাগ্তি দিধা স্বপ্নে হ্যা “তে লীন হইন্না যার। মানুষের 
মত মানুষ হইতে হইলে আমাদিগকে এই আদর্শই ধরিতে 


লম্পা লিগ পালা দলা শী শী শিশীশাশীশিলি িশাপপ্পন্ণা শি শিস পালক শপ উপ 





হইবে । 

কিন্তু এই “আধমটির” অন্ততের প্রমাণ কি? অনেকে বলিয়া 
থাকেন, অনস্ত;ক কি আমরী ধরিভে পাৰিব? যদিও এই অনন্ত, 
'আঘমির' অস্তিত্ব প্রমাণ হয়, তগ।পি আমাদিগকে “সান্ত লইয়াই 
থাকিতে হইবে | কারণ আমরা সী ইহাই অনেকের মত। এখানে 
ধরাধরির কথা কিছু নাই । আমলা যর্দ সান্ত হইতাম--ভাহ হইলে 
এই কথা বলা যাইত-কিন্য আমাদিগের স্ববপই অনস্ত। এপ্রত্যক্ষ 
অনুভূত শ্রো্রাদিগমা *ব্দাদি ছাত্রা ত্রহ্মের একস কিন্ূপে অপ্রমাণিত 
হয়?” শকাদিক ভেদ ছারা কি আক্শেহ একত্ অপ্রমাণিত হ্য ? 
ন। তাহা! হয় না । তবে শকম্পর্শ।ছিব ভেদ দ্বারা তঙ্গেরও একত্ব ও 
অনন্তত্ব অপ্রমাণিত হয় না । ব্রন সকলের ৮াআা, অতএব হঙ্গের অস্তিত্ 
সম্যক সিদ্ধ' কারণ, সকলেবই আপন অগ্তিহজ্ঞান আছে । আমি' 
নাই এরূপকেহ অনুভব করেন না। “আত নাই, এ কথা সত্য 
হইলে, সকলেই অনুভব করিত আমি নাই”। কিন্তু "আমিনা 
থাকিলে 'আমি নাই, এরূপ অন্টভব কহিবে কে ?.এই আমির" প্রমাণ 
'আমিই?। প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর সমজ্ত অন্ুমানণাদ প্রমাণ নির 
করে। প্রত্যক্ষের উপর প্রমাণ নই | অন্য প্রমাণের ছারা প্রত্যক্ষকে 
কিরূপে প্রমাণ করিব? “মান” গ্রবোধয়ন্ত মান" যে মানেন বুড়ৎ- 
সন্তে। এপোভিরেব দূহন* দগ্ধং বাঞ্স্ত তে মহাসুধিয়ঃ 1” প্রমাণ- 
ক্রিয়ানে বল সার করে যে হাক্ষাৎ জান, সেই সাক্ষাং জ্ঞানকে 


চৈত্র, ১৩২৩। | আমাদিগের আদর্শ । ১৪৯ 


বক্ষ 





০০0 


যাহার] প্রমাণ দ্বার আয়ত্ত করিতে ইচ্ছ! করেন, সেই সকল 
মহাপর্ডিছ্রো ইচ্ছা করেন কি? না, যে অগ্নি ইন্ধনে দাহকা 
শৃক্তিব সঞ্ধার করে সেই অগ্রিকে ইন্ধন দ্বারা দ্ধ করিতে । 
হাজার তর্ক করিলেও আবিক্রত সত্যটি কখনও মিথ্যা হইয়া 
যাইবে না। ইহা চিরদিনই সত্য থাকিবে । প্রঙ্গত আমকে 
হাঁরাইয়া আমরা এথ। ক্রন্দণ করিঘা পাগলের হান ১তুর্দিকে ঘুবিয়া 
বেড়ীইতঠ্ছি | 
“হমেব দশম ইতি গণয়হা এব শতঃ। 
অপরে।ধ তয়া জ্ঞাহা হধ্যাতি এব নরোদতি ॥ 

দ্রশজন ব্যন্ি একজে ণক্টি নদা পা হহলেন। পর পারে গিয়া 
ভাহাদের মধ্যে এবজ্ন গণনা লিথ। দে(খতে পাগিলেন, সকলে পার 
হইয়ােন কিনা । কিন্তু তিনি নিজেকে খাদ দির। গণনা করাতে 
নয়জন মারহইল। তখন একজন জলে ডুবযাছে শাবিযা তাহার 
সকলে রোদন করিতে ল।গিলেন। এঠ সমবে একজন বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি সেখানে আসঘ। হোদনের কাবণ অবগত হইব গণনাকারীকে 
বলিলেন “নয় জন হইবে কেন? দশ জনই তঠিঞ রহিঘাত | তুমি 
নিজেকে গণনা করিতেছ না কেন” তুমিই ত দশম বাক্তি |, প্রক্ুত- 
পক্ষে এই দশাই আমাদিগের হইগাছে। নিজের দিকে দৃষ্টিপাত না 
কারয়া ঈশ্বরলাভের কন্ঠ ছুটাছুটি কাঁপতেট্-আর কেবল স.প্রহ্র 
সাগরে নিমগ্র হইতেছি। 

বেদান্তের কথা শুনিলে অনেকে উহাকে ওঞ্ধ তক বলিয়া উপহাস 
করেন। বেদান্তের ব্রঙ্গে ধেন আনন্দ নাই-উহা নীরস! কিন্ত 
বেদান্থের ব্র্ম আর এই “আমি'তে শি কোন তফাৎ আছে? 
আমাপেক্ষী কে আমার'অধিক প্রিষতর কে অধিক আনন্দদায়ক? 
এই একমেবাদ্িতীয়ম “আযিইঈ? অতুয় ও অমৃতস্বরূপ | শ্রীকৃণ্৫ ঘাহাকে 
“ব্রদ্বনংস্পর্শমত্যং সুখং” বালয়াছেন, তাহা কি একটা অচেতন জড়কণা 
চিনির দানার ম্তায়? চান নিগের জুখ নিজে ঝোঝে না বলিয়া কি 
চেতনাম্বরূপ আমও অআ।মাতে থাকিয়া সুখ পাইব না? নিজের 


ডিপ এ চর 


১৫০ উদ্বোধন। ১৭শ বর্ব-_-৩য় সংখা । 





মধ্যে আনন্দ নাথাকিলে কি অন্ত কেহ আমাদিগকে আনন্দ দিতে 
পারে ! আমিই আনন্দন্বরূপ। আমার সহিত সম্পর্কিত হইয়াই ত 
অপরের আনন্দ । ্‌ 

দ্বিতীয়তঃ, “তর্ক করিও না-তর্ক করিও না” এই রব প্রায়ই 
শুনা যায়। যেন তর্কের কোন প্রয়োজন নাই--যেন চুপ করিয়া 
বসিয়া থাকিলেই সমস্ত সত্যটিকে বুঝিয়ী ফেলিব! তর্ক করা যদি 
ভাল হয়; তবে তর্ক করিতেই হইবে। শাস্ত্বেও ত পুনঃ পুনঃ মননের 
কথা রহিয়াছে । তবে তর্ক করিতে এত ভয় কেন? যদ্দি কোন 
বিশ্বাস যুক্তিতর্কের আঘাতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়, তবে যাউক-- 
বিশ্বাম আযরা চাহি না_-ইহাতে কেবল সঙ্কীর্ণতারই প্রশ্রয় 
এমন দেয় মাত্র । 

এই দেদান্তের দেশে এত হীনতা -এত স্বার্থপরতা ঢুকিল কিরূপে? 
আমরা তথাকথিত ইতর লোকের সহিত মিশিতে পারি না। তাহার! 
হীন_ অস্পর্শ! বেদান্তের দেশে ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বটে! যে 
দেশের লোক প্রতদিন 

“বিষ্াবিনয়সম্পন্রে ব্রাঙ্গণে গবি হস্তিনি। 
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পঞ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ 0৮ 

পাঠ করিয়] থাকে সেই দেশের লোক কিনা মানুষকে ছোট জাতি 
বলিয়! ঘ্বণা করে ! আমরা শ্লোকটিই পাঠ করি, কিন্তু ইহাকে আদর্শ 
করিয়া কার্ধয করিতে চেষ্টা করি না। অনেকে বলিবেন-মহাশর, 
এই শ্লোকটি সমাধিলাতের পরের অবস্থা ৭লিতেছে। ভাল যুক্তি 
বটে! যাহার হুদয় অপরকে আলিঙ্গন করিতে সমাধির অপেক্ষা 
রাখে তাহার হৃদয় আছে বলিয় বিশ্বাস করি না। আমরা বতই ধর্মের 
জন্য গর্ব করি না কেন_ আমরা আদর্শ হইতে বহুদূরে আসিয়া 
পড়িয়াছি। খ্রীষ্টান মিশনাবী আসিয়! যখন চগ্ডালকে আলিঙ্গন করে 
তখন আমর লজ্জায় মবিয়! যাই না কেন? আবার ভাহাদিগের 
নিকটই আমর গর্ব করিয়] থাকি! কয় জন আমর! গরীবের জন্য 
প্রাণ বিপজ্ন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি? আমাদের দেশের লোকের 


চৈত্র, ১৪২৩। ] আমাদিগের আদর্শ । ২৫১ 





মত এত গরীব--এত মূর্খ লোক আর কোথায়! এত বড় জমী 
পড়িয়! রহিয়াছে-_কেবপ কৃষকের অভাব ! 

এই যথার্থ 'আমি'কেই আদর্শ করিয়া আমাদিগকে কার্য্যঙেত্রে অগ্র- 
সর হইতে হইবে--উপাধি জনিত ভেদজ্ঞান দূর করিয়া সকলের ভিতর 
একত্ব দর্শন করিতে হইপণে সকলের ভিতরেই সেই 'আমি'কে উপলবি 
করিতে হইবে । তবেই আমর] চগ্ডালকে ালিঙ্গন কৰিতে পারিব-- 
নিষ্কাম ভাবে কাধ্য করিতে পারিব। এই আদর্শ টিকে পুর্ণমাত্রায় 
ধারণ না৷ করিতে পারিলেও আমর! অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিব-_ 
ছোট লোকের স্পর্শে আমাদের জাতি যাইবে না-_আমরা যাহ। 
তাহাই থাকিব। 

আদর্শ বড় হইলে যে কাজও বড় হয় তাহার প্রমাণ 1২0]লা। 
[8,518 06 বিক6০/5” ছিল 1২91091) [,০৬এএর আদর্শ । 
তাহার জন্যই উহা অন্তান্ত দেশের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
পারিয়াছে ॥ এত বড় যে 17151701) 755৮০9101101)--তাহারও গোড়! 
এই [8৬016 50015. দার্শনিক নীচের ১৪[)০1)21) প্রস্তৃত করিতে 
হইলে এক বেদান্তেরই সাহায্যেই হইতে পারে অন্ত কিছুতে নহে । 
সেই অদ্ভুত বৈদান্তিক শ্রীরুষ্ণের কথ! মনে হইলে গাত্র রোমাঞ্চিত 
হর়। তিনি নীচের 9011)51187)এর চেয়েও কত বড়! 

বিদেশীরাও আমাদিগের বেদান্তে শাস্তি পায়, আর আমরা পাই 
শা! ১০1১০1১০।)1)০০।এর মত) 1৮8৯ 91214 যত লোক শান্তি 
পায়, আর আমর] উহাকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ভাবিয়। বসিয়া রহিয়াছি ! 
“আমি”টিকে ভুলিয়াই আমাদিগের এই হুর্দশ]। 

এই ক্ষুদ্র হদয়দৌব্বল্য কি যাইবে না? আবার কি শ্ররুষ্ণের 
গভীর বাণী “ভদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ” আমাদিগকে 
উদ্বোধিত করিবে না? 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


(শ্রীভুবনমোহন হাওলাদার ' 

অতি প্রাচীনকাল হইতে এ দেশে বেদান্ত-প্রতিনিত ধর্দা 
প্রচলিত । বেদান্ত হিন্দুজাতির অস্থিমজ্জাগত। ভবে বিভিন্ন সময়ে 
ভিন্ন ভিন্ন আচার্ব্াগণ অনুষ্ঠান পদ্ধতি তিন্ররূপে প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের মূলে সেই একত বর্তমান রহিয়াছে 
বলিয়া ভারতে বৈষম্যের ভিতরও সাম্য আছে। 

এদেশে যত প্রকার ধর্মসম্প্রদায় আছে, শাহাদের সকলেরই সাধারণ 
লক্ষ্য “ত্যাগ” । ত্যাগী না হইলে ধন্ম লাভ হয় না, ইহাই হিন্দুজাঁতির 
বিশ্বীস। শুধু হিন্দু কেন; সমগ্র পুথিবীতেই দেখিতে পাঁওঝা। যায়, 
ত্যাগীই বড়। এই ভ্যাগ প্রচাব করিবাঁব জন্য বিভিন্ন যুগে, শ্রীরুষ্, বুদ্ধ, 
শঙ্কর ও প্রীচৈতন্ত প্রভৃতি কত “বার এবং মুনিবিগণ $মগুলে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং এখনও হইতেছেন। 

বর্তমান সময়ে সেই প্রাচীন, অতি প্রাচীন বার্তা “ত্যাগ” 
প্রচার করিবার জন্য আর এক মহাপুকধের গাবিাব হইঘাছিল-_ 
ইনি শ্রীশ্রীবামকষ্জ পরমহংসদেব । যখন ভারত তাহার সনাতন 
আদর্শ আশ্মপাক্ষাৎ্কাঁর বিস্বত হইয়া দেহস্ুখের জন্য মনপ্রাণ 
নিয়োজিত করিতেছিলঃ তখন এই কামকাঞ্চনত্যাগী মহাপুরুষ 
আছ্যাঁশত্তি জগজ্জননীর দর্শনলাভেচ্ছার মাটীতে মুখ ঘপড়াইতে 
ঘসড়াইতে বলিতেছিলেন, “মা জীবনের আর একটা দ্দিন কাটিরা 
গেল, এখনও দেখা দিলি না!” এই গ্রীশ্রীরামকষ্ণদেবকে বুঝিতে 
হইলে, আমাদিগকে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার জীবনব্যাপী 
কা্্যাবলীর আলোচনা! করিতে হইবে। আসন, একবার এই 
বিবেকানন্দ স্বামী কে হার পরিচয় লই। 

ইনি কি সেই কলিকাতা ণিমলার গৌড় মুখাজ্জির লেনস্থিত দত্ত 


চৈ, ১৩২৩ ) স্বামী বিবেকানন্দ । ১৫৩ 





পরিবারের নরেন্ত্রনাথ দত্ত? ইনিকি জেনারেল এসেম্রি ইনিষ্টি- 
টিউসনের ছাত্র, কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয়ের বি, এ, উপাধিধারী 
নরেন্্রনাথ দত্ত? ইনি কি সাধারণ ব্রাঙ্গপমাজে যাতায়াতকারী, 
বিস্কারিত নেত্র, ব্রহ্মচর্ধ্যপরায়ণ, স্থগায়ক নরেন্দ্রনাথ দত্ত? ইনি 
কি মহধি দেবেন্দ্রনাথকে ইঙখরদর্শনবিষয়ে প্রশ্রকারী নরেন্দ্রনাথ 
দত্ত? ইনি কি সেই গান্দিপুরের গঞ্গাতীরবাপী তন্বদশী পওহান্না- 
বাব! দর্শনতগ্ত নরেন্দ্র নাথ দত্ত? ইনি কি সেই দক্ষিণেশ্বরের 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াতকারী যুবক? ইনি কি সেই যুবক 
যিনি একদা বাগবাঞজজারে শ্রারামকুষ্খদেবকে দর্শন করিয়া সংজ্ঞা- 
হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাহার অঙ্গুলীম্পর্শে ও হরিনাম 
শুনিতে শুনিতে সংজ্ঞালাত করিষা “দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ” 
গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিপিয়াছিলেন? ইনি কি সেই যুবক, যিনি 
শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বসিয়া ধর্্মশিক্ষা করিতেন? ইনি কি সেই 
যুবক, শ্রীরামকষ্খ দেহত্যাগের পূর্বে যাহার ভিতর আপনার 
সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া স্বীয় কাধ্যতার অর্পণ 
করিয়াছিলেন? ইনি কি সেই যুবক; যিনি সন্যাস গ্রহণাস্তর 
কৌগীন্মাত্র অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পরধ্যস্ত পথ্যটন করিয়া বিভিন্ন দেহসমূহের আচার-ব্যবহার, ধর্মকর্ম, 
আহার-বিহার সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অবগত হইয়াছিলেন 1 
ই, ইনিই সেই স্বামী বিবেকানন্দ । 

স্বামী বিবেকানন্দ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন । শারীরিক, 
মানসিক, আধ্যাত্মিক স্কল ব্ষিয়েই ষে তিনি উন্নুতি করিয়াছিলেন, 
তাহ তাহার সর্ধতোমুখী প্রতিভা দর্শনে বুঝ1 যায় । কি ধীধ্যে, কি 
তেজস্থিতায়,কি পাগিত্যে, কি সঙ্গীতাদিতে, কি বাগ্সিতায়, কি 
আমোদ্প্রমোদে, কি ত্যাগবৈরাগ্যে, কি তত্বজ্ঞানে তাহার সমকক্ষ 
জগতে অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। 

শ্বামী্ি যে সকল গুণের সমষ্টি ছিলেন সেই সকল গুণ তাহার 


এক একখান! ফটে। ফোখয়! চিস্তা করিলেই বিশেষরূপে বুঝা যায়। 
& 


১৫৪ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ধ,_ওয় সংখ্য।। 


যষ্টি-হস্তে মুণ্ডিতমস্তক পরিব্রীজকবেশের ফটোটি দেখিলেই কাম- 
কাঞ্চন-ত্যাগী সংসাবরাসক্তি-বিরহিত যতি বলিয়া! বোধ হয়। বাবরী- 
চুলবিশিষ্ট, চোঁগী-চীপকান-পরিহিত, চেয়ারে উপবিষ্ট বিবেকা- 
নন্দকে দেখিলে বোধ হয়ঃ ্রক্ষচধ্যে লোককে যে সৌন্দর্যে ভূবিত 
করে, স্বামীজি সেই সৌন্দর্যের অধিকারী । তাহার চিকাশোনর 
সেই উষ্ভীষ-শৌতিত, বাহু-বিজড়িত-বক্ষ বীরমূর্তি দেখিলে বোধ 
হয়, যেন সমুদয় বিশ্বব্রঙ্া্ড চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া ফেলিবে। আবার 
তাহার ধ্যান-মুর্তি দেখিলে বোধ হর, তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন 
থাকিয়া, ইহ জগত হইতে উর্ধেৎ অতি উর্ধে কোন্‌ এক অতীন্দ্রিয় 
রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। নিয়ে কয়েকটি ঘটনায় উল্লেখ করা 
যাইতেছে । 

একদা স্বামীজি ট্রেথে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যাইতেছিলেন। সেই 
গাড়ীতে মহামতি তিলক ও একজন মহারাই্রীয় ব্যারিষ্টার ছিলেন । 
ব্যারিষ্টার ও তিলকের মধ্যে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বহু তর্কবিতর্ক 
হইতেছিল। ব্যারিষ্টার হিন্দুধর্ম, বেদবেদান্ত অলীক বলিয়া প্রতি. 
পন্ন করিতেছিলেন। তিলকও যথাসাধ্য স্বীর্ মত সমর্থন করিতে- 
ছিলেন'। স্বামীজি নাকে মুখে একখানা কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া 
তাহাদের তর্ক বিতর্ক শুনিতেছিলেন। যখন দেখিলেন। তিলক 
আর ব্যবহারজীবীর সহিত পারির! উঠিতেছেন না, তখন মুখের 
কম্বল ফেলিয়! সিংহবিক্রঘে উঠিয়া বপিয়। ব্যারিষ্টারের সহিত হিন্দুধর্ম 
বিষয়ে প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। তাহার মুখে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্য 
শ্রবণ করিয়' এবং তাহার গভীর তব্জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া 
ব্যারিষ্টার অবাক হইয়া রহিলেন। পরে তিলক চিকাগোর 
মহাসম্মেলনে হিন্দু সন্গ্যাঁপীর বক্ততা পাঠ করিয়। এ ব্যারিষ্টারকে 
বলিয়াছিলেন, “এই সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন, গাড়ীতে যে মহাপুরুষকে 
দেখিয়াছিলাম, তিনিই এই ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাধন 
করিয়াছেন। এরূপ লোক ভারতে ইদানিং জন্মীয় দাই ।” 

স্বামীজি অসাধারণ দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। ইউরোপ হইতে 
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প্রত্যাগত হইলে, কোন একটী লোক তাহাকে এ দেশের 
কাহার অভিজ্ঞত। সম্বন্ধে প্রশ্ধ কৰিলে তিনি বপিলেন যে, “ইউরোপ 
জড়বিজ্ঞান বলে পাথিব' উন্নতি এত করিয়াছে যে, পৃথিবীর 
অন্টান্য দেশসমূহ উহার তুলনায় নগণ্য ।” প্পরশ্নকর্তা আবার জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “এ উন্নতির পরিণাম কি?” তিনি তছুত্তরে বগ্লেন। “এ 
উন্নতির পরিণাম এই যে, হঠাৎ কোন সামান্ত কারণে সমরানল 
প্রজ্জলিত হইয়া সমগ্র ইউরোপকে ধ্বংসপ্রায় করিঘষে |” বর্তমান 
মহাপমরের প্রায় দ্বাদশ বত্সর পূর্বে স্বামীজি এই কথা 
বলিয়াছেন । 

বর্তমানে ভারতবাপী নিতান্ত হীনাবস্থায় পতিত। তমোগুণ 
তারতকে আচ্ছন্ন করিরা ফেলিষাছে। কর্ম করিতে হইলে রজোগুণের 
প্রয়োজন এবং রঙ্গোগুণসম্পন্ন লোকেরাই শীঘ্র সন্বগুণে পঁহুছিতে সমর্থ! 
_ তাই তিন্ন যুবকগণকে কর্ম্োপদেশ দিতেন। দৃষ্টান্তস্বূপ একটী ঘটনার 
কথা বলিতেছি £- ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্সের ফেব্রুয়ারী মানের শেষ ভাগ। 
ঠন্ঠনিয়ার কালীমন্দিরের সংলগ্ন যে দ্বিতল গৃহ্টা বর্তমান, ৪ গৃহে 
রামমোহন লাইব্রেরী ছিল। দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎ্সবের পূর্ব 
দিবস এ লাইব্রেরীতে আমার একটী ব্রাঙ্গ বন্ধুর "সহিত 
দেখা করিতে ষাই। কথাপ্রপঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবের কথা 
আমি উত্থাপন করিয়। বন্ধুটাকে উৎসব দেখিবার জন্য অনুরোধ করি । 
আমার কথা শুনিয়া বদ্ধুটী তথায় যাইতে সম্মত হইলেন এবং 
বলিলেন, “আচ্ছা আমি যাব এবং বিবেকানন্দকে কয়েকটী কথ! 
শুনাইয়া আদসিব।” আমি বলিলাম, “কিছু বল্তে হবে না। 
দেখ, যেন তোমার ব্রাঙ্গগিরি ছুটে না যায়।” 

অতঃপর বন্ধুটী শ্রীরামকুষ্ণ-উৎ্সবান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া! আসি- 
লেন। পরদিন সন্ধ্ণাকালে সে* স্থানে তাহার সহিত দেখ! হইল। 
আমাকে দে খয়! বন্ধুটী বলিতে লাগিল, “ভাই, চারি পাঁচ হাজার 
লোককে লুচি, পায়স, খিচুরী আক খাওয়াইল 1” আমি বাললাম, 


“যাহা দেখিতে গিষ্কাছিলে তাহার কি হইল?” বন্ধুটী বলিল; 
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“বিবেকানন্দ স্বামীকে বলিলাম, “মহাশয়! আমাদিগকে কিছু 
ধর্মোপদেশ দিন ।” তিনি "আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার 
নাম কি?” আমি আমার নাম বলিলাম । তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুমি কি পড়?” আমি বলিলাম, “সিটি কলেজে চতুর্থ 
বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি।” স্বামিজী বলিলেন, “ফিলজফী পড় কি?” 
জাঁমি--আজ্ঞে হ। স্বামজী-1)6978 1১1)119501)1)0, 

আমি 557011এর নোট পড়িয়া যে জ্ঞান লাত করিয়াছি, 
তাহা বলিলাম। 

স্বামিজী ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি মাছ 
মাংস খাও?” 

আমি-- না, আমি নিরামিষ খাই । 

স্বামিজী- তোমার এরূপ ছুর্দশা কেন তুমি মাছ খাও মা'স 
থাঁও, নাগরি জুত1 পর, মাথার পাগরী পর, ছুটাছুটী কর, নড় চর, 
কাজ কর । 1991 56 076 510 8170. (10110100591 0196 0150৩ 
091010980 2100 700 ৮৮11] 1070৮ ৮/0080 51011050010 15. তুমি 
তরুণবয়ন্ক যুবক, তোমার চমু কোটরগত, তোমার মুখমগল মলিন ! 
তোমার দেখিয়] সুখী হইলাম না। 

তাই, এই কথাগুলি যখন স্বামিজী বলিতেছিলেন তখন তাহার 
চক্ষু দুইটা দেখিয়া বাস্তবিক আমার ভয় হইয়াছিল। আমি আর 
তাহার সহিত কথা না বলিয়া নমস্কার করিয়! চলিয়া আসিলাম। 

স্বামিজী অশেষ গুণসম্পন্ন হইয়াও নিরতিমান ছিলেন, তাহা 
নিয়ের ঘটনাটী হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে । 

সম্ভবতঃ ১৮৯৭ থুষ্টাব্ের অক্টোবর কি নবেম্বর মাসে অর্থাৎ পূজার 
ছুটীতে শ্বামিজী কিছু দিনের জন্য দেওঘরে বাস করিতেছিলেন। 
একদিন তিনি কোট প্যান্ট পরিয়া রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন, 
এমন সময় তাহার সহিত দেওঘর স্কুলের একটী ছাত্রের সাক্ষাৎ হইল। 
ছাত্রটীর জুতার ফিতা আল্গ! ছিল। তাহা দেখিবামাপ্র তিন্বি 
স্বয়ং সেই বালকের জুক্কার ফিতা আঁটিয় বাধিয়। দিলেন এবং তাহার 
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পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়! বলিলেন “702 5০015 79 0681 
৮০৮. সেই বালকই এখন হাঁজারিবাগ 1001)117 11155107 
0০91162এ দর্শনশাস্থ্ের অধ্যাপক । ইনি স্বামিজীকে চিনিতে না 
পারায় কখন আলাপ করিতে পারেন নাই বলিয়া চিরছুঃখিত। 
রাস্ত] দিয়া কত লোক যাতায়াত করে, কে কাহার দিকে তাকায়? 
কিন্ত লোকশিক্ষকেরা কিছুই উপেক্ষা করেন না। তাহাত্া ছোট 
বড় সকল বিষয়ে সমান দৃষ্টি রাখেন। 

আমেরিকাতে কন প্রলোতন তাহার সন্ধে উপস্থিত হইয়াছিল | 
কিন্ত গুরুক্কপা প্রাপ্ত, ব্রহ্ষচর্্যপরায়ণ, ইন্দ্রিয়বিজয়ী বিবেকানন্দ ভোগ্গ- 
বিলাসের লীলানিকেতন আমেরিকা ও ইউরোপে মহাবীরের 
ম্যায় দিথ্বিজয় করিয়া পৃতভূমি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
যিনি হৃদয়-মন্দিরে ভগবানকে স্থাপন করিয়াছেন এবং কাম- 
ক্রোধাছি ছয়টী পক্তকে বলিফান করিষাছেন, ভীহার সন্থুখে পার্থিব 
প্রলোভন 'দাড়াইতে পারিবে কেন? 

লোকে বলে, ঈশ্বরকে দেখা যায় নাঁ-বিশেষতঃ কলিযুগে । 
তাহাকে দেখিবে কিকপে? দে শক্তসঞ্চয় হইলে আত্মদর্শন হয়, 
সেই শক্তির অভাব হইলে তাহা কিরপে সম্ভবে? শ্বামিজী 
অখণ্ড ব্রঙ্গচর্্যপরাবণ ও সত্যবাক্‌ ছিলেন বলিয়া সেই শক্তির 
অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, “চালাকি ছার! 
কোন মহৎ কার্ধ্য হয় না। প্রেম? সত্যান্ুরাগ ও মহাবীর্ষ্ের 
সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়।” আমরাও যদ্দি তগবান্‌.লাভ 
করিতে চাই, তবে আমাদিগকে একটু সরল পথে চলিতে হইবে_ 
পাটোয়ারী বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক সত্যপথ অবলম্বন করিতে হইবে। 
মন পরিষ্কীর হইলে ত সেই পথের, পথিক হইতে পারিব। তাহা ন! 
হইলে আসা! যাওয়া সকলই বৃথা । 

শ্বামীঞ্ছি আমাদিগকে কি শিক্ষ। দিবা গিয়াছেন ? তিনি পাশ্চাত্য- 
দ্বেখ হইতে প্রত্যাগত হইয্র! কলম্বো অবতরণ করেন এবং সেখান 
হইুতে আলমোড়া পর্য্যস্ত ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়। 





১৫৮ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ধ-_-শুয় সংগা! 


তাহার স্বদেশবাসীকে তীহার প্রাণের কথ! বলিয়া! বেড়ান। তিনি 
বলিতেছেন £--. 

“তোমবা যদি ধর্ম ছাড়িয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ- 
সর্ঘস্ব 'সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন,.পুরুষ যাইতে না 
যাইতেই বিনষ্ট হইবে। এই কারণেই আমি বলিতেছি, এক হস্তে 
দ্বভাবে ধর্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্ত জাতির 
নিকট যাহা শিক্ষা করিবার শাহ শিক্ষা কর-কিন্ত মনে রাখিও 
যে, সেইগুলিকে হিন্দুজীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে 
হইবে_ তবেই ভবিষ্যৎ তারও অপূণ্দ মহিমামগ্িত হইয়া আবির্ভ,ত 
হইবে । 

“আমরা অলস, আমব। কার্য করিতে পারি না, আমরা একসঙ্গে 
মিলিতে পারি না, আমর] পরস্পব পরম্পরকে ভালবাপি না, আমর। 
ঘোর স্বার্থপর, আমরা তিন জন একপঙ্গে মিলিলেই পরম্পরকে দ্বণা 
করিয়া থাকি। পরস্পরের প্রতি ঈর্ধ্যা করিয়া থাকি । আমর! তাবি 
অনেক জিনিষ, কিন্তু কার্য পরিণত করি না। এইরূপ তোতাপাখীর 
মত তিস্তা আমাদের অত্যাসের মধ্যে দঈাড়াইয়াছে- আচরণে আমর! 
পশ্চাৎপদ | ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্বলতাই ইহার কারণ। 
দুর্বল মন্তক্ধ কিছু করিতে পারে না। আমাদের যুবকগণকে 
প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে । ধর্দ পরে আসিবে । হে আমার 
যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও--ইহাই তোমাদের প্রতি আমার 
উপদেশ । 

». “এই বীর্ধযলাভের প্রথম উপায়-উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া ও 
বিশ্বাস করা যে আমি আতা । আমরা সব করিতে পারি। 
আমরা কি নাকণিতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই 
মহিমময় আত্ম রহিয়াহেন । উহ্াতে বিশ্বাসী হইতে হইবে। 

“বেদান্তের এই সকল মহান্‌ তব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় 
আবদ্ধ থাকিবে না_বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের ' কুটীরে। 
মংন্তজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্বত্র এই সকল তঙ্ 


চৈত্র, ১৩২৩ ] সামাজিক সাম্মলন অভিভাষণ। ১৫৯ 





আলোচিত ও কার্যে পরিণত হইবে। মৎস্যজীবী যদি আপনাকে 
আয়া! বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মংস্যজীবী হইতে 
পারিবে । বিদার্থী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে 
সে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হইবে । উকিল ষদ্দি আপনাকে আত্মা 
বলিয়৷ চিন্তা করে; তবে সে একজন ভাল উকিল হইবে । 

“সকল ব্যক্তিকেই তাহার অভান্তণীণ ব্রহ্মতত্ব সন্বন্ধে শিক্ষা 
দাও। প্রত্যেকে নিজেই নিজের মুক্তিসাধন করিবে । জগতে 
জ্ঞানালোক বিস্তাব্ কর; প্রত্যেক ব্যক্তি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হউক। 

“প্রত্যেক নরনারীকে, সকলকেই ঈশ্বরৃষ্টিতে দেখিতে থাক। 
তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পাব নাতুমি কেবল সেবা 
করিতে পার । কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখ ভুগিতেছে, সে তোমার 
আমার মুক্তির জন্য- যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠ, পাপী 
প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পুভা করিতে পারি। কাহারও উপর প্রভূত 
করিয়া কাহারও কল্যান করিতে পার, এ ধারণা ছাড়িয়া দাও ।” 

আমরা যদি এই সকল অমূল্য উপদেশ অনুসরণ করির! জীব-ন 
পথে অগ্রসর হই, তাহ] হইলে অচিরেই যে আমরা অন্ুতের সন্ধান 
পাইব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 


শালিক 


সামাজিক সম্মেলন অভিভাঁষণ। * 


(স্বামী বিবেকানন্দ ) 
আমরা একবার এক ঘোর ঈশ্বরনিন্দুক ইংরেজের মুখে 
শুনেছিলাম সাহেবদের সৃষ্টি কৰেছেন ঈশ্বর) নেটিতদের স্বষ্টি কবেছেন্ন 
ঈশ্বর--কিন্ত দো-আশল। জাতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর নন, অন্ত কেউ । 


হাহ 
স্পা শিক শচশশাপিশা শি নতি শপাসপ ০ 


স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক 'প্রতুদ্ধভারত' নাসক ইংরাজী মীসিক-পত্জের ১৯০৭ 
ষ্টাবোর ডিসেম্বর সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধরূপে লিখিত। 





পিপি শীতিতি গা 


১৬০ উদ্বোধন । [ ১৯শ বধ-+ওয় সংখ্যা । 





আজ হঠাৎ একট! জিনিষ পড়ে আমাদের এ ভাবের একট। কথা 
যনে পড়ছে) কথাট! কি, খুলে বলি। 

সারতীর সামাজিক সম্মেলনের সংস্কারোধ্মাহের জীবন্ত বাণীস্বরূপ 
মিঃ জষ্টিস র্যাণাডের প্রারন্তিক অভিভাষণ কিছু দিন হল আমাদের 
কাছে এসে সমালোচনা জন্য পড়ে রযুছে । পাঠ করে দ্বেখা গেল, 
উহ্থাতে প্রাচীনকালের অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্তের একটা লক্বণ তালিকা 
রয়েছে, প্রাচান ক্ষত্রিয়দের উদ্দার ভাবের বিষয়ে অনেক আলোচন। 
রয্রেছে, ছাত্রমগুলাকে সম্বোধন করেও সুন্দর খাটি উপদেশ সব দেওয়। 
হয়েছে_আর এগুলি এত ভা:বর সহিত এবং এমন মোলায়েম ভাষায় 
প্রকাশ কর। হয়েছে যে, পড়লেই বক্তাকে বাস্তবিকই প্রশংসা কর্‌তে 
ইচ্ছা হয়| 

কিন্তু বন্তৃতাটার শেৰ ভাগটায় একটা প্রসঙ্গ রয়েছে--তাতে পঞ্জাব 
প্রদেশে প্রবল নৃতন সম্প্রদায়টার জগ্ত একদল আচার্য গঠন কর্বার 
পরামর্শ দেওয়া হয়েছে দেখা গেল বক্তা যদিও স্পষ্টতঃ এ সপ্প্রদায়টার 
ন্মম করেন নি, কিন্ধ আমরা ধরে নিচ্ছি--তিনি আধ্যসমাঁজকে লক্ষ্য 
করেই বথাট1 বলেছেন--যে স্মাজটা, স্মরণ রাখবেন, জনৈক 
সন্্যাসীদ্ধারা প্রতিষ্ঠিত। এ অংশটা পাঠ করে আমাদের একটু বিল্ময় 
বোধ হল, আমাদের মনে স্বভাবতঃই একটা! প্রশ্ন উঠল যে, 

ঈশ্বর ত দেখছি ত্রাহ্মণদেরও স্থট্টি করেছেন, ক্ষত্রিয়দেরও সৃষ্ট 
করেছেন-_ কিন্তু সন্ন্যাসীদের স্থটি করলে কে? 

আমাদের পরিজ্ঞাত সকল ধর্মমসন্প্রদায়েই সন্্যাসী ছিল ও আছে। 
হিন্দু সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ সন্যাসী, গ্রষ্টিয়ান সন্ধ্যামী--এমন কি, ইস্লামধর্মে 
ষে. সন্ন্যাসকে অস্বীকার কর্বার একটা উত্কট ভাব আছে, তা থেকে 
একটু নবমস্থুরে নেমে তাদেরও দলকে দল তিক্ষু-সন্ধ্যাসাকে নিতে 
হয়েছে । সন্ন্যাসী আবার হরেক রকমের কেউ পুর। মাথা-কামান, 
কেউ গ্লানিকট। কামান; দীর্ঘকেশ, হম্বকেশ, জটাছুটধারী এবং অন্তান্ঠ 
নানাবিধ চঙ্গের কেশবিশিষ্ট সন্ন্যাসী আছে।, 

আরার এদের পোষাকের তারতম্যও অনেক -কেউ দিগন্বর, 
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কেউ চীরাম্বর, কেহ কাবায়ধারী, কেহ পীতাম্বর__ আবার কৃষ্ণান্ঘর 
বীষ্টি্ান ও নীলান্বর মুনলমাঁন ররেছেন। আবার এ সন্গ্যাসি-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে এক'ল নানারূপে দেহকে কট দিয়ে তপস্তার পক্ষপাতী, অপর 
একদল বলেন- “শরীরমাছ্ং খলু ধর্মসাধনং,-__পশ্মীর্থকামমোক্ষাণা- 
মারোগ্যং মুলমুত্তমম্‌ 1 প্রাচীনকালে প্রত্যেক দ্রেখ্ইে সন্ন্যাসীর ভিতর 
একদল যুদ্ধবিগ্রহপ্রিয় ছিল-_নাঁগ! সন্ন্যাস দল চিরকালই ছিল। 
পুরুষজাতির চায় নাক্রীজাতির ভিতরও 'তথাবি? সেই ত্যাগের ভাব এবং 
উহার বিভিন্ন প্রকাশসমূহ ঠিক যেন সমান্তরাল রেখার চলে আস্ছে। 
সম্ন্যাপীর ন্যায় সন্্যাপিনী সম্প্রদার়ও বপ্লাবর ছিলঃ এখনও আছে। 
মিঃ র্যাণাডে শুধু যে ভারতীয় সাষাজিক সম্মেলনের সভাঁপতিপদ 
অল্কৃত করেছেন, তা নয়, তিনি একজন নারীজাতির মর্যাদা ও 
সম্মান রক্ষা কর্ৃতে সদা বদ্ধপরিকর মহাশর ব্যক্তিও দেখবছ। 
অতি ও স্থৃতিতে যে সন্নযাসিনীবৃন্দের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, 
তাতে তার সম্পূ সন্মতি আছে বলে বোধ হচ্ছে। প্রাচীন কালের 
অববাহিত। ব্রঙ্ষবাদিনীরা বারা বড় বড় দার্শনিকগণকে তর্কযুদ্ধে 
আহ্বান করে এক রাঞ্জসভা থেকে আর এক রাঁজসভায় ঘুরে বেড়াতেন, 
তাঁরা স্থষ্টিকর্তা ঈশ্বরের মুখ্য উদ্দেঞ্ঠ যে বংশবৃদ্ধ__-তাতে বাধ! দিয়েছেন 
বলে তার আশঙ্কা নেই বলে বোধ হয়-আর মিঃ র্যাণাডের মতে 
পুরুষজাত সন্্যাসী হয়ে যেমন মানবজাতির অতিজ্ঞতার পুর্ণমাত্র। ও 
বকম থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, স্্রীজাতি সেই একই প্রকার কার্য- 
প্রণালীর অন্ুনরণ করে এরূপ বঞ্চিত হয়েছেন--তা1 বো? হয় না। 

স্থতরাং আমর] প্রাচীন সন্্যাসিনীকুল ও তাহাদের আধুনিক 
আধ্যাত্মিক বংশধরগণকে মিঃ র্যাণাডের সমালোচনা-পরীক্ষোতীর্ণ বলে 
ছেড়ে দিলাম । 


চূড়ান্ত দোষী পুরুষকেই কেবল তা হ'লে মিঃ র্যাণাডের সমালোচনার 
সব চোটটা সহা কর্তে হচ্ছে-_ এখন দখা যাক--এই চোটটা খেয়েও 
সে সামলে উঠ.তে পারে কি না। 


আধুনিক পাশ্চাত্য বড় বড় পণ্ডিতদের এই বিষয়ে যেন একমত 
৫ 


১৬২ উদ্বোধন । ধ১৯শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা। 








বলে বোধ হয় যে, এই যে জগদ্ধাগী সন্যাসাশ্রমগ্রহণের প্রথা, তার 
প্রথম উৎপত্তি আমাঁদ্ের এই অদ্ভূত দেশটাতে-_ যে দেশটাতেই এত 
'সমাজসংস্কারের' দরকার বলে বোধ হচ্ছে। 

সন্ন্যাসীগুরু ও গৃহস্থ গুরু--কুমার রঙ্গচারী € বিবাহিত ধর্মাচার্য্য 
উভয় প্রকার আচাধ্যই--বেদ যত ও।|চীন তত প্রাচীন । 

“সকল বিষয়ে চৌকস--স্ব বিষদ্বে ভুক্তভোগী সোমপায়ী 
বিবাহিত গৃহস্থ খধিরই প্রথম অভুযুদর অথবা মানকবোচিত অতিক্ঞতা- 
হীন সন্ন্যাসী খ্বিই স্যষ্টিব প্রথমে হয়েছিদ্নে-এখন অবশ্য এ স্মস্তার 
একটা মীমাংসা করা কঠিন। সম্ভবতঃ মিঃ ব্যাণাডে তথাকথিত 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পঙ্িতগণের উচ্ডা কথার উপর নির্ভর না! করে 
স্বাধীনভাবে আমাদের ভ্না এই সমস্যার মীমাংসা করে দেবেন। 
যতদিন না এ মীমাংসা হচ্ছে ততদিন প্রাচীনকালের বীজবক্ষভ্ায়ের 
মত ইহা একটা সমস্তাই থেকে যাবে। 

কিন্তু উত্পত্তির ক্রম ঘাই হক, তি ও স্বত্যুক্ত সন্ন্যাসী আচার্য্যগণ 
গৃহস্থ আচাধ্যগণ হতে সম্পূণ তিন্ন ভিত্তির উপর দগায়মান হয়েছিলেন 
_-উহা! হচ্ছে পূর্ণ ব্রঙ্নচর্য্য । 

যাগযজ্জের অনুষ্ঠান যদি বৈদিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হয়, তবে 
ব্রহ্মচর্য্য যে জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তি তাতে কোন সন্দেহ নাই । 

জীবহত্যাকারী যাজ্িকগণ উপনিবদ্বভ্ত। হতে পারুলেন না কেন?_- 
জিজ্ঞাসা করি কেন? 

এক দিকে বিবাহিত গৃহস্থধষি - কতকগুলি অর্থহীন কিন্তুত- 
কিমাকাঁর_শুধু তাই নয়, ভয়ানক অনুষ্ঠান নিয়ে রয়েছেন_-খুব কম 
করে বল্লেও বল্তে হয়, তাদের নীতিজ্ঞানটাও একটু ঘোলাটে 
ধরণের ; আবার অন্য দ্রিকে অবিবাহিত ব্রহ্গচর্য্যপত্নায়ণ সন্ন্যাসী খধি- 
গণ, যারাঃম্ানবোচিত অভিজ্ঞতার অভাব সন্বেও এমন উচ্চ ধন্মনীতি 
ও আধ্যাক্টিকতার প্রত্রবণ খুলে দিয়ে গেছেন--যার অমৃতবারি 
সন্ন্যাসের বিশেষ পক্ষপাতী জৈন ও বৌদ্ধেরাঁ এবং পরে পরে শঙ্কর, 
রাঁমান্ুজ। কবীর, চৈতন্য পর্য্যন্ত প্রাণভরে 'পান করে তাদের অস্ভূত 
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আধ্যা আক ও সামাজিক সংস্কারসমূহ চালাবার শক্তিলাত করেছিলেন, 
এবং যা পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে তিন চার হাত পুরে এসে আমাদের 
সমাজসংক্কারকগণকে সন্্যাপাদের সশালোচনা করুবার শক্তি পর্য্যন্ত 
দান কর্ছে। 

বর্তমানকালে আমাদের সমাজসংস্কীরকগণের বেতন ও সুবিধা- 
গুলির তুলনায় ভিক্ষুসন্ন্যাসীরা সমাজ থেকে কি সাহায্য, কি প্রতিদান 
পেয়ে থাকেন? আর সন্যাসীর নীএব নিঃদার্থ নিষ্কাম কার্্যের 
তুলনায় সমাজসংক্কারকগণ কি কাযই বাঁ করে থাকেন? 

কিন্তু সন্।াসীরী ত আর আঁধুনিকদদের মত নিজের বিজ্ঞাপন নিজে 
প্রচার কর্বার_-নিজের ঢাক নিজে বাজাবার উপাঁয়টা শেখেন নি। 

হিন্দু মাতৃপ্তন্ত পানের সঙ্গে সঙ্গেই 'এ জগত্টা যেন কিছুই নয়, 
একটা স্বপ্নমা”-ই ভাব আয়ত্ত করে। এ বিষয়ে সে পাশ্চাত্যদের 
সঙ্গে একমত-_ কিন্তু পাশ্চাত্যগণ ইহার উপরে আর কিছু দেখে না, 
আুতরাং পে চার্ধাকের মত সিদ্ধান্ত করে বসে যে? হেসে খেলে নাওরে 
যাছু মনের সুখে - কবে যাবে শিঙ্গে ক,কে ।--এই পৃথিবীটা একটা 
ছুঃখপূর্ণ গহ্বর মাত্র এখানে যতটুকু সুখ পাওয়া যায় ভোগ করে 
নেওয়া যাক্‌ ? হিন্দুদের দৃষ্টিতে কিন্তু ঈশ্বর ও আত্মাই একমাত্র সত্য 
পদ্দার্থ--এই জগৎ যতদুর্ন সত্য, তার চেয়েও অনস্তশ্তণে সত্য-_স্ৃতবাং 
তার। উহাদের জন্ত জগত্টাকে ত্যাগ কবুতে সদাসর্বদা প্রস্তত। 

যতদিন সমগ্র হিন্দু জাতির ননের ভাব এইরূপ চল্বে-_আর 
আমরা তগবত্সমীপে প্রীর্থন। করি; চিরকালের জন্ত এই ভাব চলুক-_ 
ততদ্দিন আমাদের পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন স্বদেশবাসিত্বন্দ ভার হীয় নরনারীর 
'আত্মণো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ” সর্বত্যাগ কর্বার প্রবৃত্তিকে বাধা 
দেবাণ কি আশা করৃতে পাবেন? 

আর সন্যাসীর বিরুদ্ধে সেই যান্ধাতার আমলের পচ? মড়ার মত 
আপত্তিট ইউরোপে প্রোটেষ্ট্যাপ্ট সন্প্রদায কর্তৃক প্রথম ব্যবহৃত, পরে 
বাঙ্গালী সংস্কারকগণ তাদের কাছ থেকে এঁটী ধার করে নিয়েছেন 
আর এখন আবার আমাদের বোম্বাইবাসী ভ্রাতৃবন্দ উহা আকৃড়ে 
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ধরেছেন_-অবিবাহিত থাকার দরুণ সন্যাসীরা জীবনটাকে পূর্ণভাবে 
ও উহার নানারণমের সমুদয় অভিজ্ঞতার সহিহ সম্ভোগ কর্তে 
বঞ্চিত। আশা করি, এইবার এ মড়াটা চিরদিনের জন্ত আরবসাঁগরে 
ডুবে যাঁবে-বিশেষতঃ এই প্রেগের দিনে--আর হয়ত এ স্থানের উচ্চ- 
বংশীয় ব্রাহ্মণদের তাদের পূর্বপুরুষদের পরম সৌর 5হময় শবদেহের 
প্রতি প্রবল ভক্তি থাকতে পারে, (তাহাদের পূর্বপুরুষের বিবরণ 


নির্ণয় করতে যদি পৌরাণিক কাহিনীর কিছু যূল্য আছে স্বীকার 
করা যার) তা সত্বেও । 


এসঙ্গঞমে একট। কথা মনে পড়ছে বলি_ইউরোপের সন্ন্যাসী 
ও স:যাসিনীরী এমন অধিকাংশ ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছে ও শিক্ষা 
দ্রিয়েছে-- যাঁদের পিতামাতা 'ববাহিত হলেও এই “জীবনের নানাবিধ 
অভিজ্ঞতার” রসান্নাদ কর্তে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন । 

তারপর অবশ্য সন্ন্যাসাশ্রমের বিরুদ্ধবাঁদীদের মুখে একথা ত লেগেই 
আছে যে, ঈশ্বর আমাদের প্রতোক বি দিয়েছেন কোন না কোন 
ব্যবহারের জন্ | সুতরাং স্াসী ঘখন বংশবৃদ্ধি কর্ছেন নাঃ তিনি 
অন্যায় কায কর্ছেন_হিনি পাপী। বেশ, তাহলে তকাম ক্রোধ 
চুরি, ডাকা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সকল পৃর্ভিই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন 
-আর ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকই সংস্ত বা অসংস্কত সামাজিক 
জীবনরক্ষার জন্য অশ্যাবগ্ক ৷ এগুলির বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের 
বক্তব্য? জীবনে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা চাই, এই মত অবলম্বন 
করে কি এগুলিও পুরা দমে চালাতে হবে নাকি? অবশ্য সমাজ- 
সংস্কারক দলের সঙ্গে যখন সব্দশক্তিমান্‌ পরমেশ্বরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা 
এবং তার] যখন "নার কি কি ইচ্ছা, তাও 'শালরকম অবগত আছেন, 
তখন তাদের এই প্রশ্জের হা জধাবই দিতে হবে। আমাদের কি উগ্র- 
স্বভাব বিশ্বামিত্র, অত্রি প্রভৃতি খষিদের বিশেষতঃ নাঁরীজাতির সহিত 
মিশে 'পুরামাত্রায় নানাবিধ অ্চজ্ঞতা অঞ্জনকারী' বশিষ্ঠ-বংশের 
অনুসরণ কর্তে হবে? কারণ; অধিকাংশ গৃহস্থধষিই বৈদিক শক্ত 
পাঠ ও সোমপানের জন্য যেরূপ প্রসিদ্ধ, যখন যেখানে পেরেছেন তখন 
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সেখানেই পুজোৎ্পাদ্নের বিষরে উদারতার জন্যও তদ্রপ প্রসিদ্ধ । 
অথবা ঘে সকল অবিবাহিত সন্্যাপীপষি ব্রহ্গচর্ধ্যকেই ধর্মের মুলমন্ত্ 
বলে প্রচার কবে গেছেন, আমর। ভাহাদের অন্থুসরণ করব? 

তারপর অবণ্য ত্রষ্টের দল ত রখ্ছেই, তাঁদের শাখার ত 
গালাগালের বেঝা পড়াই উচিত--যে সকল সব্র্যাপী তাদের আদর্শ 
ঠিক ধরে পাখ তে পারেন নি- দ্র্ধাল। অসত্প্রকুতি সন্যাপীর দল। 

কিন্তু আদর্ণটী যদি খাঁটি ও সিধে হয, তবে আমাদের একজন 
্রষ্ট স্ন্যাসীও যে কোন গৃহস্থ অপেক্ষা শতগুণে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ--কারন) 
চলিত কথাই শাছে যে--“ভালবেসে ন। পাওরা ববং ভাল।” 

যেকখন উন্নত জাঁবন লাভের চেষ্টাই করে নি, সে কাপুরুষেন্ন 
সঙ্গে তুলনায় সেতবার। 

আমাদের সমাক্ষসংস্করকদলের 1ভতহরের ব্যাপারের যদ ভাল 
কনে খবর দওয়া মাঁ়,। তবে সন্যাসী ও গুহস্তের ভিতর ভ্রস্থের সংখ্যা 
শণ্করা কত তা দেবভাদের ভাল করে গুণ তে হর; আর আমাদের 
সমুদয় কাষকর্ম্েব এ একম সম্পূর্ণ পুঙ্গীন্তপুঙ্খ খবর যে দেবতা রাখছেন 
তিনি ত আমাদের নিজেদের দদয়মধ্যেই | 

কিন্তু এদিকে দেণ-এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা একলা দাড়িয়ে 
রয়েছে_কারো কিছু সাহায্য চাচ্ছে না জ্ীবনে যত ঝড়ঝাপটা 
আম্ছে, বুক পেতে সব নিচ্ছে_কাষ কচ্ছে, কোন পুরক্কারের আশা 
নেই_-এমন কি, কর্তব্য বলে লম্বা নামে সাধারণে পরিচিত সেই পচা 
বিটকেল তাবটাও নেই । সারা জীবন কাধ চল্ছে-আননের সহিত 
স্বাধীনভাবে কাখ চল্ছে-কারণ, ক্রীতদাসের মত ছুতোর ঠোকর 
মেরে কাধ করাতে হচ্ছে নাঅথবা মিছে মানবীর প্রেম বা উচ্চ- 
আকাঙ্াও সে কাধ্যের মূলে নেই। 

এ কেবল সন্্যাপীতেই পারে । ধন্মেবক কথা কি বল? - উহা! 
থাক উচিত, না, একেবারে অন্তহি৩ হবে? ধন্ম যদি থাকে? তবে 
ধন্দমসাধনে বিশেষাভিদ্র একদল লোকেব আবশ্তক--ধন্দর্যুদ্ধের জন্য 
যোদ্ধার প্রয়োঞ্জন | সন্ন্যাসীই ধর্মের বিশেষাঁভিজ্ঞ ব্যক্তি, কারণ, 


১৬৬ উদ্বোধন । [১৯শ ব্ধ--৩য় সংখ্য।। 








তিনি ধন্মকেই তার জীবনেব মূল লক্ষ্য করেছেন। তিনিই ঈশ্বরের 
সৈনিকম্বরূপ। যতদিন ণকদল একনিষ্ঠ সন্্যাসিসম্প্রদায় থাকে, 
ততদিন কোন্‌ ধর্মের বিনাশাশঙ্ক? 

প্রোটেষ্ট্যান্ট ইংল্যাণ্ড ও আমেরিক! কাাথলিক সন্গ্যাসীদের প্রবল 
প্লাবনে কম্পিত হচ্ছেন কেন? 

বেঁচে থাকুন র্যাণাভে ও সমাজসংক্কারকদল ! কিন্তু হে ভারত-_ 
হে পাশ্চাত্য-ভাবে অন্ত প্রাণিত ভাবত, ভুলিও না বৎস, যে এই 
সমাঙ্ছে এমন সব সমস্ত। রগেছে, এখনও তুমি বা তোমার 
পাশ্চাত্য গুক্ক বার মানেই বুঝতে পার্ছ না, মীমাংসা করা ত 
দূরের কথা। 


স্বামী বিবেকীনন্দের পত্র। 
( ইংরাঁজী হইতে অনুদিত ) 


দ্াঞ্জিলিং। 
২৮শে এপ্রিস ১৮৯৭ । 


প্রিয় ম_- 

কেক দিন পূর্বে আমি তোমার সুন্দর পররখনি পেয়েছি। 
গতকল্য হারিঘ়েটের বিবাহের নিমন্্ণ-পত্র এসেছে । প্রভু নব- 
দম্পতীকে সুখে রাখুন । 

*&. + * এখানে সমস্ত দেশবাসী যেন একপ্র।ণ হয়ে আমাকে 
সম্মান কর্বার জন্য উত্নুক। শত সহজতর লোক? যেখানে যাই 
সেখানেই উৎ্সাহস্চক আনন্াধ্বনি করৃছে, রাজা রাজডারা আমার 
গাড়ি টান্ছে, বড় বড় সহরের সদর রাস্তার উপর খিলেন কর! হয়েছে 


চৈত্র, ১৩২৩। ] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ১৬৭ 





এবং তাতে নানারকম “সংক্ষিপ্ত উপদেশ-বাক্য” (1১০1০) জ্বল্‌ জল্‌ 
কর্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি!!! এই সকল বিষয়ের বর্ণনা শীপ্রই পুস্তকা- 
কারে বেরুবে এবং তুমিও শীঘ্র একখান পাবে। কিন্তু ছৃডাগ্যক্রমে আমি 
ইতিপৃর্বেই ইংলগ্ডে কঠোর পনিশ্রম করে ক্লান্ত হয়েছিলাম আবার 
এখানে দাক্ষিণাত্যের ভীঘণ গরমে অতিনিক্ত পর্সিশ্রম করায় আমি 
একেবারে ক্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছি । ক।জেই আমাকে ভারতের 
অন্যান্য স্থান পরিদর্শনের আশা পরিত্যাগ করে শিকটভম্‌ শৈলনিবাস 
দার্জিলিঙ্গে চৌচা দৌড় দিতে হবে। সম্প্রতি আমি অনেকটা ভাল 
আছি এবং আর মাসখানেক আলমোড়ার় থাকলেই সম্পুর্ণ সেরে 
যাব। এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল, আমার 
ইউরোপে যাবার একটা শবিধা চলে গেল । রাজ অজিৎ সিং এবং 
আরও কয়েকজন রাজা আগামী রাঁববার ইংলগড যাত্রা করছেন । 
তারা আমাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে দাবার জন্য বিশেষ পেড়াপীড়ি 
করেছিলেন। কিন্তু আমি এখন কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক 
পরিশ্রম করি, ভুভাগাক্রমে ডাক্তারেরা সে কথা মোটেই শুন্ছে নাঁ। 
সুতরাং অত্যন্ত বিরক্তির সহিত আমাকে এই সুযোগ ছেড়ে দিতে 
হচ্ছে; তবে যত শীপ্র পারি যাবার চেষ্টা কর্ব। 

আশা করি ব- এত দিনে আমেরিকা পৌছেছেন। আহা 
বেচারি! তিনি এখানে খুষ্টান ধন্মের অত্যন্ত গোড়ামির ভাবটা 
প্রচার করতে এসেছিলেন ; সুতরাং যা সাধারণতঃ হয়ে ধাকে-কেউ 
তীর কথা শুন্ল না। অবণ্য তারা তাকে খুব যঙ্ত্রের সহিত অভ্যর্থনা 
করেছিল কিন্তু এও আমি চিঠি লিখেছিলাম বলেই । কিন্ত আমি 
তাকে কিছুতেই আক্কেল দিতে পাব্ল/ম না! তিনি যেন এক 
কি-এক-ধরণের লোক | শুন্লাম, আমি দেশে ফিরে আপাতে সমগ্র 
জাকিটা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত আনন্দ প্রকাশ করেছিল, তাই 
শুনে তিনি মহা খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন । যাকরেই হক, তোমাদের 
একজন মাথাওয়ালা লোক পাঠান উচিত ছিল, কারণ, ব-- ধর্মমমহা- 
সভাটীকে হিন্দুদেব চক্ষে একটা হাত্যোদ্দীপক ব্যাপার (19706) করে 


১৬৮ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ _-৩য় সংখ্যা। 


গেছেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে জগতের কোন জাতই হিন্দুদের পথ- 
প্ররর্শক হতে পার্বে না। আর একটা বড় মজার কথা এই ষে, 
খৃষ্টান দেশ থেকে যতগুলো! লোক এদেশে এসেছে? তাদের সকলেরই 
সেই এক মাদ্ধীতার আমলের হাঁবাতে যুক্তি আছে যে, যেহেতু 
ধৃ্ঠানেরা শক্তিশালী ও ধনবান্‌ এবং হন্দুরা তা নয সেই 
হেতুই খুষ্টধন্ম হিন্দুধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । ইহার উত্তরে হিন্দুরা 
ঠিকই জবাব দেয় যে, সেই ভগ্ঠই ত হিন্দধন্ম হচ্ছে পর্শ আর 
খৃষ্টানধর্্ম ধর্ম নয! কারণ, এই পশুত্বপূর্ণ জগতে পাপের কেবল 
জয়জয়কার, আর পণ্যের সব্দা নির্যাতন । এটা দেখা যাচ্ছে ষে, 
পাশ্চাত্য জাতি জড়বিজ্গনের চগ্চায় যতই উন্নত হক না কেন; 
তত্ববিজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে শারা ক্ষুদ্র শিশ্মাত্র। জড়বিজ্ঞান 
মা এরহিক উন্নতি বিপান করে । কিন্তু অধ্যাত্মবিভ্ণন অনন্ত জীবনের 
সাধী। যদি অনন্থ জীবন নাও থাকে, নাহলে? আদর্শহিনাবে 
আধ্যাত্মিক চিন্ীপ্রক্ত আনন্দ অধিক তীব্র এবং ইহা মানুষকে 
অিকিতর স্থধী করে, আর জড়বাদপ্রস্ত নিব্বদ্ধিতা প্রতিযোগিতা, 
অযথা চচ্চাকাঙ্খা এবং অবশেষে ব্যক্তিগত ও জাতিগত মৃত্যু 
আনয়ন করে। 

এই দ্রাঞ্জিলিং অতি সুন্দর জায়গা । এখান থেকে মাঝে।মাঁঝে 
যখন যেঘ সরে ষায়) তখন ২৭৫৭৯ ফিট উচ্চ মহিমামপ্ডিত কাঞ্চনজজ্ঘ। 
দেণা যায় এবং নিকটের একটা পাহাড়ের চড়া থেকে মাঝে মাঝে 
২৯০০০ ফিট উচ্চ গৌরীশঙ্করের চকিত দর্শন পাওয়া যায়। আর 
এখানকার অধিবাসীর! ঘেন ছবিটীর মত -তিব্ল তীরা, নেপালীরা এবং 
সর্বোপরি সুন্দরী লেপচা স্বীলৌকেরা। তুমি চিকাগোর কল্ষ্টন্‌ 
টারন্বুল নাষে কাউকে চেন কি? আমি ভারতবর্ষ পৌছিবার 
কয়েক সপ্তাহ পুর্বে তিনি এখানে ছিলেন । তিনি দেখছি আমাকে 
খুব পছন্দ করতেন, আঁ তার ফলে হিন্দুরা সকলেই তাকে অত্যন্ত 
পছন্দ করত। জে-; মিসেস এ--, সিষ্টার জে-এবং আমাঙ্গের 
আর আর বন্ধুদের খবর কি? আমাদের প্রিয় £[111রা কোথায়? 


চৈত্র, ১৬২৪1] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ১৬৯ 





(দীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে গু'ড়ো করে যাচ্ছে বোধ হয়?) আমি 
হ--কে তার বিবাহে কয়েকটী প্রীতিউপহার পাঠাব মনে করেছিলাম 
কিন্তু তোমাদের যে ভীষণ জাহাজের মাশুল--তাই এখন রেখে 
দিতে হচ্ছে । হয়ত, তাদের সঙ্গে আমার শীঘ্বই ইউরোপে দেখা 
হবে। এই চিঠিতে যদি তোমারও বিবাহের কথাবার্তী চল্ছে লিখতে 
তাহলে আমি, অবশ্য, অত্যন্ত আহ্কবাদ্িত হতাম এবং আদ ডজন 
কাগজের একখানি চিঠি লিখে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতাম । 
কা সহ ঁ কী 

আমার চুল গোছায় গোছায় পাকৃতে আরম্ভ করেছে এবং আমার 
মুখের চীমড়1 সমস্ত জড় হয়ে আস্ছে, এই মাংস শিথিল হয়ে 
যাওয়াতে আমার বয়স যেন আরও কুড়ি বছর বেড়ে গিয়েছে । এখন 
আমি দিন দিন ভয়ঙ্কর রোগ! হয়ে যাচ্ছি, তার কারণ, আমাকে 
শুদ্ধ মাংস খেষে থাকতে হচ্ছে_কুটী নেই, ভাত নেই, আলু 
নেই এমন কি আমার ককিতে একটু চিনিও নেই !! আমি এক 
ব্রাঙ্গণ পরিবারের সঙ্কে বাস করৃছি তারা সকলেই নিকারবোকার 
পরে, অবশ্ জ্রীলোকেরা নয়। আমিও নিকারণোকার পরে আছি। 
তুমি যদি আমাকে পাহাড়ে-হরিণের মত পাহাড় থেকে পাহাড়ে 
লাফিয়ে বেড়াতে দেখতে অথবা চার প" তুলে উদ্ধশ্বাসে পাহাড়ে 
রাস্তায় গুত্রাই চড়াই করতে দেখতে তাহলে খুব আশ্রর্য্য 
হয়ে যেতে । ূ 

আমি এখানে বেশ ভাল আছি। কাঁরণ, সমতল ভূমিতে বাস 
আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে, সেখানে আমার বস্তায় প।-টী বাড়া- 
বার যোনেই, অমনি একদল লোক আমায় দেখবে বলেভীড় 
করেছে !! নামযশটা সব সময়েই বড় সুখের নয়! আমি একটা মস্ত 
দাড়ি রাখ ছি, এখন সেটা পাঁকছে। এতে বেশ গণ্যমান্য দেখায় এবং 
লোককে আমেরিকাঁবাসী কুৎ্সারটনাকারীদের হাত থেকে বক্ষা 
করে। হে শ্বেতশ্শ্র, তুমি কত জিনিষই না ঢেকে রাখতে পার, 
তোমার জয়জয়কার, হাঃ হাঃ! 

৬ 


১৭০ উদ্বোধন । [১৯শ বধ--ওয় সংখ্য।। 





ডাক যাবার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তাই শেষ কর্লাম। 
তোমার দেহ মন ভাল থাক ও অশেষ কল্যাণ হক । 
বাবা, মা, ও তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানবে | ইঁতি-_ 
তোমাদের 
বিবেকানন্দ । 


কালিয়-দমন | * 
( শ্রীউপেন্্রনাথ দত্ত ) 


যমুন। হদ--কালিন্দীর বিষধর কালিয়ের কালকুটে কালিন্দীর 
তীরভূমি দগ্ধ হইরা গিয়াছে । গ্ঠাম তরুলত! শু হইয়া গিয়াছে 
কেবল কদম্বতরু মল পত্রপল্লবে শোতিত হইয়া বিরাজ করিতেছে । 
কালিন্দীর তীরে--এই মৃত্যুর রাজ্যে-একমীত্র সজীব কদন্বতর্‌ 
মৃত্যুর মধো অমৃতের নিদর্শনন্বরূপ বিচ্যমান। 

কালিন্দীর অভ্যন্থরে সহঅফণা বিষধর কালিয়ের বিষাগ্রিতে জল 
রাশি অবিরত বিষের তরর্গ তুলিত। হইদের বক্ষে সেই বিষতরঙ্গ- 
সংস্পর্শে বায়ু বিষকণা বহন করিয়া তীরভূমির দিকে প্রবাহিত 
হইত | সেই বিববাঘুর স্পর্শে কালিন্দীতীরে আগত প্রাণিগণ প্রীণ 
হারাইত। 

“খলসংযমনাবতারঃ”--গোকুলচন্র শ্রীকষ্ণ খলদ্মনার্থ অবতীর্ণ । 
বিষস্বদ কালিন্দী পুতপুণ্য অধুতধারা যষুনায় প্রবাহিত হইবে। 
বিষতরক্গ অমৃত তরগে নৃত্য করিবে। কালিন্দীর বিদগ্ধ তটভূমি 
যমুনার কুলফলশোতিত গ্তামল কুঞ্ধে মুগ্তরিয়া৷ উঠিবে। বিষকণা- 
বাহী বিষবাঘু অমৃতানিলে প্রবাহিত হইবে। মন্দ মন্দ ধীরসমীরে 
যমুনার শ্যামকুঞ্জ শিহরিয়া উঠিবে। মৃত্যুর জ্বালাময় অস্ফুট রব 
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» পাশ পাীিশীাপাশীশী শীট শিপ 


* শ্রীমস্তাগবত--১*ম শ্বন্ধ--১৩প অধায়। 
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কোকিলকুঙ্গনে ভ্রমরগ্তপ্ননে শিখীনর্তনে কুলু কুনু যমুনীকল্লোলে 
ছন্দে অপূর্বব সঙ্গীতে ধ্বনিয়। উঠিবে। কালিন্দীর কালিয়ের বিষে 
মৃত অচেতন চৈতন্যে অনৃতত্বে সঙ্গীবিয়। উঠিবে। অতঃপর সেই 
পুণ্য যমুনীতীর্থে প্রণতি--“সাত্বতাং পহয়ে নমঃ1”--তুমি উপাঁসক- 
দ্িগের পতি, তোমার নমস্কার ! 

নিদ্বাঘ কাল, প্রথর আতপতাপ ৷) একদা কালিন্দীভীরে গোকু- 
লের গোপগণ গোচারণ করিতে গিযাছিল। গোচারণ করিতে 
করিতে গোপ এবং গোগণ শার্ত হইল--পিপাসায় আকুল হইল । গে! 
এবং গোপগণের প্রভু পরমাত্ীয় শ্রীক্চ ভাহাদের সঙ্গে বিচরণ করিতে- 
ছিলেন। তবু তাহারা পিপাসার আকুল হইল। এ পিপাসা 
নিদাঘথের পিপাসা আতপক্কেশের পিপাসা । গোগণ গোপগণ 
শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন না হইয়া দূরে কালিন্দীর তরল কালকুটের 
আস্বাদনে ধাবিত হহল। পিপাসার ক্লান্ত, নিদাঘের শ্রান্তি দুরীকরণ- 
মানসে প্রমতত গোগণ গোপগণ কালিন্দীর জল অগ্রলি পুরিয়া পান 
করিল। অমৃতের সাক্ষী-কদন্ধতরু দে দশ্য দর্শন করিল। 
গোক্ুলের স্বামী শ্রীহরি *দন্বমূলে দাড়াইরাঁ তাহাদের অবস্থা অব- 
লোকন করিলেন। শ্রীহপির পদ্প্রান্তে পতিত গোগণ গোপগণের 
প্রতি গ্রীহরির অধৃতবধিণী কৃপাদৃ্টি পতিত হইল | অমৃতের 
স্পর্শে তাহারা পুনজীবিত হইল । মৃত্যু হইতে জাগিয়া যমুনার তীরে 
কদম্বমূলে,তাহাঁদের নাথ শ্রীহরিকে দর্শন করিল। . 

এই কালিন্দীকুল গোগণ এবং গোপগণের বিচরণদুমি । কৃপাঁময় 
শ্রীহবি কালিন্দীদুষিতকাঁরী বিষধর শক্র কাঁলিয়কে নিগ্রহ কবিয়! 
কালিন্দী হইতে বিদুরিত করিবার মানস কবিলেন। বহুষুগ ধরিয়া 
সহঅফণা বিষধর কালিয় ইদমধ্যে বাস করিয়া আসিতেছে । কাঁলিন্দী 
বিশুদ্ধ হুইয়া শ্রীহরির ক্রীড়াভূমি হইবে । 

সেই অতুযুচ্চ অমৃততরু কদন্বশিরে শ্রাহরি আরোহণ করিলেন । 
বাছ আস্ফোটনপূর্ধক কালিন্দীর জলে ঝাঁপ দ্িলেন। শ্রীহরির 
পতনবেগে সর্পগণ সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল। তাহাদের উদগীবিত 
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বিষতেজে হ্রদস্থ জলরাশি স্ফীত হইয়া উঠিল। উগ্রতর অহিবিষে 
তরন্গসমূহ কাধায়ীকৃত হইল । শ্রীহরি সেই বিষতরন্গ স্বীয় বাহুদ্বারা 
আঘাত করিতে লাগিলেন । শব্ধ শরবথে কালিয় রোষগর্জন করতঃ 
সহত্র ফণা বিস্তার করিয়া হ্রদের তলদেশ হইতে উত্থিত হইল । 

কালিন্দীতীরে গোপগণ শ্রীহরিকে দর্শন করিতেছিল। বিষতরঙ্গ- 
মধ্যে সুকুমার, মেঘোঁজ্জলশ্তাম, পীতবসনাধরী, শ্রীবসশোতিত; 
সন্মিতাণন, লাক্ষারসারুণ-চরণযুগল শুহরি নির্ভষে বিহার করিতেছেন । 
কালিয় হদতল হইতে উখিত হইল । ইদোপরি শ্রীহরিকে দর্শন 
করিয্] রোঁষে সহজ ফ্ণা তুলিয়। শ্রীহবির মর্মস্থলে দংশন করিল। 
দংশনান্তর স্বীয় শরীরাভোগে বেষ্টন করিল। সর্পশরীরাভোগে 
পরিণেষ্টিত শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া তীবস্থ গোপগণ ভীত এবং 
ভ্রিয়যান হইল । শাহার শ্রীহবির যুখের দিকে চাহিযা রোদন করিতে 
লাগিল। 

শ্রীহরিপ্রিয় গোঁকুলের নরনারীর প্রাণ সহসা তষে ছুঃখে আচ্ছন্্ 
হইল। তাহাদের মনপ্রাণ শ্রারুষ্জে সমপিত। একের 
অদর্শনে তাহার দর্শনলালসায় গোকুল হইতে বহির্গত হইলেন । 
অপ্রমত্ত যোগিগণ এঞতিবত্মযোগে গযনকবতঃ অন্যান্য পদের মধ্যে 
তৎ তৎ উপাধির অপবাদপুব্বক পরমতন্ত অন্বেষণ কররিয়! থাকেন, 
শ্রীকষ্চঘতি গোকুল নরনারী তেমনি গাভীগণের বজক্মে গমন করত: 
অন্যান্য পদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ধবজ, বজ, অস্কুশ, পদ্ম ও যবযুক্ত পদচিহ্ন 
নিরীক্ষণ করতঃ ত্বরায় যুনাতীরে গমন করিলেন । যমুনাতীরে উপনীত 
হইয়া তাহারা দেখিতে পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীমধ্যে সর্পশনীরে 
বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন, তীরে গোপগণ নির্বাক মুগ্ধ? গোগণ 
চতুর্দিকে রোদন করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এই দৃশ্যে 
গোকুলনরনারী আতিশয় আর্ত হইলেন-_-দশদিক শূন্য দেখিতে লাগি- 
লেন; শ্রীকৃষ্ণের জন্ত কালিন্দীর জলে প্রবেশ করিতে উনুখ 
হইলেন। 

শ্রীহরি কালিন্দীর আবেষ্টন হইতে উখিত হইলেন। কালিন্দী- 
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প্রবেশোম্মুখ বিষাদদিত গোকুল নরনারী শ্রীহরিকে উরঙ্গবন্ধ হহতে মুক্ত 
দেখিয়। নিরস্ত হইলেন । বিষাদ অপনোদ্িত হইল । 

শ্রীহরির বাহুর আঘাতে ভূজঙ্গের কলেবর ব্যথিত হইল । 
শ্রীহরিকে পরিত্যাগপৃর্ধক কুপিত ফণা উন্নত করির! ঘন ঘন নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিতে লাগখিল। নাসারন্ধ, বিষ উদগীরণ করিতে লাগিল । 
নয়ন পাঁবকভাগুবৎ সন্ধপ্ত এবং স্তব্ধ হইল, বদন উল্মু.কবৎ কালিমা 
প্রাপ্ত হইল। শ্রীহবি ক্রীড়ীকরতঃ কালিয়ের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। দংণনপ্রতীক্ষাঁয় কালিষও মণ করিতে লাগিল । 

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে কালিয়ের সামর্থ্য বিনষ্ট হইলে, 
শ্রীহরি সেই হৃততেজ ভুঙ্জঙ্গেণ উন্নত স্ন্ধ অবনত করিয়া মস্তকে 
আরোহণ করিলেন । কালিয়ের মস্তকন্থ রত্রনিকবের স্পর্শে শ্রহরির 
পাদপদ্ম অপুর্ব তাআজ্যোতি মণ্তিত হইল। শৃত্যগুরু শ্রীহরি কালিয়ের 
চঞ্চল মস্তরকে ণৃত্য করিতে আরম্ভ করলেন । নৃত্যচ্ছলে শ্রীহরির 
চবণাঘথাতে কালিয়ের প্রধান শত শীর্ধ ট্মির্দিত হইয়া শোণিত উদশীরণ 
করতঃ মোহপ্রাপ্ত হইল। সহজ ফণা শ্রহরির আশ্চর্য্য নৃত্যে বিক্ষত 
হইয়! রুধির বমন করিতে লাগিল । 

এইরূপে হততেজ কালিঘ দমিত হইয়া চরাচর পুরাণপুকুষ শ্রীহবির 
শরণাপন্ন হইল । কালিঘ়কে শরণাপন্ন হইতৈ দেখিযা কালিয়ের পত্বী- 
গণও তাহার শরণাপন্ন হইল । শিশুসস্তানসহ কালিয়ের পত্রীগণ 
কালিয়ের মস্তকে দণ্ডায়মান শ্রীহরির নিকটবন্তিনী হইয়া প্রণাম 
করতঃ স্তব করিতে লাগিল । এইপপে বহু স্ৃতি করিলে ভগবান প্রসন্ন 
হইয়। কালিয়কে স্ত্রীপুত্রবন্ধু-সমভিব্যাহাপে কালিন্দী ত্যাগ করিয়া 
প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন । কালিয অন্তহিত হইল । শ্রীহরির 
অনুগ্রহে যমুনা বিষহীন হইল । যমুনার ভ্ল অমৃতবৎ সুস্বাদু হইল। 

-চিত্ত-কালিন্দী বাসনার সহত্রফণা তমোরূপ কালিয়ের দমনে পৃত 
পুণ্য চিতষমুনায় পরিণত হয়। তখন উপাপকের পতি শ্রীহরি 
উপাসকের চিত্তযমুনায় তীহার সঙ্গে লীলা করেন । 





সংকথা। 
ভগবানের নাম যত করৃতে পারা যায় ততই তাল। বেশী ন! 
কর্‌্তে পার্লে? অন্ততঃ সঞ্চালে সন্ধ্যায় হাততালি দিয়ে তগবানের যে 
কোন নাম, যা ভাল লাগে, করা উচিত। 
সঁ সঃ ঁ 
তিগবানের নাম যেখানে হয়, সেখানে ভগবান আবিভূত হন। 
সং ঝা রা 
তোগেচ্ছা সহজে বায় না, সেইজন্য ছোটখাট দুচারটে বাসন! 
মিটিয়ে নিতে হয়। বড় বড় বাসনাগুলো৷ বিচার করে ছাড় তে হয় । 


সী ষ ঈ 
ত্যাগী সন্্যাসী হওয়া কি মুখের কথা । ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী হতে 
গেলে অনেক হাজার জন্মের সাধনার দরকার । তারা কত জন্ম 
রাজত্ব করেছে? রাজস্থখ ভোগ করেছে' তবে বিতৃষণ এসেছে--তারপর 
ন1 সন্ন্যাসী হয়েছে? 
সী 
ধর্্দ কি ইন্জ্িয়স্ুখ যে হাতে হাতে ফললাত হবে? ধশ্মলাঁত সময্ব- 
সাপেক্ষ, সংপথে থেকে, ধৈর্ধ্যধরে থাকতে হয় । 
ক কু রঃ 
মানুষ ধর্ম বুঝবে কি করে রাত দ্িন কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে 
ব্যস্ত। 
তবে যারা & সংসারে থেকে যেহনৎ করে, টাকা উপাজ্জন করে, 
দান ধ্যান করে, ভগবানের পুজা অর্চনা করে, তার বিষয়ে চর্চ। করে, 
তাঁর! খুব বাহাঁছুর। এরা ভগবানের সন্তান । 
ক র ক 
সংসারে গিয়ে তগবানের স্মরণ মনন করে জীবন কাটান খুব 
বাহাঁছরি! তবে ভগবানেরই সংসার মনে করে সংসার করলে খুব 
সুবিধা হয়। 
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সামান্ত সুখ তোগ, মান যশ, টাক] কড়ির জন্য লোক পাগল 
হয়, এ সকল লাঁত কর্বাঁর জন্য কত কুমতলবই ন| করে ' বুদ্ধদেব সমা- 
টের ছেলে, তিনি কিন্তু ঞানলাতের জন্য রাঁজহ পর্ষ্যস্থ ছেড়ে দিলেন । 
আবার তপস্তা কর্‌্তে করতে যখন সিদ্ধাই আস্তে লাগল, 
তখন তিনি বল্লেন, “তপস্যা না করেই রাজ পেয়েছিলাম, এখন 
কি আবার তপস্তা করে এ সকল লাভ কর্‌ৃতে হবে ?”- এই বলে 
তিনি সিদ্ধাই টিদ্ধাই তাড়িয়ে দিলেন। 
বুদ্ধদেবের মত ত্যাগী হতে পারলে তবে শগবানের সাক্ষাৎকার 
হয়। ভগণানলাতের জন্ত সমস্ত ত্য'গ কর্তে হয়। মুক্তি কটা 
লোকের হয়! বাঁমপ্রসা বলেছেন, “ঘুড়ি লক্ষের দুটো! একটা 
কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি।” অর্থাৎ ভগবান্‌ নিজেই যুক্ত 
করে দেন, আপার নিজেই মুক্ত পুরুষকে আদর করেন এবং বাহবা 
দেন । 
খু ক সঃ 
সকলকেই কাঁদতে হবে--না কেঁদে উদার নেই । কেউ তাই- 
য়ের জন্য, ছেলের জন্য কাদছে। যাও ভাই, ছেলের জন্য কাদে 
ভারা জীব, আর যার! ভগবানের জন্য কাদে তারা যথার্থ 
ভাগ্যবান পুরুন। 
ভগবানকে ঠিক ঠিক ডাকলে তিনি বাধা বির সব কাটিয়ে দেন-_ 
কর্মফল কাটিয়ে দেন। তিনি সৃষ্টিকর্াঁ; তিনি ইক্ছা করলে কি 
না কর্‌তে পারেন? 
ঙ্ ক 
রোজকারী বাপ মলে ছেলে ছঃখ করে আমার কি হবে? স্ত্রী 
হুঃখ করে আমার কিহবে? একবারও ভাবে না, যে গেল তার 
কি গতি হইবে? কয়জন তগবানের কাছে প্রার্থনা করে, “হে ভগবনূ, 
ইনি যদি কোনও অন্যায় করে থাকেন, তবে ক্ষমা করিও ?” 
এই হল সংসার! 
৪ ও 
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খিদে হলে সব জিনিষ মিষ্টি লাগে-তখন যা জুটুল সব ভোর- 
পেট খেলে ; ন্বুধাই হল প্রধান। ভেষনি, যার ভগবানের উপর 
অনুরাগ হয়েছে সে আর মত-পথ, তর্ক-যুক্তি অত বিচার করে না। 
যে কোন পথ অবলম্বন করে তাকে লাভ কর্বার জন্য ব্যাকুল হয়। 
ভগবানে অনুরাগ, বিশ্বীসই হল তাকে লাঁত কর্বার প্রধান 
অবলম্বন । 
চি ক রা 
খবিবা শীরুষ্ণকে স্তব স্কিতি কর্তন, তাই তিনি তাঁদের জানিয়ে 
দিলেন 'আমি তগবান্‌'। কিন্তু রাখালর] তার সঙ্গে কত খেলাধূলা, 
আমোদপ্রমোদ করলে তবুণড তাঁকে জান্তে পারলে না । 
তাকে জান্তে হলে সাধনভজন, প্তণস্তরতি করৃতে হয়। এইরূপে 
লেগে পড়ে থাকলে তিনি দেখা দেন, সব বুঝিয়ে দেন। 
ক কা সা 
যতই ঘোর ফের না, দেখবে কোথাও কিছুই নেই, বরং 
মহা কম্ম। এক জায়গায বসে যন স্থির কর ডাকলেই হয়ে যাবে । 
চি বু ক 
তগবান্‌ কি গাছের ফল? তার রুপা চাই, দ্ষাচাই। তার 
রূপা লাত করতে হলে, সাধুদেব ভালবাসা আশীর্বাদ পেতে হয়। 
ভগবান আছেন বলে বিশ্বাস কর । বিশ্বাস করে যেখানে বসে ডাকবে 
সেইখানেই পাবে। তগবান্‌ চিরকালই আছেন। জীব এল আর 
গেল, এই আছে এই নেই। কিন্তু ইহাঁও সত্য যে জীবই আবার 
তগবান্‌ লাত করে। 
রং ও ক 
ধে ভগব।ন্‌্কে মানবে সেই বেঁচে যাবে, আনন্দ পাবে, সুখী 
হবে। আর যে না মান্বে, সে ছুঃ$খভোগ কব্বে। 


স্পা খাজা 


সমালোচন|। 


ভ্ভ্রপপউ--'নিবেদিতা'-প্রণেত্রী " শ্রীমতী সরলাঁবালা দাসী 
রচিত; এন্টিক কাগজে সুন্দর ছাঁপা ও কাপড়ে বাধান, বন্ধু বাহ্ধবকে 
উপহার দিবার উপযুক্ত, মনোজদর্শন, শ্রীগৌরাঙগ প্রেসে মুদ্রিত, 
মূল্য ১২ টাকা মাত্র । রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এগ 
সন্স, ৯* নং হারিসন রোড, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাঁশিত। 

পুস্তকখানি বারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলের সংগ্রহ । তন্মধ্যে চারিটি। 
আমাদের সমাজের বর্তমান বিবাহপদ্ধতির দৌষগণ লইয়া) ছুইটি, 
তগিনী ও জ্ীর নিঃস্বার্থ প্রেম লইগা। একটা, প্রেমের প্রেরণায় উচ্চ 
স্বার্থত্যাগ লইয়া । একটি, আসন্ন ব্পপাতের ছায়া ধরিবার মানব- 
মনের স্বাভাবিক শক্তি লইয়া । একটি, সেকেলে বাপ ও একেলে 
ছেলের ভিতর প্রাচীন ও নবীন শিক্ষাপদ্ধতি যে সকল বিরুদ্ধ 
সংস্কারসযূৃহের ব্যবধান আনয়নপূর্ধক দিন দিন তাহাদিগকে 
পৃথক করিয়া দেয়, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও তালবাসাই কেবল 
মাত্র উহার হন্ড হইতে তাহাদিগকে রক্ষা ও পুনরায় মিপিত 
করিতে সক্ষম, ইহা লইয়া। একটি, পারিপার্শিক অবস্থা- 
সহের বিচারপূর্বক সমাজ ও নীতি-বিগহিত অপরাধ- 
সকলের দণ্ড প্রচলিত হওয়া] কর্তব্য, ইহা! লইয়।। একটি, অহস্কার 
ও অভিমানের প্রেরণায় বৈরাগ্যাবলম্বনের হাস্তাম্পদ পরিণাম লইয়।। 
এবং একটি ডিটেক্টিতদিগের প্রথর দৃষ্টি ও প্রবল অন্মানশক্তি 
লইয়। বিরচিত। 

্রস্থকত্রর গল্পগুলি বলবার বীধনি চমৎকার এবং ভাষা প্রাঞ্জল, 
ওজস্বী ও ভাবপ্রকাশের বিশেষ অনুরূপ। ন্বল্নকথার চরিত্র অঙ্কনে 
তাহার দক্ষতার প্রশংস! না করিয়! থাকা যায় না, বিশেষতঃ আবার 
স্ত্রীচবিব্র সকলের । “চিত্র গল্পের “পার্ধতী, *স্বতি'র পস্বৃতি” 
'পথের দেখা'র “উম।+, শ্মতিচিহ্ে'র “হেমাঙ্গিণী” “নিশি'র “নিশি 
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প্রভৃতি স্ত্রীচরিব্রগুলি বিশেষ জীবস্ত ও পরিস্ফুট। উহাদিগের 
করুণ কাহিনী পাঠে চক্ষের জল সন্বরণ করিয়া! বাঁখ! যায় না। 
করুণ রসের অবতারণায় গ্রস্থকত্রী এক প্রকার সিদ্ধহস্ত। উদ্বোধনের 
পাঠকবর্গের সহিত শ্রীমতী সব্ধলাবালার নৃতন,পরিচয় নহে । তাহার 
চিন্তাশীল দ্রার্শনক প্রবন্ধসকল ইতিপুর্বে পাঠ করিয়া তাহার! 
মোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে তাহাদিগকে অবসর কালে 
ছোট ছোট গল্প বলিয়' এরূপে মুগ্ধ করিতে পারেন। শাহ বোধ হয় 
অনেকেরই ধারণ নাই। আশা করি, স্থখপাঠ্য পুস্তকথানি পড়িয়। 
আমরা তষেবপ আনন্দে কয়েক ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিয়াছি, 
তাহারাও রূপে সেই বিশুদ্ধ আনন্দ উপতোৌগ করিতে বিলম্ব 
করিবেন না। 

সন্িন্কেত্ভ'-(উপনিষদের উপাথ্যান) শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় গ্ণীত € মহাষহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ লিখিত ভূমিকাঁসম্ঘলিত এবং আদি ব্রাঙ্গপমীজ কর্তৃক 
€কাশিত । সুন্দর কাগজে সুন্দর ছাপা ও ছুইখানি সুন্দর চিত্র 
ধযুভ্ত- মূল্য বার আনা মাত্র । 

উদ্দালক মুনির পুত্র নচিকেতা যমরাজের তবনে উপস্থিত 
হইয়!তীহার প্রসন্নতায় বিশেন ফলোপধায়ক অগ্নির উপাসনা-প্রণালী 
ও আত্মবিজ্ঞান লাঁত করিয়াছিলেন, একথা সরল ৭ হদয়ম্পশব 
ভাষার কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে । উহার রসগ্রহণ কবিতে 
হইলে উপনিষদের ভাষা ভিন্ন এঁ প্রাচীন যুগের আচার, ব্যবহার, 
সমাজ গুভৃতি বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করা প্রয়োজন । বঙ্গের সাধারণ 
পাঠকবর্গ এ কারণে কঠপ্রযুখ উপনিষৎ্-নিবদ্ধ সরল মধুর অথচ 
গম্ভীর অধ্যান্সবিগ্ঠাসম্বলিত উপাখ্যানসকলের মর্দগ্রহণপূর্বক 
আনন্দলাতভে এতকাল একগকার বঞ্চিত। ; উপনিষৎ সকলের 
বঙ্গানুবাদ প্রচলিত থাকিলেও উহাতে বৈদিক-যুগের সামাজিক 
আচারব্যবহারাদির কথা সরলভাবে বিবৃত না থাকায় অনভিজ্ঞ 
পাঠকগণ উহার সহায়ে উক্ত উপাখ্যানসকল্র শ্রথাবথ ভাব গ্রহণ 


- 
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৮ োাটোঁি 
করিতে পারেন না । বর্তমীন গরন্থখানি এই অভাব পুর্ণ করিয়া কঠে!- 
পনিষদের রদগ্রহণে পাঠককে নিঃসংশয় বিশেষ সহায়ত 
কনিবে। গ্রন্থকার উক্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য বন্কগুলি বলিবার 
কালে তৎকালীন আচায়-ব্যবহার ও ক্রিয়াকর্্মনাদির এমন সুন্দর 
না করিয়াছেন যে, উহ পড়িতে পড়িতে এ যুগের একটি সর্বাঙ্গ- 
সম্পূর্ণ চিত্র মানসপটে স্বতঃ অদ্ষিত হইয়া উঠে । গ্রস্থকীরের ভাষাও 
বিশেষ সুললিত ও নুথপাঠ্য । পাঁঠকবর্গ গ্রন্থকান্রে ৰর্তমীন গ্রহথ- 
থানি সাদরে গ্রহণপূর্ধক উপনিষৎ-নিবদ্ধ অন্য উপাখ্যানসকলের 
এইরপ হৃদয়গ্রাহী বর্ণন। প্রকাশ করিতে তাহাকে উৎসাহিত করিবেন, 
ইহাই তাহাদের প্রতি আমাদিগের সান্ুনয় অনুরোধ । 

অনপ্ত্দভ্ব (সচিত্র )_- শ্রীখতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, ফাইন 
আর্ট প্রিন্টিং সিগ্িকেট্‌ ছারা মুদ্রিতযুল্য দেড় টাক1। 

সুন্বর কাঁগজে, মনোজ্ঞ মলাট ও বাধাইয়ে পুস্তকখানি গ্রকাশিত 
হইয়াছে । গ্রন্থকার তীহার পঞ্চদশ হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স 
পর্য্যন্ত যে সকল কবিতা তাঁরতী, সাধনা, সাহিত্য প্রভৃতি মাসিক 
পত্রিকাসমূহে প্রকাশ করিয়াছিলেন, পুস্তকখানি তাহারই সংগ্রহ । 
অধিকন্ত, গ্রন্থকার ও তাহার পিতার "ত্র ভিন্ন একুশ খানি রঙ্গিন চিত্র- 
সম্বলিত হইয়া ইহা প্রতিপাদ্য বিষয়সকলকে অধিকতর মনোরম 
করিয়াছে । ভূমিকার উপসংহারে গন্থকীর বলিয়াছেন, “সপ্তশ্বর 
সেই (বিশ্ব) বীণাঁনিক'ণরই তরঙ্গাঘাতে সমুখিত”_-এবং প্রাথন। 
করিয়াছেন, “হৃদয়ের শিখরে সঙ্গীতের যেক্ষুদ্র নিঝর ছুটিযাচ্ছে? 
তাহা সুবিশাল তাবনদীতে পরিণত হইয়ী জীবনের উপকূল প্লাবিত 
করুক 1” _ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক আমরাও উহাতে সর্বান্তঃকরণে যোগদান 
করি । লেখকের যৌবন প্রারস্তের প্রথম উগ্ভমের সাঁফল্যস্বরূপ পুস্তক- 
খাঁনি পাঠ করিয়। আমরা প্রীত হইয়াছি। 





সংবাদ ও মন্তব্য। 


গত ১৩ই ফাল্গুন, রবিবার ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বেলুড় মঠে 
শীশ্রীরামরুঞ্ণদেবের দ্যশীতিতম জন্মোৎসব ও তদুপলক্ষ্যে ১১ই ফান্তন্‌ 
২৩শে ফেব্রুয়ারী জন্মতিখিপৃজা মহাঁসযারোহে হইয়া গিয়াছে। 
জন্মতিথিপূজার দিন প্রার ৫০০।৬০০ তক্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
তাহাদের উপস্থিতিতেই সেই দিন আনন্দের ধারা প্রবাহিত 
হইয়াছিল। 

মহোৎ্সবের দিন মঠের বিস্তৃত ভূমিথণ্ডের উত্তরধারে একটা 
মগপ বিশেষভাবে সজ্জিত হইয়াছিল । তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের 
একথানি প্রতিমৃত্তি লতা পুষ্পাদি দ্বারা মণ্ডিত করিয়! স্থাপিত 
হইয়াছিল । প্রায় ৫০।৬০ হাজার নরনারী উৎসবে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। সকাল হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত হোরমিলার কোম্পানীর 
মারের বন্দোবস্ত ছিল। এতভিন্ন নৌকাযোগে, রেলে ও পদব্রজে 
বহুসংখ্যক লোক আগমন করিয়াছিলেন। গ্রায় ১* হাজার লোক 
পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আঁছলের 
কালীকীর্ভন সম্প্রদায়, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারপ্রন বাবুর কনসার্ট পাটি এবং 
নানাস্থান হইতে আগত ক্ষুদ্র রহ সঙ্গীর্ভণের দল ভগবানের নামগানে 
মঠটী সত্ভীবে তরপুর করিয়া বরাখিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর অলোক- 
সামান্য সাধন! দ্বারা যে সত্য লাভ করিয়া গিয়াছেন তাহা! উপলব্ধি 
করাই যে ভারতবাসীর প্রাণের কথা, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব দিনে 
বিনা আহ্বানে এই বিপুল জনসঙ্ঘবের সমাগমই তাহার প্রকৃষ্ট 
পরিচায়ক । 





কাশী, আ্রীরামকষ্জ অছৈতাশ্রমে শ্রীঞ্রঠাকুরের জন্মোৎসব 
উপলক্ষ্যে জন্মতিথিপুজা ও মহোৎসব হইয়া গিয়াছে । মহোঁৎ্সবের দিন 
ঠাকুরের ছবি লত।পুষ্পাদির দার! সুন্দরভাবে সাজান হ্ইয়াছিল। প্রায় 
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১০০ শত সাধু ও দরিদ্র নারায়ণ প্রসাদ পাইয়াছিলেন। বৈকালে 
চণ্ডীর গান হইবার পর ভাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখাজ্জি এম -এ, পি 
এইচ ডি, পি আর এস, মহোদয় ইংবাজীতে এবং শ্রীযুক্ত কালী 
প্রসন্ন চ্যাটার্জি মহাশয় হিন্দীতে শ্রারামকষ্জ পরমহংসদেবের “জীবনী 
ও শিক্ষা” সন্বন্ধে স্বললিত ও মনোচ্ছ ভাষায় বক্তৃতা করেন । তৎপবে 
তজন ও প্রসাদ বিতরণান্তর উত্সব সমাপ্ত হয়। প্রায় ৮০* তত্র 
উৎসবে যোগদান করিঘ্বাছিলেন । 

কনখল, শ্রীরামকুঞ্চ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎ্সব সুচারুরূপে 
সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । উক্ত দিবস তজনাদির পর পণ্ডিত যোগৈ্দ্ 
নাথ শর্মা সাংখ্য-কাব্য-তর্ক-বেদীন্ততীর্থ মহোদয় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী 
সন্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎ্পরে সাধুসেবা ও প্রসাদ বিতরণ হয়। 





বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী, কুচবেহারে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব 
মহাসমারোহে হইয়া গিয়াছে। স্কানীয় এবং দূরদেশ হইতে আগত 
বহুসংখ্যক লোক উহাতে যোগদান করেন । উক্ত দিবস বিশেষভাবে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের পৃজা এবং ভজনাঁদি হয় । দরিদ্রনারায়ণগণের সেবাই 
উক্ত উৎসবের প্রধান অঙ্গস্বরূপ ছিল। 


গত ২শে ফাল্গুন £ঠা মাচ্চ, রবিবার ঢাঁকা শ্রীরাষকৃ্ণ মিশনে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে । বিশেষভাবে পুজা 
ও তোগরাগাদি হইয়াছিল । 

উক্ত দ্িবসই অপরাহ্ছে মিশনগৃহে মিশনের সপ্তদশ বাধিক 
অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । ঢাঁকার মাননীয় ম্যাজিষ্রেট শ্রীযুক্ত এস, 
্িঃ হার্ট মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । 





গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী নাগপুর মীতাবলদিতে শ্রীমুরলিধরের মন্দির- 
প্রাঙ্গণে; তক্তগণ কতৃক শরশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব অসিত হইরাছিল। 


১৮ উদ্বোধন । [১৯শ বধ-_-ওয় সংখ্যা । 





সঙ্কীত্ভনাস্তর প্রফেসার শ্রীযুক্ত রাঁমপ্রতাপ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ শাস্ত্র ঘুলে ও প্রফেসার শ্রীযুক্ত কালীচরণ চাটাজ্জি এম, এ 
মহাশয়দ্য় “শীরামরুষ্জ ও সার্বজনীন ধর্ম্মের আদর্শ” সন্বন্ধে আলোচনা 
করেন। উক্তদিবস দরিদ্রনারায়ণ-সেবাও হইয়াছিল । 





এতদ্যতীত বৃন্দাবন, কিষণপুর, মান্দ্রাজ, মায়াবতী. বাঙ্গালোর 
প্রভৃতি মিশন ও মঠের কেন্দ্রসমুহে এবং অন্যান্ি স্থানে তক্তগণ 
কর্তৃক শ্রীশ্রাঠাকুরের জন্মো্সব অন্ুষ্ঠি5 হইয়া গিয়াছে । 


সিফীর নিবেদিতা বাঁলিকাবিষ্ঠালয়। 


( কার্যযবিববণী--১৯১৪-১৫ খুঃ 


১৯৯১ ।খুঃ সালে প্রতিষ্টিত সিষ্টার নিবেদিত। বালিকাবিগ্ভালয় 
এবং ০৯০৪ সালে প্রারন্ধ অস্তঃপুরচারিণীদের শিক্ষা কার্ধ্-_-আপাততঃ 
এই দ্বিবিধ অনুষ্ঠানের দ্বার! শ্রীরামকষ্দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রদর্শিত পথে ত্্বীজাতির কল্যাণকর যে সংস্থানের প্রবর্তন করা 
হইয়াছে, তাহার ১৯১৪ ও ১৯১৫ সালের কাধ্যবিবরণী (রিপোর্ট ) 
সর্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করা হইতেছে । 

এই বিবরণী পাঠে আমাদের সম্ৃদর় বন্ধুবান্ধবগণ সহজেই বুঝিতে 
পারিবেন যে, যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার কথা পূর্ব পুর্ব রিপোর্টে 
উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সমস্ত অভাব বিদ্বপন্বেও আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে 
বিগ্ভালয়াদির কার্যে পূর্বব্ৎ উন্নতিশীলতা ও ফলোৎকর্ষ দেখা 
যাইতেছে । সিষ্ঠার নিবেদিতার মহান আত্মত্যাগ কেন্দ্ররূপে পরিণত 
হইয়া আপনার চতুষ্পার্খে কতকগুলি আত্মত্যাগিনী শিক্ষয়িত্রীর 
সমাবেশ ঘটাইয়াছে ; এই সমাবেশই যেন অন্ুষ্ঠানটার স্থায়ী মূলধন, 


চৈত্র, ১৩২৩।]  সিষ্টার নিবেদিত। বালিকাবিষ্ভালয় । ১৮ও 





ইহার বিস্তার ও উন্নতির অব্যর্থ প্রতিভূম্বরূপ ৷ এবং এই মহৎ কার্য্য 
যে বদ্ধিষণ হইয়া বৃক্ষলতাদির মত চারিদিকে যুগ্তরিত ও পল্পবিত হইয়। 
উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহার প্রকষ্ট প্রমাণ এই যে, ১৭নং বোসপাড়া 
লেনস্থ বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্য। যেমন বাঁড়িয়। যাইতেছে, বালির শাখা 
বিগ্ভালয়েরও সন্তোষজনক কার্য্যবিবরণ পাওয়া! যাইতেছে এবং বেলুড 
মঠের ট্ুষ্টিগণকর্তৃক ৬৮।২।বি নং রামকান্ত বসুর ্টাটে একটা ভাড়াটির! 
বাড়ীতে মাতৃমন্দির নাষে একছ আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে (যাহার 
সবিশেষ বিবরণ বর্তমান রিপোটের শেষতাগে সংলগ্র করা হইল) 
মনে হইতেছে, কালে সম্গুগের পথ ক্রমশ;ই ই পুর্বাপেক্ষা উজ 
হইযা আসিযাছে এবং এখন আমাদের বিশেষ কর্তব্য - সমগ্র 
অন্ুষ্ঠানটীকে স্থায়িহের সোপানে প্রতিষ্ঠিত করা। 

বলা বাছুল্য, এই স্থাপিত্বের মূল ব্যবস্থা করিতে গেলেই, প্রথমেই 
উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত পরিমাণ কতকটা জমি ক্রয় করা আবশ্তক। 
জমি পাওয়া গেলেই সদাশয় “বন্দেযাভবম্‌" সম্প্রদাষ কর্তৃক প্রদত্ত 
অর্থে শটীনিম্মাণ কাধা সুরু করা যাইতে পারে। অতএব, এই 
জমির অভাব দূর করিবার জন্য আমাদের আবেদনে স্বদেশবাসিগণ 
কিআজ কর্ণপাত করিবেন না? যে অত্যুজ্জল আম্মোৎসর্গ সমগ্র 
অনুষ্ঠানটীকে বিশিষ্ট পুণ্যে য্ডিত করিধা দিরাছে, তাহারই স্মৃতিতে 
প্রণোদিত হইয়া তৎস্থষ্ট এই অন্ুষ্ঠানটার জন্য একটা স্থায়ী আবাস- 
স্থানের ব্যবস্থা করিতে আজ আমরা কি সকলেই যথাসাধ্য উদ্যম 
প্রকাশ করিব ন'? এমন একটা পবিত্র আহ্বানের প্রতি ভীরতবাসীর 
মন অতীতে ত কথনও উদাসীন হয় নাই, এবং ভবিষ্যতে কখনও যেন 
সেরূপ না হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা । সেই জন্য আজ আমাদের 
স্বদেশবাসীদের দ্বারা এই শুভকাষ্যের অত্যাবগ্তকীয় প্রয়োজনটার 
পূরণ যে হইবেই হইবে, সে আশায় আমরা আশান্বিত রহিলাম। 

আবশ্তকমত বেলুড়স্থ রামকুষ্ণমঠের উষ্টিদ্দের সহযোগে সিষ্টার 
ক্রিশ্চিন ১৭নং বোষপাড়া লেন হইতে ভীল্লখিত স্ত্রীজাতির কল্যাণকর 
সংস্থানের উন্নতিকল্পে যে কার্ধ্য করিয়াছেন নিয়ে তাহারই একটা 


১৮৪ | উদ্বোধন | [১৯শ বর্ধ_৩য় সখ্য! 





সংক্ষিপ্র বিবরণ দেওয়া হুইল। প্রীয় ছুই বৎসর পুর্বে আমর! যে 
রিপোর্ট প্রকাশ করি, বর্তমান রিপোর্ট তাহারই পরবর্তী । 
সিষ্টার ক্রিশ্চিন ও তাহার কার্য । 

প্রথমেই বল! দরকার যে, ১৯১৪ সালের এপ্রেল মাসে সংস্থানটীর 
প্রাণকন্প। সিষ্টার ত্রিশ্চিন ভগ্ন স্বাস্থোর প্রতিবিধানার্থ ভারত ত্যাগ 
করিয়া! আমেরিকার চলিয়া যান । তখন তাহাই স্বহস্তগঠিত কতক- 
গুলি শিক্ষরিত্রীর উপর সমস্ত কার্যযতার অপিত হয়। প্রথমে কথা 
ছিল যে, এক বত্নন্বেব্ব মধ্যেই তিনি ফিরিঘ়। আসিরা সে ভার আবার 
গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ইউরোপের বর্তমান ভীষণ সংগ্রাম আর্ত 
হওয়ায় এবং আইনতঃ আমেরিকা! যুক্তরাজ্যের অধিবাসিনী হইলেও 
জার্মীন বংশে তাহার পিতৃপিতামহের জন্ম হওয়ায়, এদেশে প্রত্যাবর্তন 
করা সে সময় তাহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়! উঠে। যাহা হউক, 
আমরা খুবই আনন্দের সহিত জ্ঞীপন করিতেছি যে, তিনি এখন 
আপনার পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছেন এবং ঘুদ্ধাবসানে ভারতে 
প্রত্যাবর্তন ও স্বীয় কার্ধ্যভার পুনগ্রহণের প্রতীক্ষায় সাগ্রহে দিন 
যাপন করিতেছেন । সুতরাং ১৯১৪ সাল এপ্রেল মাস হইতে তাহার 
অন্ুপস্থিতিসত্বেত সমভাবে কার্য চালাইয়া দেও; হইতেছে এবং এই 
দীর্ঘকাল যে কাধ্যভারপ্রাপ্তা কুমারী সুধীরা প্রভৃতি শিক্ষয়িত্রীগণ 
এই বিষয়ে এতট। কৃতকার্ধ হইয়াছেন, ইহাতে ইহাদের কর্দমকুশলত। 
ও শিক্ষকতা বিশেষ প্রশংসাহ্‌ বলিতে হইবে । 

একই অনুষ্ঠানের দ্বিবিধ তাঙগ। 

এখন আমরা বিতিন্ন কার্ধবিভাগের ও তৎপরিচালনার বিবিধ 
উপায় ও প্রণালীর কথা কিছু বলিব। আমরা পূর্ব রিপোর্টে 
বলিয়াছি যে, বালিকা বগ্ভালয় ও অন্তঃপুরচারিণীদের বিভাগ বিভিন্ন 
সময়ে সিটার দিবেদিত। ও সিষ্টার ক্রিশ্চিনের দ্বার। পৃথকৃতাবে স্থাপিত 
হয়। কিন্তু বর্তমানে কাধ্যের এই ছুইটী অঙ্গ সম্মিলিতভাবে 
পরিচালিত হইতেছে; সেই জন্য উহাদের বিবরণ পৃথকৃভাবে উল্লিখিত 
হুইল না। 


চৈত্র, ১৩২৩।]  সিষ্টার নিবেদিত! বালিকাবিছ্যালয় । ১৮৫ 





ছাত্রীস্ংখ্যা ও অন্তঃপুরচারিণীদের সংখ্য!। 


বালিকাবিষ্ভালয়ে সন্দ্দমেত ১৫০ জন ছাত্রী বিভিন্ন শ্রেণীতে 
শিক্ষা লাত করিতেছে এবং গড়পডতাষ তাহাদের দৈনন্দিন 
উপস্থিতির হিসাব ১২৫। অন্তঃপুরচারিণীদের বিভাগে ৩৭ জন 
শিক্ষালাভ করিতেছেন । 


অন্তঃপুরচারিণীদের শিক্ষাদানে ছুইটা প্রধান বিভাগ। 


অন্তঃপুরচারিণীদের বিভাগে দুইটী প্রধান শ্রেণীভাগ রঠিয়াছে। 
প্রথম একটী শ্রেণীতে বর্তমানে স্ীলে'কদিগের বিশেষভাবে শিক্ষ- 
নীয় সকল বিষরই শিক্ষা দেওয়া হব, এবং দ্বিতীয় অংশে এ 
সমস্ত বিষয় ব্যতীত ধাহারা শিক্ষাদানকাধ্যে নিপুণতা লাভ করিতে 
চাহেন, তাহাদের সে কার্যেরও শিক্ষা দেওয়া হয়! এই শেষোক্ত 
বিভাগে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশান্ত্র, 
সীবনবিদ্য|, চিত্রবিগ্া প্রভৃতি ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
প্রণালীতে শিক্ষাদান কার্ধ্যও প্রতি শনিবার শিক্ষা দেওয়া হইয়া 
থাকে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষাথিনীকে প্রতিদিন ছুই ঘণ্টা 
বা ততোধিককাল বালিকাবিগ্ালয়ের বিতিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষকতা 
করাইয়া শিক্ষাদানকার্েযে অভিজ্ঞতা! লাভ করিতে দেওয়া হয়। 
অন্তঃপুরচারিণীদের শিক্ষাকারধ্যের প্রথম খিভাগে ১ জন বিধবা 
ও ৬ জন সধবা স্ত্রীলোক আছেন; ইহাদের অভ্তিভাবকগণ 
সকলেই ইহাদের শিক্ষালাতে উত্সাহ প্রকাশ করিরা থাকেন। 
দ্বিতীয় বিভাগে ১৭ জন মহিলা শিক্ষকতা ও বিগ্ভালয় পরিচালন 
কার্যে যোগ্যতা লাভ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে ১৩ জন 
পিষ্টার ক্রিশ্চিনের প্রধান সহকারিণী শ্রীমতা সুধারার নেতৃতে 
সমগ্র বালিকাবিগ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্ধ্য চালাইয়া দ্রিতেছেন। 
প্রসঙ্গত; আমরা জ্ঞাপন করিতে চাহি যে, উক্ত ১৭ জন শিক্ষারথি- 
নীর মধ্যে সপ্তদশবধীয়া একটী কুমারীকে তাহার অতি দরিদ্র 
পতামাত। ইচ্ছানুরূপ পাত্রস্থা করিতে না পারায় গত ছুই বৎসর 


১৮ত উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ম-তয় সংখা । 





হইল শ্রীমতী স্থুধীরা তাহাকে শিক্ষাদানৰপ মহৎ ব্রতে দীকিত 
করিয়া! লষ্ঈযাছেন। এই বিভাগের মেনাই-কাধ্যে তিনটী বর্ধীয়সী 
মহিল! শিক্ষাথিনী হইয়। যোগদান করিয়াছেন । 


বালিকাবিদ্যালয়ের শ্রেণীভাগ | 


বালিকাবিষ্ভালয়ে পাঁচটী শ্রেণী বিছ্বামান। তন্মধ্যে প্রথমবাধিক 
(শিশুদের ) শ্রেণীতে তিনটী বিভাগ (সেকৃশন ) করিতে হইয়াছে; 
বাকি চারটী শ্রেণীর প্রত্যেকটীতে দুইটা করিয়া বিভাগ আছে। 
প্রত্যেক শ্রেণীতে কি কি বিল্য় শ্রিক্ষা দেওঘা ভয এবং কি প্রণালীতে 
শিক্ষা) দেওব! হয়, তাহা সংক্ষেপে ববৃত কবিলে বিষ্যালযের দৈনন্দিন 
কাধ্যসম্বদ্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে। 


সমগ্র শিক্ষাকাণ্যের সাধারণ লক্ষ্য । 
প্রায়ই বিগ্ভালয়ের বালিকাদিগকে পাঁচ বৎসর বিগ্ভালয়ে পড়িতে 
দেওয়া হয়, কারণ, তাহার পবই সাধারণতঃ তাহার্দের বিবাহ- 
নিবন্ধন বিদ্ভালয় ত্যাগ করিতে হয। অতএব প্রথম হইতে 
তাহাদিগকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়ঃ যাহাতে যে সমস্ত 
বিষষ শিক্ষা করা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার্দানে আবশ্যক 
বলিয়া নির্ধাবিত, শর পাঁচ বৎসবের মধ্যে সেই সমস্ত বিষয়ের 
মোটামুটি অথচ কাঁলোপযোগা জ্ঞান তাহারা লাভ করে এবং সেই 
সকল বিয়ের যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে খিচার ও প্রয়োগে অন্যন্তা হয়। 
কাঁজে কাজেই প্রতোক শ্রেণীর নানাপিধ পাঠ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে 
মুখে মুখে নানা বিষর শিক্ষা দেওয়।ও একটী প্রধান অঙ্গ । 
শিশু-শ্রেণাতে শিক্ষাকাধোর প্রণালী । 
শিশুদের শ্রেণীতে কিগারগার্টেন প্রণালীর অনুসরণ করা হয় 
এবং তাহাদিগকে প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের সব পাঠই মুখে 
মুখে শিক্ষা দেওয়া হয়! ১ হইতে ৩০ পধ্যন্ সংখ্যার গণন, যোগ, 
বিয়োগ প্রভৃতি অঙ্ক, পুত্তলিক প্রসৃতি ও বোর্ডের সাহায্যে 
শিক্ষা! দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত, পদার্থবিষয়ে সাধারণ জ্ঞান, 


চৈত্র, ১৩২৩।] সিষ্টার নিবেদিতা বালিকাবিগ্ভালয় । ১৮৭ 





মৃত্তিকাশিল্প, তুলির কাজ, কার্ড সেলাই ডিল 1111) প্রভৃতি 
সামান্য সামান্য ভাবে শিক্ষা দেওঘা হয। এ সমন্তই চক্ষুকর্ণাদি 
প্রয়োগেই বেশীর ভাগ তাহারা শিকা পে, কেতাবের সাহায্য অত 
সামান্য লওয়া হয়। যেমন বাঙ্গালা শিশীর মম তাহাবা নানা শন্গ 
লিখিয়! লয় বটে, কিন্ত সে গুলিব বানান করা বা ভিন্ন প্রকারের 
ই,উ, জ,শ, প্রতেদ করা প্রথম হইতেই শিচা করে না। প্রায় 
৬ মাস এই ভাবে শিখাইবাব পর যে সুফল দেখ! যায়, তাহ। 
বাস্তবিকই বিন্মন্জনক। কারণ “দে সমষ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের 
স্মস্ত শব্ধ তাহারা বোডে দেখিবামাএ পড়িতে পারে, অথবা 
উচ্চারণ শুনর1 লিখব! দিতে পারে। উহার পরই তাহাদিগকে 
বর্ণপরিচয়াদি পুস্তক পিতে দেওয়া হয়। 
দ্বিতীব বাধিক শ্রেণার শিক্ষাকার্ষা । 

দ্বিতীয় বাষিক শ্রেণীতে সরলপাঠ, 'হতোপদেশ প্রভৃতি সোজা 
সোজ। বই পড়িতে দেওখা হয ণবং প্রাতাক আলোচ্য বিষয়ের 
মন্দগ্রহণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয।' দ্বিতীয়তঃ, ১০০ পর্য্যন্ত 
সংখ্যা, যোগবিয়োগ প্রভৃতি মুখে মুখে শিখান হয় ১ তৃতীয়তঃ) 
শ্রুতি সাহায্যে নানা ইংরাঞ্ী শব্দ শিক্ষা দেওয়া হর এবং তার- 
পর আজকালকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইহংরাঞ্জী বর্ণপরি5য় করান 
হয়। চতুর্থতঃ পুরাণ ও ইতিহাসের নান। গল্পের সাহায্যে 
উগোলের জ্ঞান অল্প অল্প দ্রেওয়া হর। এই শ্রেণীতে কার্ড-সেলাই, 
তুলর কাজ প্রভু তর 'শক্খা আরও অগ্রসর হব। 

তৃতীয় বাধিক »শ্রণীর শিক্ষীকাধ্য। 

(ক) কথামালা, শিশু রামায়ণ প্রতি বইয়ের সাহায্যে 
বাঙ্গাল। শব্দঃমুহ ও তাহাদের পায়ের শিশ্ষী দেওয়া! এবং বানান 
শিখাইবার ভন্য শব্দের সশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ। 

(খ) সংস্কৃত বর্ণপরিচয়, সন্ধ প্রভৃতির শিক্ষী-সংস্কত প্রবেশের” 
সাহায্যে । 

(গ) পাটাগণিত। 


১৮৮ উদ্বোধন । [.১৯শ বর্ষ ওয় সংখ্য]। 


(ঘ ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে শিখা, এবং দ্কিং প্রাই- 
মারের” সাহায্যে ইংরাজী পাঠ করিতে শিখা । 

(উ) মানচিত্রের সাহায্যে ভূগোলশিক্ষা । রামায়ণ ও মহাভারত 
সাহায্যে প্রাচীন ভারতভের কথা-কাহিনী এবং আধুনিক 
ইতিহাসের নান! গল্প । 

(চ) সেলাই শিক্ষা এবং কুমাল, সেমিজ গ্রভতর সোজা! সোজ। 
কাট শিক্ষা । 

(ছ) তুলর কাজ। 

চতুর্থ বাষিক শ্রেণীর শিক্ষাকাধা | 

(ক) “পৌরাণিকী কাহিনী” “শিশু মহাভারত” এবং অন্ান্ত 
পুস্তকের সাহাযো গল্প ও প্রবন্ধরচন] | 

(খ) সংস্কত ব্যাকরণ, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সংস্কত প্রবেশ । 

(গ) পাটাগণিত | 

( ঘ ) ইংরাজী-__৪০1১111171)১1২550615, 17111911005 00)114 
8100 10010) 508170210) 51505 10 16271710115 15101151) 
(07155 1 2170 11), 1181051501917, 

(৬) এশিয়ার ভূগোল । 

(চ) শ্রীমতী হেষলতা দেবীর ও অন্ঠান্ত গ্রন্তকারের রচিত 
ভারতেতিহাস। 

(ছ) সেলাই ও কাট শিক্ষা! । 

(জ) তুলির কাজ। 

পঞ্চম বাষিক শ্রেণীর শিক্ষাকাঁধ্য | 

(ক) বাঙ্গালা--“সীতার বনবাস” “অলর্ক চরিত” “রাজপুত 
কাহিনী” ও অন্ঠান্ত পুস্তক | বাঙাল! রচনাশিক্ষ1। 

(খ) “সংস্কৃত পরিচয়ম্” ও এখজুপাঠ” সহকারে সমগ্র 
সংস্থৃত ব্যাকরণ । 

(গ) সমগ্র পাটীগণিত। বীজগণিত ও জ্যামিতির সামান্য 
সামান্য অংশ। 


চৈত্র, ১৩২৩]। সিষ্ট্ীর নিবেদিতা বাঁলিকাবিদ্যালয়। ১০৯ 


০০ 


(ঘ) ' ইংরাজী-_1190141195 1680615 (19115 11] 
2৪4)0 1৬); 10110010515 29810) 270 0100 585570210; 
পু19095125601) 09 13600110801)910 (817201]1, 

(উড) সমগ্র ভূগোল । 

(চ) সমগ্র ভারতের ইতিহাস । 

(ছ) সেলাই ও সাধারণ সাজসঙ্জার আবশ্যক জাম] প্রভৃতির 
কাটছাট শিক্ষ! ; হক কুচীশিল্প। 

(জ) সঙ্গ তুলির কাজ। 

মাতৃমন্দিৰ । 

পূর্বের রিপোর্টে আমরা জানাইযাছি যে, নারীদিগেব জন্য 
একটী আশ্রমস্থাপন। কার্য্যতঃ কিরূপ দাড়ায় দেখিবার অভিপ্রায়ে 
আমরা ১৯১৪ সালে এরন্ূপ একট সামান্য কেন্দ্র প্রতিষঠিত করি। 
একটী আশ্রম স্থাপন করা যে নিতান্তই প্রয়োজন, তাহ] নানা সময়ে 
নানা সমস্য উপস্থিত হইয়া আমাদিগের জদয়ঙ্গম করাইত। প্রথম 
যখন একটা বাটীতে এরূপ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল, তখন কি ভাবে 
উহা চালাইতে হইবে তাহার বীধাধরা নিষমকান্ছুন গড়িয়া দেওয়া 
হয় নাই? বরং নিজেব পরিচালনা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য যাহা আবশ্যক 
তাহা আশ্রমটকে নিজের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা দ্বারা গভিয়া লইতে 
দেওয়া হইয়াছিল। আনন্দের বিষয়, এই আশ্রমটী ইতিমধ্যে 
যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহ আমাদের আশাতীত, এবং যে 
সমস্ত উদ্দেশ্য লইয়া এখন ইহা দণ্ডীয়মান, তাহা নিয়লিখিততাবে 
বিরত করা যাইতে পারে £- 

(ক) য পকল হিন্দুরমণী আজীবন একা স্তিকভাঁবে শিক্ষাপগ্রচার ও 
সেবারূপ ম£ৎ ব্রত পালন করিবেন, আশ্রমটী তাহাদের বাসস্থানস্বরূপ ৷ 

(8) এইকপ হিন্দুরমণীর জীবনে যে উন্নত আদর্শের বিকাশ 
চাই, আশ্রমটী তাহার প্রতি শরদ্ধান্িত ও তৎসাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র 
হইবে এবং চরিত্রগঠনের প্রকৃষ্ট প্রণালীর শিক্ষা ও অনুশীলনে 
সুবিধা বিধান করিবে। 


১৯৩ উদ্বোধন। [ ১৯শ বর্--৩য় সংখ) 





(গ) নিকটবত্তী স্থানে থাফিবার সুবিধা না৷ থাকায় যে সকল 
বালিকা সিষ্টার ক্রিশ্চিন পরিচালিত বিগ্ভালয়ে শিক্ষা পাইবার 
অভিলাষ পূরণ করিতে পারিতেছে না, তাহাদের ব্যত়নির্বাহার্থ 
ধার্য মাসিক অর্থ পাইলে এই আশ্রমে যথাসম্ভব তাহাদের জন্য 
থাকিবার ব্যবস্থা করা হইবে । 

ঘ) যাহারা লোকসেবাকার্য্ে নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে চাহে, 
এই আশ্রম হইতে তাহাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকাধীনে আধুনিক 
উত্কুষ্ট প্রণালীতে চিকিৎসা, শুশবা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবার ব্যবস্থাদি 
কর। হইবে এবং এখানে তাহারা নিজেদের উচ্চ আদর্শানুষায়ী জীবন 
গঠন করিবার উপবুক্ত ক্ষেত্র পাইবে । 

(৩) দরিদ্র অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ যাহাতে নানা প্রকার সেলাই- 
কাধ্য, চাটনি তৈয়ারী কর] ও অন্যান শিল্পকার্ষ্যের দ্বারা অথব! 
ভদ্রপরিবারে পড়াঁইবার কাধ্য পানা আত্মনিভরের উপর আপনার 
জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, সে বিষয় শিক্ষা 'দওয়া ও সর্ববিধ 
স্বযোগ ও সুবিধা বিধান করা এই আশ্রমের অন্যতম উদ্দেখ্ঠ | 

অর্থাৎ যিনি যেরূপ সৎশিক্ষালাভ করিবার উদ্দেগ্তে ইহার আশ্রয় 
গ্রহণ করিবেন? আশ্রম সেইরূপ শিক্ষারই যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিবে এব্‌ং 
যাহাতে যথার্থ আত্মনির্রের ভাব আশ্রমবাপিনীদের জীবনে পরিস্ফুট 
হয় তাহার জন্ত যথাসন্তব পাঁহায্য করিবে । আ।শ্রমটী প্রথমে বিগ্ভালয় 
বাটাতেই খোলা হয়ঃ কিন্তু অল্পদিনেই নানাঁকারণে দেখা গেল যে 
একটী পৃথক বাটা নিতান্তই আবশ্তক | স্ুতবাং ১৯১১ সালের 
নবেঘধর মাস হইতে কোন সন্গদয় বন্ধুর অর্থনাহায্যে মাসিক ৩০ ২ টাঁকা 
ভাড়ায় বর্তমান বাড়ীতে আশ্রম স্থানান্তরিত হয়। 

বর্তমানে আশ্রমে ১১৯ জন বাস করেন; তন্মধ্যে একটী পিতৃ- 
মাতৃহানা নিররাশ্রয়। সাত বৎসরের বালিকা আছে; ইহাকে 
এক বৎসর হইল উড়িয়া! হইতে ভদ্রকের ম্যািষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় 
হাসপাতালে তাহার মাতার মৃত্যুর পর শ্রীরামকঞ্চমিশনের প্রেসিডেন্ট 
স্বামী ব্রঙ্গানন্দ মহারাজের শিকট প্রেরণ করেন। এ ১১ জনের 


চৈ ১০২৬]  সিষ্টার নিবেদিত বালকাবিষ্তালয়। ১৯ 


মধ্যে ৪ জনের অতিভাবকগণ্‌ মাসিক ১০২, উাকা হিসাবে 
তাহাদের আশ্রমে থাকিবার খরচ দিয়া থাকেন ; আর এক জন 
মহিলা নিক্গ খরচ মাসিক ৭২ টাকা শিক্ষকতার ছারা অর্জন করিয়। 
দেন ও আমাদের কোন বন্ধ ঠাহার জন্য বাঁকি ৩২ টাকা দিয়া থাফেন। 
ধাহার উপর আশ্রমের ভার সংন্যস্ত তিনি নিজের ১*২ টাকা নিজেই 
দিয়া থাকেন এবং বাকি ৪ জন আশ্রমবাঁসিনী ও পিতৃমাতৃহীন 
বালিকাটীর খরচপত্র সকলের দ্বারাই নিব্বাহিত সেলাই বিভাগের 
আয় হইতে এবং তদ্রপরিবারে শিক্ষকতা দ্বারা অঞ্জিত কাহারও 
কাহারও অর্থ হইতে চালাইয়া দেওয়া হইতেছে । 

এই ১১ জন আশ্রমবাসিনী ছাড়া বাহরের দুইজন অস্তঃপুরচারিণী 
মহিল। মাঝে মাঝে আংশিকভাবে স্ব স্ব জীবিকা অন্ন করিবার জন্তু 
আশ্রমের সেলাইবিভীগে যোগদান করেন। আশ্রম হইতে একটী 
নিতান্ত দুস্থা' তদ্রস্ত্বীলোককে মাসিক ছুই টাকা সাহায্য করা হয়, দুইটা 
দ্বরদ্র বালকের স্কুলের বেতনস্বরূপে মাসিক দুইটী টাকা দেওয়া হয় 
এবং গরীব বালিকাদিগকে জামা প্রতি মাঝে মাঝে দেওয়। হয়। 


বিদ্ভালযের আয়ের কথা । 
বিগ্ভালয়ের আঁঘ প্রধানতঃ এই কয়েকটী উপায়ে অর্থাগমের উপ 
সম্পূর্ণ নর্ভর করতেছে '_-(১) আমেরিকা হইতে অর্থসাহায্য প্রাপ্তি; 
(২) স্থানীয় হিতৈযীদের নিকট চাঁদা সংগ্রহ ; (৩) উদ্বোধন আঁফিস 
হইতে প্রকাশিত সিষ্টার নিবেদিতার পুস্তক বিক্রয়ের আয়; (৪8) 
সর্ধসাধারণের অর্থদান । 
দানের প্রাপ্তিত্ীকার। 


কলিকাতা “বন্দেমাতরমূ সম্প্রদায়, বিগ্ভালয়ের একটা পৃথক বাটা 
্বি্াণার্থ মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ৮*০*২ টাকা, নগদ ৯১০৩০ 
আনা, ভিবেধারের সুদ ৪২৪৮%৮ পাই মধ্যে এ দানকার্ধ্য রেজেষ্টারী 
করিবার ও ষ্টাম্প ইতাণাদ খরচ বাবদ ৫২৬ পাই বাদে মোট ৮৫২৯২ 
টাকা দাঁন করার বিস্ালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের নিকট চিরককৃতজ্ঞ। 


এ 


১৪২ 


০ 


উদ্বোধন, | 


[১৯ বর্ধ -৩প সংখ্য।। 


এরা 








বালিক্লাবিদ্তালফ্বের ১৯১৪-_-১৫"সালের আয় বায়ের হিসাব । 


জসাঁ--। 
১৯১ সালের মজুর ৪৯২. 
১৯১৪- সালে আমেরিকাব 
যুক্ত রাঁজ্য হইতে প্রাপ্ত. ৪৯*৩1%০ 
ডাক্তার এ, ব্যানার্জি, শিলচব ৪২ 
ই, এ 01০ ভি, কে, এস, আয়াৰ ৪৬২ 
বাবু শলিনীকান্ত ঘোষ, আট মানি বাভা 
- ষ্টেট, মুা গাছ, মৈমনগ্স ৭২ 
» ব্ধারমণ সেন, গোবখপুব 
” যোগেশচন্দ্র রা 1* 
মিঃ পি, চৌধুরী, বাব এট ল, 
কলিকাত! ১০০২ 
বাবু কান্িচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা. *৫২ 
/? জ্রিশপদ নিযোগী এ ?্ভ স্কুল 
স্যগেোওযে, লোযাব বন্মা ১৫২ 
* কেদাবশাথ দত্ত ১২ 
সিঃ পি, রায় রঃ 
ঝাঁবু প্রবোধচন্দ্র চট্োপাধায টি 


উদ্বোধন' আফিদ হইত সিগাব 
নিবেদিতার পুণ্তক বিকৃষ বাবদ ৬ 
বারু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত - 


ষিঃ পি, সি, সেন, সাঁকচি ২২ 
॥ ভাগ ওয়ান্তা, ০10 মি, এম, মিত্র, 
বি, এন বেলওযে ওযা ৩৫২ 
ভীঃ এস, এল, বু, টিযাণ্রটি টি ঞ্চেট € 
বাবু তাঁরাপ্রসন্ন বিশ্বান ৫ 


॥ সুধীরচন্জ্র সবকার, কলিশাতা ১৯ 
জনৈক মাড়োয়াবী বন্ধু, কলিকাতা. ১০, 
উ্তী মৃণালিনী €চাধুরাণা, ঢাকা ৫ 
বারু স্বরেশচল্্ মজুমদার, কলিকাহী ২ 
শ্রীতী ব্রজেশ্বরী বিদ্বান্ত, ০10 শ্রীযুক্ত 

এইচ, পি, বিদা/ন্্, আলিগড় ২, 

ক বন্ধু, মাতৃমন্দিরের বাঁটাভাড। 

বাবদ ৪২০. 
মোট 


পাকি স্পাই 
৬৬৩ ৭%৯ 


খপ -- 
বাটীভাডা খাতে ১১৩৪1১৫ 
গাড়ী খাতে ১২৩১।1৯ 
চাকব ও ঝিরবেতন খাতে ৪৩,1১৭ 
কাশজ ও পুস্তক খানে 880৫ 
আসবাব খাতে ৭ 383 ও 
শিলা ধিত্রী খাতে ১৯৭০৮৫/০ 
স্থচীশ্ল্পিকায্য তাতে ৫২/৭, 
বানি শাখা বিছ্য।লয় খাতে ২ ৫ 
মাভমন্দিবেধ ব|টাভাডা খাতে 6. 
আহ 


নগদ মনু ₹৬৭11)০ 
লন 


৬৯২৭/৬ 


( শ্বাঃ) সাব্দানন্দ, 
সেঞ্রটাবী টু £ কমিটি, বেলুড মঠ। 


জম ক্রয ৪ বাটানিন্নাণ কল্পে ধিনি 
নাহ! দান কবিতে চান, তাহ! বই সাগান্ঠ 
হস্টক না কেন, নিম়লিখিত ঠিকানার 
পেপিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে ও 
প্রাপ্তিশ্দীকাব কর। হইবে। ॥ 

(১) প্রেসিডেন্ট, রাখকু্ মিশর্ন' 
মঠ বেলুড, হওডা (২) য্াানেজার, 
উদ্বোধন আফিস, ১নং শুখার্জিজ লেৰ্‌, 
বাগবাজার, কলিকাতা । 


টবশাখ, ১৯শ বর্ষ। 


সর্ববধর্থীনমন্বয়। 
শ্রী প্রকুল্্ন্দ মাছি, নি, এল 

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, জগতেত প্রত্যেক জাতিরই একটা 
বিশেষহ আছে-সেই বিশেষন্বটুক্ক যতদিন পেই জাতি অক্ষু্ 
রাখিয়! চদ্িতে পারিবে ততদিন সেই গাঁতি জীবিত থাকিবে । 
তিনি আরও বলেন যে, হিন্দ অথবা! আধ্যজাতির বিশেষহ পর্খে। 
এই' ধর্মন্ূপ প্রাণশক্তি ভারভীঘ আর্জি জীবনে বিশেন্ন প্রভাব 
বিস্তার, ফরিয়াছে। ধন্ম যতদিন আবরৃতভাবে হিন্দুগণ রক্ষা 
করিয়া চলিতে পারিবেন ততদিন তাহাদের জাতীয় জীবনের বিশেষ 
কোন ক্ষতি হইবে না। 

ইতিহাগের প্রতি লক্ষ্য করিলে পামিশীর কথা সত্য বপিয়াই 
মনে হয়| শৈদিকঘুগের প্রাচীনহম কাল হইতে আরম করিয়া 
বর্তমান স্মঘ পর্যযন্থ যতপ্রকাঁর ধ্ুমত ভাবতে হিন্দুপমাঞজ মধো 
প্রচারিত হইয়াছে, প্রাচীণ ধধিদগেপ সমষ হইতে. উনবিংশ 
শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল মহা ও অবতার এদেশে জন্মগ্রহণ 
করিয়া হিন্দুগণের এখোছিল করিবাছেন। এঠহ অধিক ধর্মমত, এত 
অধিকসংখ/ক মহাপুরুষ খা অপভার আগ কোন দেশে আবিভূর্তি 
হইয়াছেন কিন সন্দেহ। বৈদিকধন্ম- পশাভনধন্ম মূলতঃ এক 
হইলেও কালক্রমে তাহা বহু শাখাপ্রশাখাধ বিভক্ত হইয়াছিল । 
ভিন্ন ভিন্ন খধিসম্প্রদাবের মধ্যে এই সকল শাখাপ্রশাখা অত, 
অধ্যাাপিত ও অনুষ্ঠিত হইত। এক বদ চারিভাগে বিভক্ত হহইয়। 
প্রতোক ভাগ পুনরায় শাখা গ্রশাখার বিভক্ত হইয়াছিল। সমগ্রবেদ 
কোন মহাপুরুষ সগ্যকৃ"পে জ্ঞাত ছিলেন কি না তাহার প্রমাণ 
ইতিহ[সে প্লাওয়া যার ন1। বড়ঙ্গ চাবি:বদ কোন কোন পঞ্ডিত ব্যক্তি 
কর্তৃক কষ্ঠন্থ হওয়ার বিষয় শাস্ত্রে অংছে সত্য, কিন্তু বেদোক্ত 
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সাধনপ্রণালী সমুহ অবলম্বন করিয়! রেদোক্ত সমুদয় তত্ব জ্ঞাত হইতে 
পারিয়াছিলেন, এরূপ কোন মহাপুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইতিহাস 
সাক্ষ্য দেয় না। 

বেদে কন্ম ও জ্ঞান গ্রধাঁনতঃ এই ছুই বিষয়ের উপদেশ পাওয়া 
যায় । কর্ম দ্বার] এহিক ও পাবাত্রক সুখলাভ এবং জ্ঞান দ্বারা 
মোক্ষলীত হইয়। থাকে । কর্ম ও জ্ঞানের এই বিরোপ বহুকাল হইতে 
চলিয়া আপিতেছে। গীতান্ব এই বিরোধ মীমাংসিত হইয়াছে । 
গীতা বলেন, “সর্দং কর্্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে 1 (৪্ণ 
অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক) কর্মের জ্ঞানপরন্ধ দেখাইয়া! গীতাকার এই বিরোধের 
মীমাংসা করিলেন। 

গীতায় বহুবিধ মতবিরোধের সমন্বয় ,দরখিতে পাওয়া যাঁয়। এই 
মহাগ্রন্থ সর্বরোপনিষদের সআরস্বদপ। কিন্তু ইহাতে সকল মত 
নুন্পষ্টতাবে আলোচিত হযু নীই। উদাহবণস্বরূপ ছ্বেতবাদ, 
বিশিষ্টাদ্বতবাদ, অদ্বৈতবা” প্রভৃতি দার্শনিক মৃতসকল গ্রহণ 
করা যাইতে পারে । এই সকল মতের বীজ গীতায় আছে সত্য; 
কিন্ত এই সকল মত আপাতগতাষমান বিরোধ সব্বেও কিরূপে 
ক্রমবকাশরূপ একটী ্ত্রে নির্বিরৌোধে অবস্থান কৰিতে পারে 
তাহ] গীতায় প্রদর্ণিত হর নাই | অন্িকন্ত শিব, কালী, বিষু, স্থ্য 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্ববীঘ খুটি ও ভাবের নিক্ষাম উপাসনাদ্বারা 
কিরূপে মোক্ষলাত হয় তাহ1ও গীতা উপদেশ দেন নাই । যাগ- 
যজ্ঞাটি সকাম ক্রিয়ার দ্বারা দেবতাগণের উপাসনা করিলে অনিতা 
স্বর্গাদি সুখমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, গীতাকার এই কথ! বলিয়া ক্ষান্ত 
হইয়াছেন। গীতায় যে ভগ্গির বিষয় বলা হইয়াছে শাহা জ্ঞান মিশ্র! 
ভর্তি । জ্ঞান ও কম্মের দ্বারা অনাবৃতা শুদ্ধাভ গীতার রাজ্যের 
বাহিরে_.এ বিষয়ে গীতা নীরব । গীতোক্ত তক্তি জ্ঞানলাভের 
উপায়ম্বরূপ, স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নহে। 

গীতার যুগের পরেই দৌদ্ধযু্গ বিশেষভাবে উন্লেখষোগ্য। 
তগবান্‌ রী ও ব্যাস, অর্জুন, উদ্ধবাঁদি ব্র্মঙ্ঞগণ যে মত্ত এরচার ও 
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অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহা যে নিশ্প্ই কালক্রমে অবনতি প্রাপ্ত 
হইয়া বুদ্ধাবতার ও বৌদ্ধধর্মের অভু,দরের আবশ্যকণা আনরন 
করিয়াছিল তাহা এতিহাসিকগণ সকলেই অনুমান করিয়া লইতে 
পারেন। বুদ্ধদেব সমসামগিক ব্রাখণগণের মধ্যে প্ররত ত্রহ্ষজ্ঞ 
দেখিতে পান নাই, তাই তিনি বেদোক্ত ব্রঙ্গজ্ঞান ও যাগবজ্ঞ 
প্রভৃতির সত্যে ও ফলাণতৃত্ধে সন্দিহান হইনা ধ্যানব,ল চতুরায্যসত্য 
আবিষ্কীর ও প্রচার করিয়াছিলেন । বুদ্ধের জীবনী পাঠে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, তাঁহার প্রচারিত ধন্ম উপনিষদ্বে অংশবিশেষ বাতীত 
কিছুই নহে । অবাউমনসে।গোচর ব্রঙ্গসন্বন্ধে কোন কথা না] বলিয়া 
বুদ্ধদেব কেবলমাত্র ছুঃখ পরিহার উদ্দেগ্ে নিপাণবাদের প্রচার করিয়া- 
ছেন। বৌদ্ধধন্মের মীয়াবাদও বেদান্তেই প্রথম প্রচাৰিত হয় । যে 
সকাম যাগধজ্ঞ ও দেবোপাসনার নিক্হ গীভায় উল্লখিত হইয়াছে, 
যেব্রহ্গ বাক্য ও মনের অগোচর বলিরা দপান্তে ক'ভিত হইয়াছেন, 
সেই যাগযজ্ঞ, দেবতা ও ব্রর্ধকে বাদ দ্রিবা বৈরাগ্য, শান্তি, পবিত্রতা, 
সহিষ্ণুতা, ও পবার্থপরতাদুলক মত প্রচাব করিয়া বুদ্ধ বেদান্তের 
সারোপদেশসমূহই ভাঁরতভীঘ ও ভারহবহিক্ত নরনারীর দৈনন্দিন 
জীবনে অতঠিন্কুত হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহার 
প্রেরণাঁবলে বৌদ্ধতিঞুগণ ফিরূপ শপিসম্পন্ন হইয়। স্বজাতীর ও 
ও বিজাতীয় ব্যক্তিগণকে শাস্তিপ্রাণ ও বৈরাগ্যপ্রবণ করিয়! 
তুলিয়াছিলেন তাহ! ইতিহাসে ন্বর্দক্ষরে লখিভ আছে। ত্যাগ, 
শাস্তি ও পরার্থপর্তা যদি মানবজীবনের আদর্শ হর তাহা হইলে 
বৌদ্ধতিক্ষুগণ যে ঠাহাব পরাকাষ্ঠা দেখাইযা গিযাছেন তাহা সকলেই 
অবনতমস্তকে স্বীকার কারধেন। 

দ্েশপ্র্লিত সমসাময়িক ব্রাঙ্মণ্যধন্মের প্রতি আস্থা ছিল না! 
বলিয়া বুদ্ধদেব ব্রাঙ্মণগ:ণর প্রতি অশ্রকাসম্পন্ন ছিলেন না। বৌদ্বধর্্ 
সর্বাংশে না হইলেও কতকাংশে উপনিষদ্মৃূশক হওয়াই ইহার প্রধান 
কারণ বলিয়া. মনে হয়। 

বৌদ্ধধর্ধের উদ্বাতা আকশের ন্যায় বিস্তৃত হইলেও বুদ্ধের ন্যায় 
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অতি তীব্র পুরুষকারসম্পন্ন সাঁধকগণই এ ধর্মের সম্যক অনুষ্ঠানে 
সক্ষম। দুর্বলতা, অপূর্ণতা, পবনুখাঁপেক্ষিতাই মাঁনমনের সাধারণ ধন্ম। 
সামান্য মানব আশ্রযবিহীন হুইঘ1 কেবলমাত্র পুরুষকাবসহায়ে 
বাসনাঁসমৃহ ও তাহাদের কেন্দ্রন্বরূপ অহংভাবকে ত্যাগ করিয়া নির্বাণ 
পদণীর অধিকারী হইতে পারে না। ঈশ্বরৌপাসনা দ্বার! ছুর্বল মনে 
যে বলসঞ্চার হয়, চিনের যে প্রসঃ ও বিশুদ্দিলাভ হয় শাহ! বুদ্ধদেব 
বোধ হয উপলব্ধি করেন নাই । অপি, ইঈইগৌবাস্চ) ষীশ্তুত্রীষ্ট, মহম্মদ, 
নানক, কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যে নিষ্কাম প্রেমের আস্বা” লাভ 
করিয়। জগৎকে মাণাইফ। গিবাছেন-সব্দোপরি যে উন্নত উজ্জল 
মধুর রস বঙ্গদেশে আ'বিভূত হা হিমালঘ হইতে কুমারিকা। পর্য্যন্ত 
সমগ্র ভারতকে গ্রাবিত করযাছিল,. য নিষ্কামপ্মের তরঙ্গরঙ্গে 
ব্রজগোপগোপীগণ কুপশ্ীলমান বিপঙ্জন দিঘ1 আত্মহার! হ্যা 
গিয়াছিলেন, সেই নিধন ঈত্ববপ্রেম বৃপ্দেখ আদৌ প্রচাৰ করিলেন 
না। আমাদের বিশ্বাস এহটা শৌদ্দধন্মের অপূর্ণতা । বুছগদেবের প্রেম 
জীবক্তগতে গ্রাশিগাতে অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবাহিত কিন্তু জীবজগতে 
আত্মারূপী প্রেমন্বরূপ ইভগবানে পোৌছ্ষি! পুর্ণভালাত করে নাই। 
শ্রীচৈন্ভের প্রেদ ঈশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া জীণভ্গত্ূপ পরিপি 
পর্য্স্ত ব্যাপ্ত হইযাছ্ছল।; বুপ্দেদের গ্রেম জীবজগতে পরিব্যপ্ত 
হইয়'ছিল বটে কিন্তু প্রেমের মহাসমুদে আপনাকে মিশাইতে পাবে 
নাই । শ্গৌবাঙ্গ কঞ্চপ্রেমে মাশোষারা হইয়া সক্মাতিস্গক্ম চিন্ম 
জগৎ হইডে সুলাতিস্কুল জড়জগত্ পর্যন্ত গেমবলে অধিক।র 
করিয়াছিলেন; বুদ্ধদবেধ গেম 'কবলমাঞজ স্কুল জগতে আব* 
থাকিয়! কার্যযক্ষেঞে সশাভিক পলার্থপরতাণ আপর্শ স্ভাপন করিয়া 
ক্ষান্ত ছল । শান্ধ বলেন, “এতাবানশ্ত মহিমা হতো জ্যাযাংশ্চ পুরুত8” 
“বিষ্টভাহমিদং ক্ৎসমেকাশেন স্কিতো জগৎ) জীবজগৎ তগবানের 
এক শংশে নিহ্ষিতি, পরন্ত ঈশ্বর জীবজগৎ হইত অধিক | যাহার] 
ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন তাহারা জাবঞ্গগতের গ্রেমকেই সম্পূর্ণ 
মনে করেন, কিন্তু যাহারা বৈদান্তিক তাহারা জীণজগতের নিয়ন্ত - 
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রূপী শ্রীতগবানকে প্রেমস্বরূপ মনে করিয়া তদাশ্রিত প্রেমকেই 
চরম উদ্দেশ্ট বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। বৌদধর্ম্েরে এই অপূর্ণতা দুর 
করিবার জন্যই শঙ্কর, রামানুজ, নণব ও চৈভগ্যদেবাদি” আবভাব। 

শঙ্করাচার্ষ্যের আবিভানের পুব্ব হইতেই বৌদ্ধধন্ম ক্ীণপ্রভ হইর। 
পড়িতেছিল। কুঁমারিল আবি5,ত হইয়া অনেকটা বৈদিকধর্মের 
প্রভাব পুনঃস্থাপন করিতে পাঁধিয়াছিলেন। তিনি এবং তাহার 
শিষ্যগণ কন্মকাণ্ড লইয়া ব্য্ত ছিলেন। শঞ্ধরাচা্য ব্রঙ্গজ্ঞান প্রচারে 
বদ্ধপরিকর হইয়! একদিকে কুণারিলের প্রচারিত কন্মবাদ্, অপরদিকে 
হনবল বৌদ্ধধঙ্দোর বিরুদ্ধে অন্বধার্ণ করিলেন । কয়েকজন ক্ষত্রিয় 
নরপতি এই বিষয়ে তাহাকে বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছিলেন। শঙ্করেরু 
যুক্তিবলে এবং তাহার শিষ্য ও এ সকল মরূপঠির অন্ত্রবলে ভারতের 
চত্ঃপীম! হইতে বৌদ্ধধম্ছ ও কুমারিল-এগা রত নিপীশ্বর-কম্মবাদ 
বিতাড়িত হইল বেদেোক্ত ক্গান ভারতে একাদিপত্য লাভ 
করিল। শঙ্করাচাগ্য বত্রিশ বৎসর বধস পবা অক্লান্ত পরিশ্রম 
করিয়া পাণ্ডিতা ও এাতিভাবলে ব্দোম্থক ব্রগবাদ প্রচার করিয়। 
অন্তহিত হইলেন । 

শক্বাচার্ধা প্রধানতঃ জগতের ঈপ্ববাধিষ্ঠিতৎ প্রমাণ করিতেই 
শ্বরৃত ভান্তে সমপিক পয়াস পাইধ়াঙছ্ছেন। নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের 
উপর স্থাপিত নাঁণ্ভক মতসকল তৎ্কাঁলে 'শাণতে অত্যন্ত চলিত ছিল 
বলিয়া ইহা তাহার পক্ষে সম্পূণ স্বাভাবিক হইয়ছিল। শঙ্করাচার্য্য 
ত্রহ্মবাদী ছিলেন বটে কিন্তু তিনি বে মাঁয়াবাদ অবিকল গ্রহণ 
করিয়াছেন__নামরূপ একবারে মিথ্যা হহা বৌদ্ধমত। শঙ্করাঁচাধ্য 
বুদ্ধদেবের ন্যায় মহা ত্যাগী পুরুষ ছিলেন, তাই তিনি এই মায়াবাদ 
স্বীকার করিলেন। কিন্তু এই মিথ্যা নামন্ধপ যাহা হইতে সত্যের 
স্ঠায় প্রতীয়মান হইতেছে সেঠ ব্রঙ্গের আঁ তিনি স্বীকার করিবার 
প্রয়োজনীয়তা অনুতব করিলেন। অহংশাবাশ্রত চিতবৃত্তিঘকল 
সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করিলে নিব্বাণলাত হইবে ইহাই বুদ্ধের মত। 
নির্বাণ যেকি তাহা বুদ্ধ কখনও বর্ণনা করেন নাই) এই বিষয়ে 
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তাহার নীরবতাই পরবর্তী শুন্যবাদের উৎপত্তির গৌণ কারণ। অহং- 
ভাবের লোপ হইলে বাকী কি থাকে তাহা যদি বুদ্ধ বলিয়! 
যাইতেন তাহ! হইলে শঙ্করাঁচার্ষের আবির্ভাবের বোধ হয় প্রয়োজন 
হইত ন1। অবশ্ঠ যাহ] বাক্য ও মনের অতীত তাহা বাক্যে প্রকাশ 
ন] করিয়া! বুদ্ধদেব ঠিকই করিয়াছিলেন কিন্তু যখন তাহার নীরবতাঁর 
গুঢ় মন্্ব না বুঝিবা পরুবপ্তী বৌন্গগণ অপার অযৌক্তিক শু্বাদের 
সৃষ্টি করিল তখনই আবার ধন্মজগতে বিপ্রব উপস্থিত হইল । শুষ্ 
হইতে শ্ন্টের উত্পন্তই সন্তব-শ্্তাতিরক্ত পদার্থ স্বীকার কর! 
যায় না স্তরাং জগৎ বলিয্না কোন পদার্থ ই নাই. সমস্তই মিথ্য]। 
এই সিদ্ধাঞ্তের বিরুদ্ধে শঙ্কর বলিলেন, “জশত যে মিথ্যা, ইহা ঠমি 
কখন জানিলে? যখন তোমাব সন্বস্তর জ্ঞান হইল; সত্যবস্ত 
না জানিতে পাবিলে শিথ্যাস মিথ্যা জানিবে কিকপে? সেই সত্য 
বস্তই ব্রঙ্গ। যদি শন্যকেই সত্যবস্থ বল তাহ হইলে তাহাকে শূন্য 
আখ্যায় অভিহিত কব] অন্তার” এই্প খুক্তি অবলম্বন করিয়া 
শঙঞ্ষরাচার্য্য শূন্তবাদ খণ্ডন করিলেন । 

বৌদ্ধদিগের সহিত তর্ক করিবার সময় তিনি বেদের সাহাধ্য 
লইতে পারেন নাই, কারণ, উভয় পক্ষে তাহার প্রামাণিকতা স্বীকৃত 
নহে। সেইজন্য উভয় পক্ষের স্বীঠত জগতের মধ্যাহ অবলম্বনে 
যুক্তিতর্কের সাহায্যে তিনি সত্যবস্তব অস্তিত্বমাত্র স্থাপন করিতে 
সক্ষম হইযাছিলেন। লাংখা ও কর্দবাদিগণের সহিত ন্চারে তাহার 
আরও সুবিধা হইযাছিল, কারণ, এস্তলে বেদের প্রামাণিকতা উভয়েরই 
স্ীকত সুতরাং তিনি জগতের কাবণ এবং কর্মের ফলদ তাস্বরূপ 
ঈশ্বর অর্থাহি সগুণ ব্রহ্ম সহজেই বেদীানতপাহায্যে প্রমাণ করিতে 
পারিয়াছিলেন। সাংখ্যবাদী ও কর্ম্ববাদিগণ জগতের একটা মূলকারণ 
অবশ্যই স্বীকার করেন--সাংখ্যমতে তাহ] প্রকতি, কর্মবাদীর মতে 
তাহ কর্ম্মফলকুপ অদুট। শৃন্যণাঁদীদিগের এইরূপ একটা কাঁরণশ্বীকারের 
কোন আবশ্যকতা নাই; কারণ, যাহা একেবারে অন্তিহহান সেই 
জগতের আবার কারণ কিরূপে থাকিতে পারে ? যাহা নাই তাহার 
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কারণ অগসন্ধান করা অযৌক্তিক । সুতরাং শগ্ঘবাদীদিগকে বিচাবে 
পরাস্ত করিতে যাই স্বাধীন যুক্তিপহাযে কেৎলমাএ সত্বাবশেষ 
নিগুণ ব্রহ্ম শঙ্চরাচার্ষ্য স্থাপন করিলেন। সেই নিশুণ ব্রক্মই ষে আনার 
সর্বশ ভ্রমন, সর্ব, আনন্দমঘ ঈশ্ববকপে জগতের স্থষ্টার্দির নিবস্তা 
হইতেছেন হাহ, গ্রমাঁণ কবিতে স্বাধান যুক্তি সক্ষম হয নাই-বেদের 
'আবশ্যকত। হইয়াছিল 

এইবপে ।বর্দ ও যুক্তি অবলম্বন কবিষা শঙ্কবাচাধ্য সগুণ ও নিগু ৭ 
ব্রহ্মবাদ €চাঁবকবতঃ বৈ দকধন্মকে ভাবতে পুনঃ প্র তগ্ঠুত করিলেন। 
কিন্তু তাহার রী বৈদান্তিকগণ উদাননা ও ভক্তির শা এয়দ্বপ 
সগুণ ব্রহ্ষকে নিগুণ ব্রঙ্গ হইতে সম্পুর্ণ পথক ও অত নিকষ্টাবস্থা! 
বিবেচনা করিয়া নিগুপত্রহ্গ প্রাপূব আশাঘ সাধনচতুষ্ঠষ ও “নে 
নেতি' বিচাব-পথ আশ্রৎ করিলেন । বৌদ্ধগখের ম্াঘ তাহারাও 
ঈশ্ববৌপাসনা এবং তগবৎপ্রেমকে অতি নিকৃষ্ট ও নিয়াপিকাৰি- 
গণের উপধষোগা মনে কবিবা ভক্তিবিহাঁন শুঙ্ষ বিচার ও কঠোরতা 
আশ্রষ করিলেন। শঙ্ষবাচাগ্য (বদাঞ্জে অণ্কাবলাভের পূর্ষে 
কোন কর্ষেব প্রযোজনীধতা স্বীকাব শা কবাধ কর্মে গদাপীন্ত 
ভাব তাহাল প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদাঘমধ্যে “বেশ কবল। এই ভক্ত- 
বিহীন জ্ঞান্পক্ষপাতিহ্ব ও কর্মশৈতিল্ায শঙ্ক ব-মতান্ুশযী বৈদান্তিক- 
গণের প্রধান দোষ। এই দোঁষ দূব কববার জন্যই বাম]- 
গজের আবভাব। রামানুজ বলিলেন, বেদান্তে অধিকার লাভের 
পূর্বে কর্মযোগ অবলম্বন করিতেই হইবে এণং উপাসন। ব্যতী* মুক্তি 
নাই। এই মত প্রচার জন্ত ভাহাকে নিশষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন 
করিতে হইযাছে ব্রহ্মক্ত্রের একশ তক্তিমুলক ন্যাখ্যা বোধ হয 
আর কখনও কেহ করিতে পাবেন নাই। 

রামান্বজ এইরূপে তক্তি প্রচার করিযা অদ্বৈতবাদের শুক্কতা দূর 
করিলেন? কিন্তু যে নিষ্কাম ভগবতঞ্রেমের চবম মাধুবী বন্দাবনলীলার 
গ্রকটিত, তাহ পূর্বের ন্যায় জনসমজে অপ্রকাশিত রহিল। এই 
প্রেমপ্রচারের জন্ট মধ্য ও চৈতন্তদেবের আবির্ভাব । শঙ্কর যাহার 
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বিরোণী নান্তিকভাবমকল উন্মলিত কবিবা গিবাছিলেন, বামানুঞ্গ 
যাহাঁব ক্ষেব প্রস্থত কর্বব।ডিলেন, ম্ধব কর্তৃক যাহার বীজ বোপিত 
হইযাছিল সেই বীক্ষসম্ত* মহাপ্রেম বঙ্গপ্দশে বিগ্রহবান্‌ হইমা আবি- 
ভূতি হইল-_শ্রীগে বাঙ্গ অনন্ভূতপুর্ব উচ্ছল মধুন বসেব বিগ্রহ ধাবণ 
কবিযা এ্ীধাম নববীপে উদ্দিত হইলেন। 

প্রাচীনতম টৈবদিকগণ যাজ্ঞন্জ দ্বাবা ন্বর্গাদি লৌকসকল লা 
করবযা যে আনন্দ্ৰে ছযামান সন্তোগ কবতে সমর্থ হইযাছিলেন, 
পরবর্ভা জ্ঞানবাঁদী বৈদাণন্তকগণ ব্রঙ্গনন্দে যে আনন্দেব কণামাত্র 
উপভোগ কন্ততেন, অর্জন, উদ্ধব প্রন গীতাকাবেন শিব প্রশিহ্াগণ 
যে নিষ্ষা্ প্রেমের জ্ঞান কর্মদি দ্বাল। অন্ত ভাব উপলদ্ধি কবিতে 
সক্ষম হন নাই এীমন্ভা বতে যে প্রেম অপবিশ্বুটভাবে লোকচক্ষুব 
অন্তবাঁলে লুকাবিত ছিল, বৌদ্ধ-ক্ষেল সব্বীবহিতচিবীর্ধা যে প্রোম্ব 
অবাস্তব ফলম্ববপ, শঙ্টীব বামান্ত” মপব প্রত দার্মানর গণ যে প্রেম 
আন্মাদন কর্বিতে সমর্থ হন নাই, সেই চবম প্রেম গৌরাঙ্গ যুদ্ভিমান 
হউয়া] ভাঁদতে «ক অভিনব যুগেব আঅব্ত বণা কবিল। 

কিন্তু বাল্যকাল হইতেই শগোনাক্গ শক্ব এচাবিত সোণহং- 
ভাঁদ্ব বিনোপী ছিলেন । অছেচাচাম্য, সুলাবিগুপ্ত, প্রকাশানন্দ- 
সরশ্বতী প্রহৃতি অই্ছতবাদিগণ্কে স্বমত 'হাগ কন।ইবা নিগম্ধে 
অর্গাৎ দ্বৈত ভাবের পানা পনভ্তিত করিতে ভিন বিশেষ প্রযাস 
পাইধ'ছিলেন এবং ভাহাবাও হাহাপ ভক্তিব প্রভাবে অিভূত হইয] 
্বমৃত হ্যগি কলিঘা শৌধাঙ্গচবণ আশঘ কবিঘাছিলেন। বামানুজ, 
ম্ধব গুভ্ত দ্বেতভাবপ্রচাবকগণ সকলেই শক্গবেব সোণহংভাবের 
বিবোধী ছিলেন-আচান্য প্রধবেক মান ভাব উীাহাণা কেহই উপলব্ধ 
করিতে সমর্থ হন নাই। গ্রাচৈতগ্য নমরে সমবে পোহহংভা1 প্রাপ্ত 
হইতেন সহযা, কিন্ত তিনি উহাকে হাবাধিক্যেব পবিচাঘ ক বলি! যনে 
করিতেন),জীবন্থ দর্ণনিক সশ্য বলিব। গ্রহণ কবেন নাই । প্রেমের পতি" 
পক্কাবস্থাব যে অদ্বৈতভাব স্বতঃউ আাপিনা উপস্থিত হব গোপিনীগণের ও 
চৈতন্তদেবের আপনাকে কঞ্চজ্ঞান তাহাঁরই উদ্বাহরণ। কিন্তু বৈষণবা- 
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চার্ধ্যগণ এই অভেদের মধ্যেও একটা ভেদ দেখিতে পান, তাই তাহার 
নিজ মতকে তর স্তভেপাভেদ বাদ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। 

মহাপ্রভুর রষ্ণপ্রেম সমুদ্রের ন্যায় গভীর হইলেও উহ? কেবলমাত্র 
কুষ্ণাশিত) অনস্তভাঁবময় ঈশ্বরের শিব, কালী, ছুর্গা এ ভূতি অন্য যে 
সকল রূপ ও ভাব প্রকাশিত রহিয়াছে তাহ! এ প্রেমের সীমার 
বাহিরে অবস্থিত। বিশেষতঃ মাতৃতাবে ভগবছুপাসন৷ তাহার ধর্ে 
একেবারেই নাই এবং শঙ্করপ্রচারিত নিগুণ ব্রঙ্গবাদও তিনি স্বীকার 
করেন নাই। এইটী বৈষ্ণব ধর্মের অপূর্ণতা। 

বুদ্ধের পর শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত সকল 
যহাপুরুষই যীশুধ্ীষ্টের ও মহম্ম্দের পর আবিভূতি হন, কিন্তু তাহার! 
কেহ খুষ্টীয় বা মহন্মদীর ধর্মের প্রতি আদৌ আস্থাবান ছিলেন না। 
তাহা হইলে তাহার এই স্ল ধর্দমমতকে উপেক্ষা করিতেন না। 
নানক মুসলমান ও হিন্দুধর্ম মিশ্রিত কবিয়া শিখ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি 
করেন$ কিন্ত তিনি প্রত্যেক ধর্মের স্বাতন্া বজায় রাখিয়া তত্তং- 
ধর্মবলিগণকে নিজ নিজ ধ্নানুযায়ী পাধনপথে অগ্রসর হইতে 
উপদেশ দেন নাই। তাহার ধর্ম হিন্দু ও যুসলমানধর্মের সমন্বয 
সাধন ন! করিয়। উভয় ধর্মকে সংমিশ্রিত করিযা এক নূতন আকার 
ধারণ করিযাছিল। শিখনীতি ও শিধধন্দম এক বিশেষ রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্তসাধনের জন্য গঠিত হইয়াছিল বলিয়াই এই সংমিশ্রণের 
বোধ হয় প্রযোঞ্জন হইয়াছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্তসাঁধনে ধর্মকে 

উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিলে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক । শ্রীচৈতন্ত ও 
রামানুঞঙ্জ যখন আবিভূতি হন তখন ভাবতে মুসলমান আধিপত্য 
স্বাপিত হইয়াছে । সুতরাং এই ধর্ম তাহাদের দ্বারা উপেক্ষিত 
হইবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায নাঁ। বৌদ্ধধর্ম সন্বন্ধেও 
শঙ্করাদি সকল আচীার্য্যগণই বিরুদ্ধভাৰ অবলম্বন করিয়াছেন। 
বিশেষত: শঙ্ষরের বৌদ্ধবিদ্ধেষ লোৌকবিশ্রুত। এই সকল আচার্য্য- 
গণের এই বিদ্বেষভাব ও অন্য ধর্শে অশ্রদ্ধা ইহাদিগকে চিরকাল 
সাশ্রদায়িক আচার্যযক্ূপে পরিগণিত করিয়া রাখিবে। 

ব্‌ 


টনি উাদ্বাধন। [১৯শবধ -$র্ঘ সংখ্যা। 





বেদে যে সকল ভাব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল তাহ? গীতাকার সংগ্রহ 
করিয়া একটা মাল! গাঁথিরাছেন। এই মহাগ্রন্থে নানা ভাবের সমন্বয় 
দৃষ্ট হইলেও কতকগুলি তাব অন্ফুট বৃহিয়া৷ গিয়াছে এবং কোন কোন 
ভাব একেবারে প্রকাশ হয়নাই। গীতাকার এই উদ্বার ধর্মমতের 
উপদেষ্টা ও মুর্তিবরূপ ছিলেন। তিনিষযে দর্মশক্তি তারতে সঞ্চারিত 
করিয়। গিরাছিলেন তাহা লুপ্ত প্রায্র হইলে ক্রমান্বয়ে বুদ্ধ, কুমারিল ও 
রামান্ু্ গীঞোক্ত নিষ্কাম কর্ম, জান ও তক্তির প্রচার করিয়া যান। 
শ্রীচৈতন্ত ভক্তিপ্রেষের চৰমাদণ প্রকটিত করিয়া অন্তচিত হইলে তাহার 
ধন্মমিত বিকৃত হইয়া প.্ড় এবং ভারতে মুসলমানাপধিকান লোপ হইয়। 
ই“রাজাথিকার প্রবরিত হর। ইহার সঙ্গে সঞ্গে ভারতবাসী 
হিন্দু ও অন্ঠান্ত জাতির শরীর ও মনের উপর ইংরাঁজের পাশ্চাত্য 
ভাবেব একাধিপত্য স্থাপিত হইল । বৈদিকধুগের সময় হইতে 
ভারতীয় আর্ধ্যগণ গৃহ, সমাজ ও বীজ্যশীসখে যে সকল নীতি অব্লন্বন 
করিয়! আপিতেছিলেন তাহাদের সম্পূর্ণ বিরোধী নীতঠিসকল ইংরাজী 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মামাদের ভিতর €বেশ লাভ করিল। বর্ণাশ্রমধর্থের 
স্থলে স্বাধন প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তিসাম্য 06 ০9170৩01010) ) 
প্রাচীন গুরুর পরিবর্ভে বেতনভোগী হ্যাট-কোট-চসমাধারী মাষ্টার 
মহাশয়, পঞ্চায়েতী বিচারের স্থলে আইন আশালত প্রভৃতি নানাপ্রকার 
নৃতন নূতন পরিবর্তন হিপ্দু সমাঞ্দে প্রবিষ্ট হইল। সর্বাপেক্ষা অক 
পরিবর্তন ঘটিল হিন্দুর ধন্রবিশ্বাসে। ঠাকুরর্দেবতার পুজায় অশ্রদ্ধা, 
শ্রা্ধাদি ক্রিয়াকলাপে অবিশ্বাস, “ইয়ং বেঙ্গলগণের” বিশেষ লক্ষণ হইয়া 
দাড়াইল। যাহারা এই সময়ে প্রাচীন মত মানিয়া চলিতেন তাহাপাও 
ভিভরে ভিতরে সন্ব গ্রকার ধর্মবিরুক্ধ কার্য করিতেন। একদিকে 
সকল বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা, অপরদিকে তগামী সর্ধত্র পরিলক্ষিত হইতে 
লাগিল । যীহার! ঈশ্বরে বিশ্বাস ছাড়িতে পারেন নাই তাহারা হিন্দু- 
গণের পুতুলপুজা ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইয়] যাইতে লাগিলেন'। এমন 
বিপ্লব হিন্দুধর্ম পূর্বে কখনও হয় নাই। এমন ধর্থের গ্লানি পূর্বে 
কখনও হিন্দসমাজে দেখা বায় নাই-_ পূর্ব পুর্ব বিপ্লবের তুলনায় 
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এই বিপ্লব সহত্রগুণ অধিক | এই বিপ্লবের সময় মহাআ রামমোহন 
রায় নিরাকার একেশ্বরবাদ প্রচার করিধা শিক্ষিত হিন্দুর খ্রীষ্টান 
হইবার ঝেক অনেকট। কমাইয়া দিলেন; কিন্তু ব্রাঙ্গধর্ম্ণে সকল 
হিন্দুর স্থান হইল না। যে সকল নব।শিক্ষত হিন্দুস্তান নিরাকার 
একেশ্বর উপাসনাকেই সত্য বলিয়। বিশ্বাস করিয়। এবং হিন্দুদেবদেবীব 
পূজার ভিতর সেই একেশ্বরবাদের বিরোধী তাব দেখিয়া খ্রীষ্টধর্ম আশ্রয় 
করিতেছিলেন তীহারাই ব্রাঙ্গধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেনা ডিরোজিওর 
শিষ্ত নব্যশিক্ষিত নাস্তিকগণ, এবং প্রাচীন মতাবলম্বী নিষ্ঠাব ন হিন্দুগণ 
যেমন ছিপেন তেমনই রহিণেন | ব্রাক্মধন্ম ইহাদের মতের পিরোধী 
স্থতরাং ইহার] লক্ষ্যহীন অবস্থা যাহা যাহাব অতিরুচি তাহাই 
করিতে লাগিলেন। ১ 
প্রাচীন মতাবলন্বী হিন্দুগণ সর্বাপেক্ষ। অধিক বিপদ্রগ্রস্ত হইলেন-__- 
তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা, আচার ব্যবহার সকলই নবাগত বৈদেশিক 
ভাবের বিরোধী-_তাহাঁদের আশী তরস! সমস্থই অতীন্দ্রির অপ্রত্যক্ষ 
রাজ্যে নিবন্ধ। সেই অতীন্দ্রি রাঞ্জেব কোন বিষষই প্রত্যক্ষ ও 
যুক্তিপাহায্যে প্রমাণ করা যায় না, অথচ সেই সকল মতীন্দ্রিয় 
সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন এন্প ব্যক্তিও তৎকালে অত্যন্ত ছুলভি, 
একেবারে নাই বলিলেও অত্যক্তি হব না। যে একজন সাধু 
মহাত্মা তৎকালে প্রকটিত ছিলেন তীহারাঁও যেন হরে ভয়ে আপনাদের 
অন্তরে শান্ত্রলিবিত সত্যগুলি লুক্কাধিত রাখিয়া কোন রকমে স্থাতস্র্য 
বজায় রাখিয়া আপগিতেছিলেন ! তীাহাবা এতাদৃশ শক্তিশালী 
হেন যে, এ সকল সত্য বিশ্বাসসহকাবে অন্যের হৃদয়ে প্রন্ষট 
করাইয়া দ্রিতে পারেন। তাহাদের অনুগত ও আস্তিক্বুদ্ধিশালী 
অতি অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত সর্বসাধাবণ তাহাদের দ্বার কোন 
উপকার লাত করিতে পারেন নাই। এইনঈপ অবস্থায় প্রাচীন 
মতাবলঘ্বিগণ নিজ নিজ মতের অনুকূলে যুক্তি, প্রতাক্ষ প্রমাণ বা আদর্শ 
ন1পাঃয় অন্তরে অন্তরে নিজেরাই যেন প্রাশীন বিশ্বাসগুলির উপর 
লন্দিহান হইয়া পড়িতেছিলেন। তাহার! কতকটা চিরাগত দুঢ়সংস্কার 
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বশতঃ প্রাচীন মতের বাহিক অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু এ সকল 
মতের উপর তাহাদের পূঢ বিশ্বাস ছিলনা । এই জন্য তাহার! 
অনিচ্ছাসত্বেও কালণম্মান্ুসারে যেন ভণ্ড হইয়া পাড়তেছিলেন। 

কেবল যে হিন্দুসমাজের এইরূপ অবস্থা তাহা নহে গ্রীষ্ঠান, 
মুসলমান, বৌদ্ধ; জৈন, শিখ প্রভৃতি অন্যান্ঠ ধর্মাবলম্বীদিগেব মধ্যেও 
বহুদিন তত্বজ্ঞ ব্যক্তির অনাঁবর্ভাব বশতঃ নাস্তিকভান প্রসারিত 
হইতেছিল। তীাহারাঁও নিজ নিজ ধর্মে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পঠিয়া- 
ছিলেন। অনেকে বলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জড়বিজ্ছানের 
অভূ্ঞপুর্দদ উন্নতি ও প্রাচীন পুরোহিতদিগের শক্তির লোপ এই 
নাস্তিকতার মূলকারণ। আমাদের বিশ্বাস এই যে, পুর্বকালের 
ন্যায় তব্বজ্ঞ খধিগণের অতাবই ইহার প্রধান কারণ, কারণ যাহাই 
হউক, উনবিংশ শতাব্দীর শেষতাগের এই ঘনীভূত ও সঘব্যাপী 
নাস্তিকতার তুলনায় প্রাচীনকালের ধরন্মবিপ্রব ক্ুর্ষ্যের ক্ষণিক- 
আবরণ-সম্ভ,ত ছায়ার হ্যায় অতি তুচ্ছ। 

ইতিহাসে যে সকল প্রাচীন ধর্ম্মবিপ্নবের কাহিনী পাঠ কর! যায়, 
তাহা দেশবিশেষে অথবা জাতিবিশেষে কিন্বা সম্প্রদায় বিশেষের 
মধ্যে আবদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মবিপ্লব সমগ্র জগতে সকল 
ধর্মে, সর্বসম্প্রদায়ে, সকল জাতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়! 
বিজ্ঞানের সাহায্যে অচল অটগ ভাবে প্রতিষ্িত হইবার চেষ্তী পাইতে- 
ছিল। হিন্দুঃ মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, গৈন, শিখ কেহই ইহার 
সর্বগ্রাসী শক্তির বাহিরে থাকিয়! স্বাতন্ত্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। 
সকলেই ইহার আোতে গা ঢালিয়। দিয় 171) 01001, 81১0 9৩ 
[১71১৮ অর্থাৎ “যাবজ্জীবেৎ সুুখং জীবেৎ খণং কৃত্বা দ্বৃতং পিবেৎ» 
এই নীতির অনুসরণ করিতেছিলেন। এই নাস্তিকতা জড়-বিজ্ঞ নের 
অভূতপুর্ব আবিষ্কারসযূহের ছারা বলপ্রাপ্ত হইয়া চিরস্থায়ী হইবার 
বিতীদিকা প্রদর্শন কারতেছিল। ধর্ম আর বুঝি রহিল না--বেদ 
বেদান্ত, কোরাণ বাইবেল বুঝি চিরকালের জন্য বিস্বতির অতল গর্ভে 
ভুবিয়া যায়__ঈশ্বর, উপাসনা, দ্বেবতা৷ যাগযজ্ঞ বুঝি বা একেবারে 
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লোপ পার, মন্দির, গির্জা, মসজিদ, মঠ হয়ত ধ্বংসাঁবশেষে পরিণত 
হয়__হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকলের হৃদয়েই এই আতঙ্কের 
সঞ্চার হইল। তাহারা অন্তরের ব্যথা অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া 
শ্রীতগবানের চরখে কাতরভাবে নিবেদন করিলেন, প্রভু কোথায় 
তুমি, যদি থাক রক্ষা কর। 

হিন্দুর পরক্রহ্ম, মুসলমানের আল্লা, বৌদ্ধের বুদ্ধ খ্রীষ্টানের পরম- 
পিত। আবার মায়ার অন্তরালে বিভূঁত গোপন করিয়া সর্ববধন্মময় যুক্তি 
প্রকাশ করিলেন -ধন্মজগতে আবার বিপ্য়দুন্দুতি বাজিয়া উঠিল । 
তিনি সাধনা দ্বার! প্রমাণ করিলেন, “সকল ধর্মই সত্য_ ঈশ্বরে পৌছি- 
বার ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র”। বেদ, কৌরাঁণ, বাইবেল সকল শান্্রই 
সত্য বলিম্। প্রমাণিত হইল। 

মুর্খতাদ্ধারা পাগ্ডিত্যের অহঙ্কার চর্ণ হইল, অপরোক্ষ প্রত্যক্ষকে 
পরাস্ত করিল, বৈরাগ্য সংসারকে জব কাঁবল, যোগজশক্তির নিকট 
জড়শক্তি মস্তক অবনত করিল--সর্বধর্মসমন্ববকীরী জগদৃগুরুকে 
বক্ষে ধারণ করিয়! পুণ্যভূমি ভারত জগতের মমক্ষে মস্তক উন্নত 
করিয়া দীড়াইল ; নুতন পুরাতনের দ্বারা বজত হইয়া তাহার শিষাত্ব 
গ্রহণ করিল। 

সার্বজনীন ধর্মবিপ্লবকে উপলক্ষ্য ক বিঘা প্রভগবান্‌ সার্ধতৌমিক- 
ধর্ম জগতে প্রকাশ করিলেন। প্রাচীন শান্াদিতে এই প্রকার উদার 
ভাববোধক বাক্য দেখিতে পাওয়া যাঁয় বটে, কিন্তু শ্রীরামকৃ্জের 
পূর্ববর্তী কোন মহাপুরুষ এ তাৰ উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিন! তাহার 
কোন এতিহাসিক প্রমাণ নাই। “যে যথা মা" প্রপদ্স্তে তাংস্তখৈব 
তজাম্যহ্য্‌্”-_-গীতার এই বাক্য সার্ধভৌমিক ধম্মভাবপ্রকাশক বলিয়! 
কেহ কেহ মনে করেন কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ ভাযকাঁর এ বাক্যের 
এইরূপ অর্থ করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের মত জনসমাজে গৃহীত 
হইবার পর এরূপ অর্থ কল্পিত হইতেছে। মহিয়স্তবকর্ভা “নৃণাং 
গম্যত্বমেকঃ পয়সামর্ণব ইব” বাক্যে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহ! যে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। 
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শিক্ষার প্রভাবে অন্তঃকরণ প্রসারতালাভ স্্থুরিলে সকলেই ঈশ্বর এক 
বলিয়া শ্বীকার করেন । বুদ্ধি দ্বারা সতে)র উপলব্ধি এবং সাধন! দ্বাণা 
অপরোক্ষান্থভূতি এক নহে। গুরূপদেশ বা শান্নপাঠজনিত যে এক 
প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে শাব্দিক জ্ঞান কহে, ইহা তত্বজ্ঞান 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । 

কোন কোন সাধক স্বমতে সীধন করিয়া নিজ উপাস্তদেবতার 
দর্শন লাভ করিয়া ভাহাকেই সর্ধদেবদেবীরূপে বন্দনা! করিয়া 
গিয়াছেন। এরূপ সাধু মহাপুরুষ অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 
রাঁমপ্রসাদ শাক্তমতে সাধন করিয়া জগন্ম।ত1 কালীর সাকার নিরাকার 
উভয় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং বলিরাঁছিলেন, “কালী-কঞ্চ-শিব- 
বাম সকল আমার এলোকেশী” । ইহ1ও খুব উদার ভাঁব সন্দেহ 
নাই । কিন্তু ইহাকে সর্বধন্মসমন্থয বলা যায় না । ইহার নাম নিজ ইষ্ট 
দেবতায় সকল দ্রেবতার দর্শন ; এইরূপ দর্শনফলে নিজ ইষ্ট দেবতার 
পূর্ণত্বজ্ঞান মাত্র লাত হইয়া থাকে । কালীকে কষ্ণরূপে দেখা, এবং 
কুষ্ণকে কৃষ্ণ ৰপেই দেখা স্বতন্ত্র কথা'। পুর্বোক্ত দর্শনে সাধকের মাতৃ- 
তাবের উপাসনা অক্ষুণ থাকে এবং এঁতাবের অন্রুগত করিয়া কৃষণাশ্রিত 
মধুর তাবের উপলব্ধি হয় ) শেষোক্ত তাবে মধুর ভাবটা প্রধান হইয়। 
অবিমিশ্রিতরূপে অনুভূত হয়। 

শ্রীরাম প্রসাদ কখনও বৈষ্ণব্মতে সাধনা করিযা রাধাকঞ্জের 
চিণুঘমূত্তির দর্শন লাভ করেন নাই । শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছেন। 
তিন কালীকে কঞ্চর্ূপে এবং ক্কষঃকে কঞ্চরূপে দর্শন করিয়াছিলেন) 
এইটুকু পার্থক্য ধারণা করিতে পারিলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের অনন্থুভূত- 
পুর্ব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইনে। 

ভগবান্‌ এক কিন্তু তাহার ভাব অনন্ত, নাম অনস্ত, রূপ অর্থাৎ 
যুক্তিও অনস্ত। এক এক ধর্মসম্প্রদায় এক একটা ভাব, নাম ও বপ 
লইয়। গঠিত হইয়াছে এই সকল বিতিন্ন শাব-নাম কপের উপলব্ধর 
জন্য তিন ভিন্ন সাধন! নির্দিষ্ট আছে, সেই জন্য সকল মতের সাপন- 
প্রণালী এক হইতে পারে না|. বৈষ্নমতহের সাধন প্রণালী অবলব্বন 


বৈশাখ ১৩২৪। ] সর্ধ্বধর্মমসমস্বয় । ২০৯ 
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করিলে কখনও কালীহাবের উপলন্ধ হইতে পানা । শাক্তমতে 
সাধন? দ্বাব। কাঁলীমু্তি দর্শন করিরা এ কালীমুত্তিকে স্ব দেবদেবীময় 
ভাবিতে পালে তবেই কালীতাবে সিদ্ধ হওঘা যায়। সেইৰপ 
বেঞ্জবমতে সাধনা করিরা কৃঝ্দর্শনের পর এ কৃষ্ণকৈই সকল (দব- 
দেবীর আশ্রঘ বলিয1! জ্ঞন হইলে তবেই ক্ৃষ্ণণাধন সম্পূর্ণ হইবে। 
কারণ, সাধক যতক্ষণ নিজ ই্টদেবতাকে পুর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে 
না পারেন ততক্ষণ তাহার সাধণ। সম্পূর্ণ হয না। কিন্তু ইহাকে সর্ধ- 
ধম্মসমন্থয বলিতে পারা যাব ন। কাবণ, ইহাতে প্রত্যক ভাবের 
স্বাতন্বর রক্ষিত হয় না-_অন্য সমুদয় ভাবগ্তলিকে নিজ ভাবেব অণীন ও 
তন্যুগত কণ্য়া লওযা হয়। 

শ্রীরামকুঞ্জ প্রত্যেক ধশ্মমতের সাধনা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক 
মতের ঈশ্বরীয় তাঁব স্বতন্ত্র ও মুখ্যরূপে উপলব্ধি করিযাছিলেন। 
এইটী ধর্মাজগতের ইতিহ।সে সম্পূর্ণ নৃতন | তাহার উদারতাব কেবল 
যে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত না"াপ্রকার বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদাষের সমন্বরসাধন 
করিয়াছে তাহ! নহে, হিন্দুধর্মের সহিত যে মহম্মদীয় ধন্দেপ বাহ্িক 
আচারব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধ দৃষ্ট হয়, সেই মুসলমানধর্ম্মকেও 
জাতার ন্যায় আপনার করিষা লইয়াঞ্ছে। খ্রাটানতাবের সকল তন্বও 
তিনি গভীর সমা'ধতে অন্ুভ? করিযাছিলেন-জ্ছান। কর্ম, ভক্তি ও 
যোৌগপথ অবলম্বনে সাধনা করিয় সিদ্ধি লাভ করিণছিলেন। তাহার 
সাধশার কাহিনী অতি আশ্চগ্য। কৌতুহলাক্রান্থ পাঠক ভাহা তাহার 
জীবনচরিতে পাঠ করিতে পারেন, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার আছে 
চন! করা অসম্ভব । জগতে বর্তমান সময়ে যে সকল প্রসিদ্ধ ধশ্ম্মিত 
প্রচলিত রহিয়াছে, সকল মতের সাঁধনাত্েই তিনি সিদ্ধি লাত করিয়া- 
ছিল্নে। ৃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ নানাপ্রকার ধর্মমত মিশ্রিত করিয়া কোন নূতন ধর্ম 
মত প্রচার কনে নাই। এইরূপ করিলে তিনি নানকের ন্ায় একটী 
সঙ্কর মৃতের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতেন। তাহাব মতকে 12০180010191) 
বলা যাইতে পারে না। স্বীয় ব্রন্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান 
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মতের সহিত তাহার মতের এই পার্থক্য। তিনি প্রত্যেক ধর্মের 
স্বাতন্ত্য ও বিশেষত্ব অক্ষু্ রাখিয়া! গিয়াছেন । 

উপনধ্দাদি শাস্থে সকল ধর্মতাবের বীজ্জ দেখিতে পাওয়া যায় 
সত্য, কিন্তু সকল ভাব সমান পরিস্ফুট নহে। কোন কোন ভাব 
পুরাণেতিহাসে বিকাশ লাত কবিয়াছে । বেদে আছে--“রসে। বৈ সঃ” 
কিন্ত ভগবাঁন্‌ যে রসম্বরূপ ইহা! শ্রীমস্তাগবতে পরিস্কট হইয়াছে; 
তদদপেক্ষা আবার শ্রীমহা প্রভুর লীলাএ তাহার সম্যক বিকাশলাভ 
করিয়াছে । শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের পূর্বে অন্ত কেহ এ ভাব 
সম্পূর্ণরূপে উপলদ্ধি কবিয্বা' স্বসাধারণকে আস্বাদন করাইতে পাবেন 
নই-পইরাশ সব্ধন্মনমন্থধের ভাব শাস্ত্রে থাকিতে বারে কিন্তু এই 
ভাবের জীবন্ত আদর্শ ইতিহাসে কোথায়? 

এইটী শ্রীবামকৃঞ্চের বিশেষত্ব । তিনি কোন নৃতন মন প্রচার 
করেন নাই সত্য কিন্তু তাহার সর্ধধর্্যতে সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাত 
ইতিহাসের নূতন ঘটন1। 

অভ্ঞাত বস্তর অস্তিত্ব সন্বন্ধে শাস্ব একমাত্র প্রমাণ হইলেও সাধারণ 
মানুষ কখনও কেবল কতকগুলি বাঁক্যের উপর জীবনের সমস্ত আশ! 
ভরসা স্থাপন করিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারে না। সেই জগ্ত বলিতে 
হয় যে শাস্ত্র যেরূপ সর্ধবিধ অতীন্জ্িয় সত্যের প্রমাণ, মহাপুরুষগণ 
সেইব্প শাস্সের প্রমাণ। শান্ধবাকা ধরিয়া মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব 
নিশ্চয় হয় সত্য কিন্তু যখন শান্ত্রবাক্যে সন্দেহ আসিয়া! উপস্থিত হর 
তখন যণ্দ কোন সত্যবাদী, নিরহঙ্কার, স্থার্থশূন্য ব্যক্তি শান্ত্রলিখিত 
সত্য উল-্ধ করতঃ তাহা সত্য বলিয়া দৃঢ়তার * সহিত 
প্রচার করেন তাহা হইলে আমাদের সন্দেহ দ্বর হইয় হৃদয়ের 
বিশ্বাস নৃতন বল প্রাপ্ত হয়। জীবন্ত আদর্শের প্রভাব শাস্ত্রবাক্য 
অপেক্ষা অধক। 

শ্রীরাষকৃষ্ণের প্রশংসা! করিতে যাইয়া আমরা কাহারও নিন্দা করি 
নাই। আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ট০তন্থ, গ্রীষ্ট সকলেই তগবানের 
অবতার। সেই হিসাবে সকলেই এক। কিন্ত এক হইলেও এঁতিহাসিফের 
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দৃষ্টিতে সকলের ভাব ও কর্ম সমান নহে। শ্রীকৃষ্ণ রাঁজবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়। গারস্থ্যাশ্রম অবলম্বন পূর্বক রাজনৈতিক ঘন্দকোলাহলের মধ্যে 
জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কর্মক্ষেত্রে তাহাকে আদর্শ গৃহী ও 
আদর্শ রাজারূপে আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু বুদ্ধ, শঙ্কর, যীশু 
বাল্যকাল হইতেই সংসারের উপর বিরক্ত এবং মন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন- 
পূর্বক সন্ন্যাসের আদর্শ দেখাইয়া গিম্বাছেন। এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতে 
ইহারা আদর্শ সন্যাসী। এই জন্য কৃষ্ণ) বুদ ও শঙ্কর সাপারণ জ্ঞানে 
পৃথক পৃথক আদর্শরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। যতক্ষণ নামরূপ- 
জনিত ভেদজ্ঞন দূর হইয়া তত্বজ্ঞান না হয় ততক্ষণ সকলেই পৃথক ; 
তত্তজ্ঞান হইলেই সকলের মৌলিক একত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে । 
সেইঙ্জন্ তস্বদৃষ্টিতে মহাপুরুষগণ এক ভগবানের পুর্ণ বা আংশিক 
প্রকাশ হইলেও বাহ্দৃষ্টিহে তাব ও কর্মের ভিন্নতার জন্য তাহাদিগকে 
পৃথক পৃথক আদর্শজ্ঞানে তাহাদের পরস্পরের তুলনা ও দৌবষগুণের 
বিচার অনিবাধ্য। ইহাতে তীহাদেণ উপর বিশ্বাসভক্তির কোঁন 
ক্রুটি হইলে তাহ দূষণীয় সন্দেহ নাই। দোবগুপ বিচারকালে যূলগত 
একত্বের দিকে দৃষ্টি রাখিলে এই দোঁষ পবিহার করিতে পার! 
যায়। 

এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়৷ ভক্তবীর হনুমান বলিয়াছেন, *শ্রীনাথে 
জানকীনাথে অভেদে পরমাত্সনি। ভথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমল- 
লোচন: ॥" ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের মধ্যে একত্ব স্বীকার করিয়া নিজ 
আদর্শে স্থির থাকার নাম ইঞ্টনিষ্ঠা। 

স্বঙ্হৰ স্বাপনোদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোন উদ্দেপ্তসাধন জঠ্ঠ নিজ 
আদর্শকে উচ্চস্থান দিঘ। অনর্থক অন্ত আদর্শের নিন্দা করিলে 
তাহাকে গোৌড়ামী বা সম্প্রদাত্িকত। বলা যায়। ইট্টনিষ্ঠা এবং 
গৌড়ামী সম্পূর্ণ পৃথক বস্ত। ধাহারা এই তত্ব অবগত আছেন 
তাহারা কখনও শ্রীরামকৃষ্ণচতক্তগণ তাহাকে ঈশ্বর বলিযা পুজা বা. 
তাহার গুণকীর্তন করিলে “গোঁড়ামী, গৌডামী” বলিয়। চীংকার 
করেন না। 
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নূতন সত্যের আলোক অতি অল্প লোকেই সহা করিতে পারে। 
যাহা সত্য বলিয়া অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি তাহাই বলিয়াছি, 
সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ইহাতে কখনও ক্ষু্ হইবেন ন1। 





আচার্য্য আ্রীবিবেকানন্দ। 


| যেমনটা দেখিয়াছি ] 
বিংশ পরিচ্ছেদ । 

নারীজাতি ও নিয়শেণীসযূহ । 
(সিষ্টার নিবেদিতা ) 


দক্ষিণেখবরের মন্দির কৈবণ্ভকুলো্ুবা ধনাঁঢা রানী বাস্হণি কর্তৃক 
নির্শিত হইয়াছিল, এবং ১৮৫৩ খুষ্টান্দে শ্ীবামকৃষঃ পুজাদি কর্শে নিয়ত 
ব্রাঙ্গণগণের অন্যতমরূপে তথায় বাস করিতে আরস্ত করেন । 

এই ঘটনাদ্বয় স্বামী বিবেকানন্দেন মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল--সে প্রভাবের সম্যক পরিচয় সম্ভবতঃ তিনি নিজেই পান 
নাউ । তাহার গুরুদেবের সকল শিব্য যে ধর্মাম্দোলনের অঙ্গীভৃত 
ছিলেন, নিয়শ্রেণীর লোকদের মধ্য হইতে উত্ভৃতা জনৈক রমণীই 
এক হিসাঁবে সেই সমস্ত ব্যা!পারটার মূলকারণস্বরূপ ছিলেন। মানবীয় 
দষ্টিতে দেখিলে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির না থাকিলে আমরা আ্রীরামকুষ্ণকে 
পাঁইতাঁম না, শ্রীরামকৃষ্ণ না থাকিলে স্বামী বিবেকানন্দও থাকিতেন 
না, এবং স্বামী বিবেকানন্দ না! থাকিলে পাশ্চাত্য দেশে কোন প্রচার 
কার্ধ্যও হইত না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যতাগের অব্যবহিত পূর্বে 
কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে এক কালীবাটী 
নির্শাণের উপরই এই সমগ্র ব্যাপারটী নির্ভর করিয়াছে । উহাও 
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আবার নীচবংশোতবা জনৈক ধনাঢ্যা রমণীর ভর্তির ফলস্ববূপ ছিল । 
স্বামিজী স্বযুংই আমাদিগের মনে পড়াইয়া দিঘ্াঈছিলেন যে, এদেশ 
ব্রাহ্মণ-প্রীধান্ত-সংরক্ষণে-বন্ধপরিকর হিন্দু রাঁজগণের ছার সম্পূর্ণরূপে 
শাসিত হইলে এই জিনিসটী কদাপি ঘটিতভে পারত না । ইহা হইছেই 
তিনি ভারতে একচ্ছত্রী রাঙ্জগণের জাতিভেদের প্রতি বিশেষ 
মনোযোগ না দেওয়ার গুরুত্ব অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন । 

রাণী বাসমণি তাহার সময়ে একগ্জন বীরহ্ৃদয| রমণী ছিলেন । 
কিরূপে তিনি কলিকাভার ধীবর।দগকে অন্যাথা করভর হইতে রক্ষা 
করিয়াছিলেন, সে কথা এখনও শোঁকমুখে শুনিতে পাওরা যায়। 
তিনি তাহার স্বামীকে সরকার যে বিপুল অর্থ দাবী করিয়াছিলেন 
তাহ! দ্রিতে সম্মত করাইয়া, তত্পর নদাঁতে যাহাতে বিদেশীয়দিগের 
জাহাঞ্জ চলাচল একেবারে বন্ধ হয? শজ্গন্ধ জেদ করিয়া বপিলেন। 
স্থসমৃদ্ধ গড়ের মাঠে তাহার যে সকলরাস্ত। ছিল, সেই সকল রাস্তা 
দিয় তাহার পরিবারস্থ লোকেরা কেন দেব প্রতিমাদি লইয়া ঘাইতে 
পারিবেন না, ইহ] লইয়া তিনি এঁর” আর £ক তুমুল যুদ্ধ ব|ধাইয় 
দেন। তিনি এক প্রকার বলিয়াই ছিলেন ষে, ঘদি ইংরাজের। 
ভারতবাসিগণের ধন্ম পছন্দ না|! করেন) ভাহ] হইলে বে রাস্তা দিয়া 
মিছিল বাহর হয় তাহার আপত্তিজনক অংশ গুলিতে দক্ষিণে ও বামে 
প্রাচীর তুলিয়। দিলেই হইল--উহাতে আর বেশী হাঙ্গামাকি আছে? 
আর সেইরূপ করাও হইল--উহা কল হল এইযে, কলিকাতার 
“রতন রো)” নামক চমতকার রাজপথটা মাঝখানে বন্ধ হইয়া গেল। 
পতিবিয়োগের কিছুদিন পরেই তাহাকে তাহার বাঙ্কারদিগের 
নিকট যে বিপুল অর্থ জমিবাছিল তাহা নিও হপ্তে উঠাইয় লইবার 
জন্য দিধিমতে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল । তিনি উহা! নিজে খাটাইবার 
সল্প ককরিযাছিলেন। কার্ধাটী কঠিন হইলেও তিনি উহা! অসীম বুদ্ধি 
ও দক্ষতাঁপহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন, এবং তদবধি গিজের সমস্ত 
ক।ধ্য নিজেই পরিচালন করিতেন । অনেক দিন পরে তাহার £কগা 
বড় যোকদমায় তিনি কোন্স্থলার দ্বারা যে সকল প্রত্যুৎ্পন্নমতত্থপূর্ণ 
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উত্তর প্রদান করিয়া! প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, তাহা 
কলিকাতার প্রত্যেক হিন্দুপরিবারে চলিত কথার ন্যায় হইয়া 
গিয়াছে। 

রাণী রাসমণির জামাতা ম্থুরবাবুর নাম শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম 
জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠতাবে সংশ্লিষ্ট । যখন আশপাশের সকল লোক 
এই মহ] সাধককে ধন্মোন্মাদ বলিয়া স্থির করিয়াছে, তখন তিনিই 
ইহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনিই তাহাকে কোনরূপ কাজ 
কর্ম না করিয়াও বর।বর বৃত্তি ও বাসস্থান ভোগ করিতে দিয়াছিলেন । 
এই সকল বিষয়ে মখুরবারু তাহার শ্বতর্ঠাকুরাণীর প্রতিনিধিরূপে 
কাধ্য করিতেন। বাণী রাসমণি প্রথম হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের ধশ্ম- 
নিষয়িণরী প্রতিভা বুঝিতে সঙ্গম হইয়াছিজেন, এবং আজীবন নিষ্ঠার 
সহিত সেই প্রথম ধাঁরণাই বলব "ী বাখিতে পারিয়াছিলেন। 

তথাপি যখন শ্ারামরুঞ্চ কামারপুকুরের ব্রাঙ্গণকুমাররূপে 
দক্ষিণশ্বরে প্রথম আগমন করেন, তখন তিনি এত আচারানষ্ঠ ছিলেন 
যে, জনৈক নীচ জাতীয়া স্্রীলোক উক্ত মন্দির নিম্মাণ এবং তদুদ্েশ্তে 
সম্পত্তি দান করিয়াছে-_ একথা ভীহার অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইয়া- 
ছিল। গধান পুরোহিতের কনিষ্ঠ ত্রাভা বলিয়৷ তাহাকে প্রতিষ্ঠা- 
দিবসে ঘণ্টার পর ঘণ্ট। পুজাদি কার্যে সাহায্য করিতে হইয়াছে। 
কিন্ত তিনি তথায় প্রসাদ গ্রহণ করিতে আদে সক্মত হইলেন না। 
শুনা যায়, সকল কার্ধ্য ঢুকি বাইলে এবং সধাগত লোকজন চলিয়া 
গেলে নি সেই রাত্রে বাজার হইতে একমুঠ) ছোলা তাজা কিনিয় 
সমন্ত দিন উপবাসের পর তদ্বারা ক্ষুত্িবৃত্তি করিলেন । 

পরেেনিনি কালীবাটতে ঘেপদ অধিকার করিয়াছিলেন, এই 
ঘটনাটা নিশ্চয়ই তাহার অর্থকে গভীরতর করিরা দ্বিতেছে। তিনি 
কদাচ ভমবশতঃ কৈবর্তবংশাঘা বাণীর সন্মনিত আতিথি ও প্রতিপালা 
হয়েন নাই । আমাদের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, 
যখন তিনি জগতে তীহার কার্ধা কি তাহ! জানিতে পারেন, 
তখন তিনি দেখিপেন যে, বালো পলীগ্রামে তিনি যে কঠোর আচার- 
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নিষ্ঠতায় অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা এ কার্ষোর পৌঁষক ন! হইয়া বরং 
প্রতিকূল ছিল। আমরা ইহাঁও বলিতে পারি যে, তাহার সমগ্র জীবন, 
তিনিযে সকল মানবের ধন্মরাঁজ্যে সামাজিকপদ-নির্বিশেষে সমান 
প্রাধান্ঠে বিশ্বাসী ছিলেন, এই কথাই ঘে।ষণ! করিতেছে । 

আমাদের আচাধ্যদেব অন্ততঃ, তিনি যে সঙ্সভূক্ত ছিলেন তৎসন্বন্ধে 
মনে করিতেন যে, স্ত্রীঙ্গা্ি ও নিম্শ্রেণীর লোঁকপ্গের উম্নতিসীধনই 
উহার জীবনের ব্রত । খেন্ডীর রাঙ্গাকে পাঠাইবর জন্য যখন ভিনি 
আমেরিকাঁষ ফলোগ্রাফ সন্পথে কযেকটী কথা কহেন, তখন আপনা 
হইতে এই পিষয়টীই তাহার মনে আপিযাছিল। বিদেশে যখনই তিনি 
আপনাকে অন্য সময অপেক্ষা মৃত্য অধিকতর নিকটবর্তী জ্ঞান 
করিতেন এবং নিকটে কোন গুরুভ্রাতা না থাকিতেন। তখন এ চিন্তা 
তাহার মনকে অধিকার করিত, এবং তিনি সমীপস্থ শিষ়্কে বলিন্নে, 
“কখনও ভুলিও না, “্দীজানি ও নিয়শেণীর লোকদিগের উন্নতি- 
সাঁপন'--ইহাউ আমাদের মূলমন্ত্র!” 

একথা সতা যে, সমাজে যখন নানা দলেব স্থষ্টি হইতে থাকে, সেই 
সময়েই তাহার শক্তির সমধিক পিকাশ লক্ষিত হব এনং স্বামিজী এই 
কথাটী খুব চিন্তা কবিতেন যে, যাহা একবাব কোন নির্দিষ্ট গঠন প্রাপ্ত 
হইযাছে, তাহা আর জীবনসঞ্চাব কর্বতে বা অগ্তপ্রাণিত করতে 
পাবে না। তাহার মতে “নির্দিষ্ট আকাবপ্রাপ্ত ও “মুত? ইহারা--একার্থক 
শব্দ|। যে সমাঞ্জ চিবকালেব জন্য একটা নদ্দিষ্ট আকার প্রাপ্ু 
হইয়াছে, তাহা'যেন যাহাব নূদ্ধিকাল অতীত হইযাছে এমন একটী 
বৃক্ষের ন্ার। উহা! হইতে যর্দ আমরা কিছু প্রতাশা করি, সে 
কেবল মিথ্যা তাবুকতামাত্র শইবে, আঘ স্বামিজী তাবুকহাকে 
স্বার্থপরতা বলিয়া জ্ঞান করিতেন, কারণ উহ। “ইন্জ্রয়ের অসংঘমজনিত 
উচ্দ্বাস মাত্র 

স্বামিজী জাতিভেদ ব্যসস্থাটীর সব্্রা আলোচন। করিতেন। তিনি 
কর্দাচিৎ ভহার বিরুদ্ধ সমালোচন। করিতেন, বরং সব্বদা! তদ্বিষয়ে 
অগসম্ধীন করিতেন । উহাকে মানবঞ্জীবনেবই একটী অনিবার্য 
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ব্যাপার বলিধা দেখিতে পাঁওয়ায়, তিনি উহাকে শুধু হিন্দুধর্্মেরেই 
একটী বিশেষ ব্যাপাপ বঙ্গিয়া যনে করিতে পাৰরিতেন না। জনৈক 
ইংরাজকে ভদদলৌকদের সন্ুখে, তিনি যে এক সময়ে মহীশুরে গোবধ 
করিতেন একথা স্বীকার করিতে ইততন্ততঃ করতে দেখিয়াই স্বামি 
বলিয়া! উঠিয়াছিলেন, “লোকের স্বজা তয় মতাষতই তাহাকে ধর্মপথে 
রাঁখিশীর শেষ এবং শ্রেষ্ঠ উপায়" তাঁরপব তিনি ছুই চারি কথায় 
এই দুই প্রকার আদর্শের পার্গক্যের বর্ণ করিলেন :-এক প্রকার 
আদর্শ শিষ্ট ও দষ্থের মপ্যে, অখপা ধাম্মিক ও নাস্তিকের মধ্যে কি 
প্রতেদ তাহাই নির্দেশ করে, আবাব অপ্ব এক পকার স্ক্গতর 
নৈতিক আদর্শ আছে, যাহ] তাঙ্গ। অপেক্ষা গড়ার দিকে অধিক মন 
দেয়-যাগ আমাদিগের মধো আযাদেব সমানপদস্থ অল্পসংখ্যক 
মানবের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার চে! জাপাইয়া দেয়। 

কিন্তু এই প্রকারের মন্তব্যগুলি পক্ষপাতিহের পরিচায়ক নহে। 
সন্যাপী জীবনকে শুধু স্বাক্ষিত্ব্ূপে দেখিয়া যাইবেন, উহ্বাতে কোন 
পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। অনেক সম্প্রদায় হইতে তাহার নিকট 
এমন স্‌ প্রস্তাব আসিয়াছিল, থাহ গ্রহণ করলে তিনি উহাদের 
অন্যতমের নেতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। সে সকলকে তিনি 
জগ্জাথ করিয়ীছলেন। স্ত্রীজাতি ও নিক্বশেণীর লোকেরা শুধু 
শিক্ষালাভ করুক--তাহাদের ভবিস্তংসংক্রান্ত অন্য সকল প্রশ্নের মীমা"সা 
তাহাবু। (নিজেরাই করতে সক্ষম হইবে। তিনি স্বাধীনতা বলিতে 
ইহাই বুঝিতেন, এবং আজীবন এই কথাই সকশকে বুঝাইতে ০ষ্টা 
করিয়াছেন। এ শিক্ষা কিরূপ আকারের হওয়া চাই তৎসম্বস্ধে 
ভিনি নিজ অভিজ্ঞ ঠা হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে, এপর্য,স্ব উহার অতি 
সামান্য অংশই স্থিরীকৃত হইয়াছে । ব্যক্তিস্বাতক্ত্রের প্রণ্ত তাহার 
যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও, যাহাকে তিনি অসতী বিধবার পাপাঁচরণ বলিয়া 
অভিহিত করতেশ তত্প্রতি তাহার দারুণ ঘ্বণা ছিল। তিনি প্রাণের 
ভিতর অন্্তব করিতেন এবং বলিতেন, “আর যাহ। হয় হউক, এটা 
যেন কদাপি না হয়!” বৈধবোর শ্থেভবাষ। তাহার নিকট, যাহ! 
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কিছু পবিত্র ও সত্য, ভাহারই চিহ্ৃস্বরূপ ছিল। সুতরাং যে কোন 
শিক্ষাপ্রণালী এই সকল তত্র প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাহাকে তিনি 
স্বভাবহং শিক্ষা! বলিয়াই গণ্য করিতেন না যাহারা চঞ্চল, বিলাসী 
এবং জাতীয়তানষ্ট, শত বাহ পরিপাট্য সন্বেও হাহারা হার মনে 
শিক্ষিত নহে, বরং অধঃপতিত | পক্ষান্তরে, যদি তিনি দেেখিতেন যে, কোন 
ক্ধুনিকভাবাপন্ন স্ীলৌক সেই প্রাচীন কাঁলেব ন্যাষ একান্ত নিভব 
ও পরম ভক্তির সহিত স্বামীর জীবনসঙ্গিনী হইয়াছেন এবং শ্বশুব- 
গৃহের পরিজনদিগের প্রতি প্রাচীনকাল হল নিষ্ঠা বজায় রাখিয়াছেন, 
তাহা হইলেই তিনি, ভাহাব নিকট, “আদশ হিন্দু পতী” বলিয় 
বিবেচিত হইনেম। প্রত সন্গ্যাসের ন্যাব যথার্থ নারীজইবনও কেবল 
লোঁক-দেখান ব্যাপার নহে । আর যক্ত্রীশিক্ষা প্রকাত নারীজনোচি 
শুণসযূহকে প্রচার ও ভাহাঁদের বিকাশে সহায়শা না কণে, হাহা 
স্্রীশিক্ষাপ্দবাচাই, নহে.। 

'ভাঁবী আদর্শ রমণীর গুাবলীব স্থচনা যি দৈবাৎ কোথাও মিলিয়া 
যায় তিনি সন্বদাই তাঁহাঁর সন্ধানে থাকিনেন। তিনি ভারিতেন-__ 
কন্কটা বাক্ি্বাতষ্যের বিকাশ হইবেই, এবং ততৎসঙ্গে অধিক বয়সে 
বিবাহ ও হপ্ত কহকটা নিজের পছন্দ মত পতিনির্ধাচন_ এ ছুইটাও 
আসিবেই । সম্ভবতঃ ইহাই অন্য সকল উপাষ অপেক্ষা বাল্যবৈধবা- 
জ'নত সমস্যাঁসযুহের প্রকুষ্টতর সমাধান করিবে । কিন্তু এ সঙ্গে ইহাও 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন বাল্যবিবাহ প্রথাব উৎপত্তি হগন, খন 
সমাজ উহ] ইচ্ছাপুর্বকই করিয়াছলেন। বিবাহ বিলম্বে হইলে 
অপর যে সকল দৌষের প্রীছ্ুভীব হয় বলিয়া স্টাহারা মনে করিয়া 
ছিলেন, এ উপায়ে চাহারা সেইগুলিকে পরিহার করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। 

ভবিষ্যতের হিন্দু রমণীকে তিনি একেবারে প্রাচীনকালের ধ্যান- 
শক্তিবঞ্জিত বলিয়া চিন্তা করিতে পারিতেন না। নারীগণকে আধুনিক 
বিজ্ঞান শিখতেই হইবে, কিন্তু প্রাচীন ধন্মভাব খোয়াইয়া নহে। 
তিনি বেশ স্পষ্ট বুঝিগাছিলেন যে, তাহাই আদর্শশিক্ষা হইবে, যাহাতে 
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সমগ্র সমাজশরীরে প্রত্যক্ষভাবে সর্বাপেক্ষা] অঙ্প পরিবর্তর্ন আনয়ন - 
কবিবে আদর্শ শিক্ষা এরূপ হইবে যে, কালে উহা! প্রত্যেক নারীকে 
একাধারে ভারতের অতীতকালের সমূদঘয নারীর শ্রেষ্ঠহ [বিকাশ 
করিতে সহায়তা করিবে । 

অতীতকালের প্রত্যেক জলন্ত উদ্াাহরণটী পৃথকভাবে নিঙ্গ নি 
কার্য করিয়াছে । রাঁজপুত-ইতিহস জাতীয় আদর্শ নারীজীবনের 
তেজ ও সাহসে ভব্রপুর রহিয়াছে । কিন্তু এ অতুযঞ্চ দ্রব ধাতুকে নৃতন 
ছাঁচে ঢালিতে হইবে । তারতে যত নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পাঁণী 
অহল্য! বাই তাহাদের মধ্য সন্দাপেক্ষা গরায়সী। একজন ভারতীয় 
সাধুর পক্ষে দেশের সর্ধত্র হার লো কহিহকর কীর্ধি গুলি দেখিয়। রূপ 
তাঁবাই স্বাভাবিক। তথা পি ভাঁবী নারীগণের মহস্থ তাহার মহব্বের ঠিক 
প্রাতর্ূপমাত্র হইবে না, ইহা তাহাকেও ছাঁড়াইয়। খাইবে। আগামী 
যুগের স্ত্রীগথের মধ্যে বীরোচিত দৃঁ়সঙ্ষপ্পেব সহিত জননীস্থুলভ হৃদয়ের 
সমাবেশ থাকিবে । পবিত্র শান্ত ও স্বাধীনতাব আধারভূতা সাবিত্রী 
যে বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি পারিপার্থিক অবস্থার মধা হইতে উদ্ভৃত 
হইয়াছিলেন, তাহাই আদর্শ অবস্থা । কিন্তু ভবিন্ততে নাঁরীগণকে 
ইহার সহিত মলয়মারুনেল ন্যায় কোমল ও মাধুধ্যেরও বিকাশ 
দেখাইতে হইবে। 

নারীগণকে অধিকতর যোগ্যতা দেখাইতে হইবে, উহার হাস 
হইলে চলিবে নাঁ। বিধবাশ্রম, বা বালিকাবিগ্ভালয় ও কলেজের 
তিনি যেক্কোন্‌ প্ল্যান বা কল্পন। করিতেন, তাহাতে বড় বড় হরিদর্ণ 
শম্পীচ্চাদিত স্থানের ব্যবস্থা থাকিত!। তিনি বলিতেন_ধাহারা 
তথায় বাস করিবেন, তাহাদের শারীরিক ব্যায়াম, উদ্ান-সংরক্ষণ 
এবং পশুচর্ধ্যা_এগুলি নিত্যকর্তব্যের মধ্যে হওয়! চাই। ধর্ম এবং 
সংসার অপেক্গা সন্ত্যাসাশ্রম মধ্যেই যাহার সমধিক বিকাশ দেঁথা যায়, 
দেই উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি গ্রবল অন্থরাগ--এই নৃতন ধরণের ব্যাপার- 
গুলির অস্থিমজ্জান্বরূপ হইবে, ইহাদিগেরই আশ্রয়ে এ গুলি পুষ্ট হইয়া 
উঠিবে। আর এবিধ বিগ্যালয়সকল শীতখ্খহুর অবসানে তীর্ঘ- 
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যাত্রা বাহির হইবে এবং ছয় মাসকাল হিমালযে গাঁকিয়! পাঠার্ছি 
অভ্যাস করিবে । এইদপে এমন এক শ্রেণাৰ ন।বী সৃষ্টি হইবে, 
যাহান। পর্খবাঞ্জো বাশি-বাজকদিগেবত৮। স্তশ হইযা দছাইবে, 
এবং তাঁহারাই নাপীগণেক সমস্তাব সমাধান কবিবে। তাহাদেন অন্য 
কোন গৃহ থাকিবে ন।; যেখানে তাহানা কাজ করিবে, তাহা 
তাহাদের গৃহ তইবে ; ধন্েরি পন্ষন ব্যতীত ভাহাঁদেব অপর কোন 
বন্ধন থাকিবে না, এব" গুক, স্বদেশ ও দেশেন আপামর জন্পাধারণ 
এই তিনের প্রতি ব্যতীত অপব কোন লাণি ছাকিবে না। ক্ৰাহাব 
কল্পনা কতকটা এইবপই ছিল। তিনি বেশ বুঝিযাছিলেন যে, 
একদল শিক্ষবিবীব বিশেষ প্রযোহ্ধন, এবং তিনি এইকপেই উহ]- 
দ্রিগকে সংগ্রহ কিনার সক্কল কবিযাছিলেন | কি প্রকষ, কি স্ত্রীতে, 
তিনি এই একমাব গুণের বিকাশ দেখিতে চাহিতেন্- উহা! বল 
(51761)210))1 কিন্তু বল কাহ।কে বলে' তৎসন্বন্ধে তিনি কি 
কঠোর ভাবে নিচীর করিতেন নিজকে জাহিন করা, অথবা 
অতিরিক্ত ভাবোচ্ছাস-এ ছষেন কোনটার তিনি প্রশংসা কবিতেন 
না। সেই প্রাচানকালেন মৌন, মাধুবা ও শিঠান আদর্শভু ত চবিত্র- 
সমূহে তাহাব মন এতদ্ন মুগ্ধ হইবাছিল থে” কেবল শাহ আড়ম্বব 
দ্বারা উহা গাব আরুঞ্ট হইত না| সেই সঙ্গে আবার বর্তমান মগে 
ভারতে চিন্তা ও জ্ঞানের যাঁহ। কিছু উন্নতি সাঁণিত হইযাঁছে, তাহাতে 
পুরুষদিগের ভ্যান স্রীলোকদিগেসও সমান অধিকার আছে। 
সত্যে লিঙ্গবিচার চলে না। যাহাতে আন্ম। ও মনরে উপর শরীরের 








৯13051)1-13/00১৮ইহাব। খালিফদিগের শরীর বক্ষক ছিল। বহুকাল যাবৎ এইরূপ 
প্রথ! ছিল ষে, যে সকল সোনককে তুকী গর্দলে ভন্তি ক11 হইত, তাহাদিগকে শৈশবে 
সকল দেশ ও জাতি মধ্য হইতে চুবি করিয়। আনিযা মুসলমান ধন্মে দীক্ষিত করিয়। 
লাল্লপালন কর! হইত / এইরূপে ভাহাদের ধশ্মে যারপরনাই অনুবাগ ছিল, এবং 
দেশের ও রীজীর সেবাই পরম্পরের মধ্যে একমাত্র বন্ধনম্বরূপ ছিল। মগ্ন ইউরোপে 
তাঁহীর। হিংস্র প্রকৃতি ও সাহসী বলিয় বিধ্যাঁত ছিল। মিশবে নেপোলিয়ন তাহাদের 


মত চূর্ণ করেন। 
৪ 


২২০ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ__৪র্থ সংখ্যা। 





বন্ধনকে আরও দুঢ কবিয়া তুলিঠে চাহে, এরূপ কোন জমাঁজ বা 
রাষ্ণীতিকে তিনি আদে সহিতে পাক্তেন না। যে রমণী যত বড় 
হইবেন, তিনি ততই চব্ঞ্মনেব রমণীস্ুলনদ ছুব্দলতাগুলি,ক অতিক্রম 
করিবেন ; এবং আশা করা যাব যে, ভবিষ্যতে ক্রমশঃ আধকসংখ্যক 
'্লীলৌক এইবপ উন্নতিলাভ করিয়া প্রশংসাহ্‌ হবেন । 

তিনি স্বশাবতঃই বিধবাণাণেণ অধ হইতে প্রথম শিক্ষঘিতী-দল 
সংঃহীত হইবে, এইবপ আশা কপিযাছিপেন। ইহাবা পাশ্গত্য 
দেশের মঠাধিকাঁবিণীদিগেব অনুবপ হইবেন কিন্তু অন্ত সকল 
বিষয়ের ন্যায় এবিষষেও তিন কে!নকপ নিক্দিষ্ট সন্কল্প করেন নাই । 
তিনি অপু ব্ৃন্িতেন। জাগো । জাগো? সঙ্কল্পসকল কালে আপনা 
হইতেই পরবিপুষ্ট এবং কার্ধো পরি" 5 হয ।”-- এগুলি ভাহারই কথা। 
তথাপি উপকরণ উপস্থিত হইলে -উহা যেখ।ন হইতেই আসুক না 
কেন_তিনি উহাকে সাদরে গ্রহণ কবিতেন। কেন গ্রতে)ক 
স্লীলোক দঢ় ও সবল চব্িত্র এব” বুদ্ধি সহায়ে সতাপথে থাঁকিযা 
আপনাকে উচ্চতম আদর্শের যন্রন্গকপে পব্ণিত করিতে পারিবেন না 
--এ বিষধে তিনি কোনই কাবণ খুজি! পাইতেন না । অসৎকর্শ 
হেত মনের উপর বোঝা থাকলেও তাহা অকপটত দ্বারা দূর করা 
চলিবে । নাবীগণ্বে উন্নতিপিপাঘক আন্দোলন সন্বন্ধে যিনি এানথঘাদ 
লিখিয়াছেন, একপ এক আধুনিক লেখক বলিয়াছেন, “সকল উচ্চ 
উদ্দেগ্ের স্বাধীনভাবে অন্থসণণ করা চাই,” বামিজীও স্বাধীনতাকে 
ভয় পাইতেন না, এবং ভারভীয় ক্সীজাতিকে সন্দেহ করিতেন না। 
কিন্তু তিনি যে স্বাধানতাবিকাশের কল্পন! কবিঠ্নে, তাহা আন্দোলন, 
তৈচৈ বা সকল প্রাচীন অনুষ্ঠানকে যথেচ্ছভাঁবে ভাঙ্গিয়া ফেলা 
এসকলেন দ্বাবা সাধিহ হইবার নহে । উহা পরোক্ষভাবে, নীরবে 
এবং ভিতর হইতে আপনা আপনি সাধিত হওষ] চাই। প্রথমে 
নারীগণকে সমাজেব আদর্শগুল ঘা পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, 
ভারপর যতই তাহারা অধকতর গুণশালিনী হইতে থাঁকিবেন, ততই 
তাহার! জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্পূর্ণ আদেশ ও সুযোগগ্ুলি অধিক 





?বশাখ, ১৩১৪। | বৈকালী ৷ ২২১ 





পরিমাণে বুঝিতে থাকিবেন। এ সকল নিদেশ পালন কনিঘা এবং 
সকল সুযোগ পূর্ণযাতরাৰ গ্রহণ কবিযা ভাহ।লা ক্রমশঃ পুব্বাপেক্ষা 
অধিকতব ভাবতীষ ভাবাপনন হইবেন? এবং উন্নতিব একপ উচ্চ 
শিখবে আবোহণ কবিবেন, যাহা প্রাচীন ভাবত কখনও স্বপ্েও 
ভাবে নাই। 


বৈকালী। 


( শমী প্রিনন্বদা দেবী ল, এ 
এ শাতল, এ বৈক্াণণী 
সাঝেব জুঙান ঞ্ুল দিনে নিম্মালি, 
এ পুজা তোমাৰ লাগিবে কি ভাল, ওগো 5 ম' ওগো কালী? 
দশনে ঠোমাব কেবলি আলোক, 
নঘনে সব্দ দহনপুলক্‌, 
লেলিহ বসনাঃ হে দিক্‌ সনা, আছে ট্তাশল হালি । 


তুমি জাবনেব চাহ ব লদাঁন,। 

বুকের শোনি৩ কবিবাবে পান 

বক্ত প্রভাষ, ওগো মনোজব , সাঙজান ববশডাশ | 
যত বলি আঙ পঙেছে মগুপতলে 

বর্ণ তাহাব ধিশ্তাবে কপ অন্তাচলে, 

যত ন্গবাফুলে নানেব জলে দিখেছ চবখমুলে 
বা9 আকাশের মেঘেব ফেণাৰ চলেছে দুলে, 
তারি পখপাবে শর্কাবী আশে ভিমিপ ঢার্ণি। 
শিশিরে ভিজজান বজনীনদ্ধাব বিঘা ভাণি। 


২২২, উদ্বোধন। [১৯শবর্ষ_৪র্থ সংখ্য।। 





আমার দিনের স্বর্ণ কারণে মন্ত্র পড়িনি তোর ? 
কক্ষে বক্ষে চম্পা-অশোকে গাথিনি কুসুমডোর ? 
বৃকের তপ্ত অলক্তে রাঙা করনি চরণদ্বয় ? 

পুণে পুঞ্ধে মরেন্দিক জবা তব মন্দ্িরিময় ? 
চিতানলে যত আছিল চেতন] ভরিয়া নিষেছি বুক, 
যে ধূমে অশ্রসজরল'আজিও আশার আগন্তক ! 


দিনের তপ্ত মদিরার ধাঁর। নিঃশেষ একেবারে, 

শেষ বুদ্ধ দ্র হয়ে গেছে লয অতলের পাঁরাবারে। 

বক্ষে ৭ শোণ পু প্রবাহ ফম্তর মৃত আজ, 

কঙ্কাল তনু, প্রাণ বহে তবু একথা ম(নিতে লাজ, 
কনে অথ্য লবে না, মা, তোমাক পুরোহিত, 

ভাব চেষে ভাল, মনোমন্তিভ নম এ নবনাত 

এই পাঁকাফল, নারিকেল জল, শীভলের এ থালি, 

সন্ধ্যা শান্তিজ্লেতে জায়ান (বিকালে এ শেফালি। 





শ্রীমৎ স্বামী বিবেকীনন্দ | 
নিত্য শুদ-বুগ-মুক্ত বেদাগ্াদুজভাখ পমূ। 
নমামি নগকভারং আত্তনাথ* বীরেশবরম্‌॥ 
যে মহাপুকষ জন্মদ্বারা সলিলাম্বরা, শুহতুষাত্র [কপীটিনী ভাঁরত- 
ভূমিকে গৌরপাি তা-অুষ্টপূন্ব নিক্ষাম কঙ্মদিরা বিশ্বকে বেশিত 
_সমাপধিপুত অপূর্ব জ্ঞানালোকের ভাম্ববজ্যোতিতে এহিকতা; 
সন্কীর্ণতা, জড়বাদ এবং তাহার ফলম্বরূপ কামক।ঞ্চনের 
সান্দ্রতিমির অপপাৰ্িত_তপঃসন্তভ অমিত তেজের দীপ্ত এভার 
ধর্মজগত্ উদ্ভাপিত--উন্মার্গগামী;  সদ্দাচাঁরব্রষ্ট) ইহলোকসন্বাস্ব 
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ভ্রান্ত; মূঢ়, শিশ্বমীনবের অশেষ কল্যাথকামনীায় মহান্‌ বুগাদর্শকে 
স্বীয় জীবনে প্রকটিত করিয়। অবতীর্ণ হইসাঁছিলেন, সেই জগংগুক 
আচার্য শ্রীযৎ বিবেকানন্দ স্বামিজাৰ আঁবিভাব ও তিরোভাব 
দুইই আজ অতীতের ঘটন।। কিন্তু পবন্তা বংশধরগশের আলোচনার 
জন্য তিনি যে অমূল্য জাঁবনী পাপ্যা গিয়াছেন। যদিও তাহা 
আলোচনা করিতে গিয়া বহু মৃনীবার প্রতিভাশালী মন্তি্ণ ভক্তি 
ও বিশ্বরে স্বীয় অযোগাত। স্বীকার করিয়াছে ৩থাপি আমাদিগকে 
&$ অলোকপাযান্য চনত আশোচন। করিতেন হইবে, কারণ উহ! 
ব্যতীত বর্তমান জাতীয় জীবনপমস্ঠার অমাংসা হইবার আপ অন্ত 
উপায় নাই। 

কলিকাতা উচ্চ বিচাপালয়েল তদানাগ্তন অশ্যতম উকীল শ্ীপক্ত 
বিশ্বনাথ দলের গুপসে হম তী ভুবনেশণার গে বিশ্বাবখ্যাত বিবেকা- 
নন্দ জন্স গ্রহণ করেন । সাঁপারণভঃ দাবি ভদগরিবারের অন্থান্ি 
ব।লকগশের মতই তান লালত পাপ হইধাঁছ্ছলেন এব" উপযুক্ত 
সময়ে প্রচালত বহানুযধী বিদপাশঙ্ষাব নামি 0677619] 
25501010]) 10050180797 এ প্রেরিত হন । তাহার বালস্ুলভ 
চগলতার মধ্য দিয়া প্রৌজে? পারণ৩ মনের বভদর্শিতা এবং 
অলৌকিক ঘটনাবলী কুটিয়া না উঠিদে ও সাধারণ বালকগণ অপেক্ষা 
তাহার চ্রিণে বনু স্বাতক্্য পারলাঙ্গত হইত । তাহার যু.জ্তপ্রবণ 
মন বিনা পিশবে কিন্বা সস্তোষঞনক মীমাস্স। ব্যতিরেকে দেশাচার 
ও লে।কাচারপন্মত ক্ষুণ ক্ষুদ নিয়মগ্গল কিছুতেই মানিতে চাহিত 
না-সমঘ পয তাহার জননাকে এ সকপেখ কারণ নিদেশ করিতে 
শিষ্া বিত্রত হইতে হইত। স্বামী বাপ্যকালে অতি অশান্ত 
ছিলেন। যখন তাহাকে শাসন কা প্রয়োগে সংঘত করা অসন্তব 
হইঠ তখন তায় জননী এক অত উপাঁধে ভাহ।কে প্রশান্ত 
কর্পিতেন "শিব? “শিব” খলিরা তাহার মাথায কিহ জল ঢাপির। 
দিলেই মন্তরমুদ্ধ সর্পের গ্টান্ন এই উদ্ধত বালক শান্ত হইয়া 
বসিতেন। পৌত্রকামদার স্বামিঞীব পিতামহা কাশীর ৬বীরেশ্বর সনীপে 
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হৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনা নিবেদন করেন। তাহার কিছুকাল পরেই 
শ্বামিজীর জন্ম হয়। তাঁইতাহার নাম রাখ! হইয়াছিল কীরেশ্বর | 
আশুতোষ বিল্বপত্র ও সলিলধারায় অভিবিক্ত হইলেই তুষ্ট হন 
এই বিশ্বসেই তাহার জননী যে এ প্রকার অদ্ভুত উপাষে সন্তানকে 
শান্ত করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয।ছিলেন, ইহা বুঝিতে 
অধিক বিলঘ্ব হয় না। এমন কি সময়ে সময়ে বালকের ওদ্ধত্যে 
বিচলিত হইয়া “মহাদেব নিজ্ধে না এসে কোঁথেকে একটা ভূত 
পাঠিয়েছেন”- এবম্প্রকার মন্তব্যও প্রকাশ করিতেন । 
তাহার খেলিবার সামগ্রীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিহতম ছিল 
একটি শিবযুত্তি। এই মূর্তিটির সন্মথে বিয়া থাকিতে থাকিতে 
বালক নরেন্দ্রনাথ সময়ে স্মদ্জে এমন গতীব ধ্যানমগ্র হইষা পড়িতেন 
যে, দুই তিন ঘণ্টার মধ তাহাকে আসন ত্যাগ করিতে বা চঞ্চল হইতে 
দেখা যাইত না। বাঁটাস্থ জনৈক বৃদ্ধী মাহল। শ্টাহীর অ+সন্কাঁল 
রামায়ণ, মৃহভাঁর শদি পাঠে অতিবাহিত করিতেন। বালক নরেন 
নাথকে অনেক সমযে এই বৃদ্ধার পার্শে বসির! থাকিতে দেখা যাইত । 
পুরাঁণোক্ত টপাখ্যানাবলী যে এই বালকের মনে বিশেষ প্রতাব 
বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই | সুদূর অহীত যুগের 
পর্দ্বীরগণের পুত চরিতাবলী শ্রবণ করিয়া তাহার শিশুহ্ৃদয়ে না 
জানি কি ভাবতরক্দঈ উঠিত, যাহাতে তিনি স্বতাবস্লত চঞ্চলত। 
পরিত্যাগ করিষা দণ্ডের পর.দ্ড মুগ্ধ হইয়|! থাকিতেন ' ইহা ছাড়াও 
প্রা প্রতিদিন পিতার বৃদ্ধ শকটচালকের নিকট বপিয়া পৌরাণিক 
কাহিনী প্রভৃতি শ্রবণ করা তাহার নিত্যকন্্ম হইয়। উঠিনাছিল 
কথাপ্রপঙ্ে এই বৃদ্ধ একদিন বিবাহিত জীবনের অশান্তিসঞ্জলতার 
এমন একটা জীবন্ত চিত্র অঙ্ষিত করে যে, বালক নরেন্দ্র তাহাতে 
& বয়সেই বিবাহের উপর একান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া যান। সাধু সন্ন্যাসী 
ত্যাদি তিক্ষার্থে কদাচিৎ গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে বিশেব শ্রদ্ধা- 
সহকারে তাহাদিগকে আশাতীত ভিক্ষায় পরিতুষ্ট করিতেন । 
দরিদ্র, অনাথ, রোগী ইত্যাদির যন্ত্রণা ও অভাবদর্শনে তিনি বড়ই 


বৈশীখ ১৩২৪।]  জ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ । ২২৫ 





ব্যথিত হইতেন এবং ভাঁহাদ্দিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে শা পাব! 
র্ধ্স্ত কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পাবিতেন না। 

এইবপে কালক্রমে প্রবেশিকী পবীম্মীয উত্তীর্ণ হইযধা! তিন 
কলেজে প্রবিষ্ট হন। বিশ্ববিগ্ভালযেব পশীক্ষা প্রশংসাঁব সহত 
উত্তীর্ণ হইয] বৃন্তি, পদক ইত্যাদি লাভ কবিবাব বাসন] তাহার মনে 
কদাচ স্থান পায নাই। কৈশোর ও যৌবনের সন্ষিস্থানে তাহার 
মন এতদপেক্ষ। অনেক উচ্চ*্ব চিন্তার ব্য বিচবণ করিত 1 কলেজে 
প্রবিষ্ট হইধা অতি চ্ল্লকাল মধ্যেই শাহাব ড্দাব ও পবিজ্র চরিত্র 
সহাধ।যিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিঘাছিল এবং এই কাল তিনি তাহার 
গুণমুগ্ধ বন্ধুগণকে নৈতিক চবিভ্রগঠন ও শাখীবিক বলচর্জায় 
প্রোৎ্সাহিত করিতেন এবং তছ্দেগে সমিতি উত্যাদিবও প্রতিষ্ঠা 
করিযাছিলেন। সতব কি আঠাব বসব বধক্রমকাগে তিনি এফ, 
এ, পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইব বি, এ, পড়িতে আবন্ক কবেন। সাহিত্য, 
দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি যদিও তির্ন অধ্যবসাঁষসহকারে পাঠ 
করিতেন, তথাপি তাহার মন উহাতে তৃপ্ধ হইতে পাবিত ন|। 
বালাকাল হইতেই শাহাব মন যে সত্যশাত্বে আকাঙ্খা ব্যাকুল 
হইয়াছিল এপর্য্যস্ত জগতের কেন গ্ন্থই সে পিপাপাকে তৃপ্ত কবিতে 
সক্ষম হয নাই। পঞ্জেন্দ্িযগ্রান্হ জড়জগতেব অন্তবালে এমন কোন 
মহান্‌ শক্তিমান্‌ পুকষ আছেন কিনা, বাহার ইঙ্গিতে এই জড়সমষ্টি 
পরিচালিত হইতেছে ? এই মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি ”-এবন্বিধ 
অতীন্দ্রিষ বাজ্যের রহস্তপূর্ণ সমস্তাসকল পর্ধ্যাষক্রমে তীহাব মাঁনপ- 
পটে উদ্দিত হইযা তীহাকে উন্মন্তপ্রথয কবিষা তুলিত। জড়বিজ্ঞান 
ও পাশ্চাত্য মনীধিগণেব আলোচিত দর্শনশাস্রসমূহ যুক্তি ও বিচাঁব 
সহায়ে তত্বনিরপণ কবিতে গিয়া অথবা সমস্যার মীমাংসা করিতে 
গিষ1 তাহা অধিকতর জটিল করিষাছিল মাত্র; স্বামিজীর জন্মলন্ধ 
অমানব প্রতিভা অনাযাঁসেই তাহ বুঝিতে পারিল কিন্তু তথাপি 
উপায়স্তর ন৷ দেখিয়া তিনি এতৎসমূহের আলোচনাতেই নিযুক্ত 
রহিলেন। বিভিষ্ন দার্শনিক সত্যসমূহ আলোচনায় সময় সময় তাহার 


২২৬ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ব-ওর্ধ সংখ্যা! 


সহপাঠী অথবা অধ্যাপকগণেব সহিত তুমুল তর্ক উপস্থিত হইত। উহা 
ক্রমে এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসস হইত যেখানে যুক্তিবিচার কল্পনা আর 
অগ্রসর হইতে পারিত না; কাজেই সেই প্রসক্ষ পরিত্যাগ করা 
ব্যতীত আব গত্যন্তব থাঁকিত না। 

এই সময় বাগী প্রবর বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও মহাত্মা দেবেন্দ্র- 
নাথের প্রযত্রে ব্রাঙ্মধর্মের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইযাছিল। স্বামিজীও এই 
সময়ে কতিপয় বন্ধর সহিত একব্রে ব্রাঙ্মগসমাজে যোগদান করেন 
এবং দ্বৈতভাবে সপ্চণ নিরাকার ব্রঃঙ্গর উপাপনা দ্বারা আধ্যাত্মিক 
পিপাসা কথঞ্চি, তৃপ্ু করিতে সমর্থ হইলেও চরম সত্যলাতের 
আকাঙ্ঞ। তাহাকে পরিত্যাগ করিল না। উতকৃষ্টতর মতবাদমাত্র 
অথবা প্রণালীবদ্ধ উপাসনা ইত্যাদিতে তাহার অপরোক্ষান্ুভূতি- 
লিগ্গ যন পরিতৃপ্ত হইল না। কাজেই যখনই কোন ধর্মপচারক 
ধন্দ বা ঈশ্বরসন্বন্ধে বক্ত তা করিতেন, স্বামিজী অগ্রসর হইয়] 
তাহাকে প্রশ্ন করিতেন, “মহাশষ, শাপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন ?” 
আধ্যাত্মিক তত্বব্যাখ্যাতা ধর্খপ্রচারকগণ এই অদ্ভুত প্রশ্নকর্ভার উ্্‌- 
গরীব মুখমগ্ুলের দিকে বিশ্মিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া হা কিম্বা না 
এতদৃভয়ের কোনটীই উচ্চান্ণণ করিতে পারিতেন না। নানাপ্রকার 
অসন্বদ্ধ প্রলাপোক্তি অথবা চর্রিতচক্ধণলব্ধ সামান্য জ্ঞানে তাহাকে 
পরিতপ্ত করিতে প্রয়াপী হইতেন। ফলে, প্রত্যক্ষদর্শী এক ঈগনও 
নিলিল না, কেবল পুঁথিগত বিদ্যার আবৃত্তিকারী অথবা পরধর্ম্ম- 
ছিদ্রান্বেধী জনকতক ব্যক্তির দর্শনল(ত করিলেন মাত্র। ধরশ্মজজগতের 
এবম্প্রকার দুর্দশা দর্শন করিয়া তিনি প্রা নাস্তিকবৎ হইয়া 
উঠিলেন। যাহা হউক, ধর্ম প্রচারকগখের তাদণ হঠকাপিতা কিবা 
পাশ্মাত্য জড়বিজ্ঞানের প্রবল 'স্রাত কিছুতেই তাহার সত্যলাভের 
আকাঁজ্ষাকে উন্ম,লিত করিতে পারিল না। হিনি প্রাণে 
প্রাণে বুঝবিলেন-_ 

আবিগ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পঙ্ডিতন্ন্য মানাঃ। 
জঙ্ঘন্মানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অক্ধেনৈব নীয়মান। যথান্ধাঃ 





বৈশাখ, ১৩২৪।]  ভ্রীমণ্ স্বামী বিবেকানন্ ২২৭ 


ধর্মসম্বক্ীয় কোন তর্ক উপস্থিত হইলে স্বামিজী পাশ্চাত্য সংশয়- 
বাদী দার্শনিকগণের যুক্তিসমূহকে স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে 
এমনভাবে প্রকাশ কারতেন যে, প্রতিপক্ষকে নিরস্ত হইতে 
হইত । খর্দিও এইকালে তিনি নিয়মিতরূপে ত্রাঙ্গসমাজের 
উপাসনা ইশ্যাদিতে যোগদাঁন করিতেন, তথাপি তাহার স্বাভাবিক 
বৈরাগাপ্রবণ মন ত্যাগের ও জলগ্ ধর্শরবুদ্ধিবর অতাববোধে 
ব্রাঙ্গনমাজের প্রণালীবদ্ধ উপাসনা তৃপ্তিলীভ কবিত নাঁ। 

এইবূপে যতই দিন যাইতে লাগিল ঠাহাব সত্য জানিবাঁর ইচ্ছা ত 
তপ্ধ হইলই না বরং উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে লাগিল মাত্র। 
নরেন্দ্রনাথ এই সমনে বুঝিযাছিলেন যে শর্কলিতর্ক দ্বারা এই 
সমন্তা কখনই মীমাংসা হইবার নহে; বুঝিঘাছিলেন যে, অতীন্দ্রিয় 
সত্য প্রত্যক্ষ করিতে হইলে এমন এক বাক্তির 'বণতলে বসিষা 
শিক্ষালাভ করিবার প্রয়োজন যিনি এ সত সাক্ষাৎকার করিয়াছেন । 
তিনি ইহাও বুৰিয়াছিলেন যে এই জীবনই সতাকে লাভ করিতে 
হইবে অথবা এ চেষ্টায় গ্রাপাত করিতে হইবে । কিন্তু কোণায় তিনি 
এবম্প্রকার তক্দরশী মহা পুরুষের সাক্ষাৎ পাইবেন-যিনি স্বীয় জীবনের 
ও জগতের সমস্যা মীমাংসা করিয়াছেন-যিনি জগৎকারণ সেই 
ভূমাকে জানিয়াছেন-ীহার জ্ঞানপিণাপা তপু হইয়াছে এবং 
যিনি অপরকেও জ্ঞানামৃতে তৃপ্ত করিতে সক্ষম? ৮ 

একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্কুকরণণর্ষে গবক্িত শিক্ষিত 
সমাজ পাশ্চাত্য মনীষিগণের পণান্ুগ হইযা সনাতন ধর্মের প্রতি 
বীতশ্রদ্ধ -অপরদিকে ধর্দের প্রকৃত উদ্দেশ বিস্বত মোঁহান্বগণ 
লোৌকাচার ও দেশাচারকেই ধর্মসাধনের খুখ্য উপায় ধরিয়া লইয়া 
তদনুষ্ঠানপরায়ণ, একদিকে বেদাদি শাস্বনিচর তথাকথিত পণ্ডিত- 
গণের বিরুতব্যাখ্যাকলুধিত--অপরদিকে পাশ্চাত্য ও দেশীয় জড়- 
বাদিগণের শ্বকপোলকল্সিত কন্পনীসমষ্টিমাত্র, একদিকে কাঁলবশে 
সার্বজনীন সনাতন ধর্ম নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং 
তত্তৎ সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ পরস্পরের আদর্শে দ্বণা' পোষণ করাকেই 

€ 
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স্বীয় আদর্শে নিষ্ঠার পরিচায়ক মনে .করিয়। সন্কীর্ণতাপ্রযুক্ত পরস্পর 
পরস্পরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত--অপরদিকে সুযোগ বুঝিয়া বিদেশাগত 
ধর্মপ্রচারকগণ স্ব স্ব মত প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত, একদিকে প্রত্যেকেই 
্ব স্ব ধর্মযতসমূহকে কেবলমাত্র ঈশ্বপাগ্ুমোদিত বলিয়া ঘোষণা করতঃ 
অপরাপর মতসমূহকে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলিয়া প্রমাণ করিতে 
নিরত- অপরদিকে প্রকৃত ধর্মপিপাস্থগণ সত্য কি নির্ণয়ে অক্ষম 
হইয়! কিংকন্তব্যবিমূঢ় । এইবপ সময়ে নিখিল ধর্ম্শীস্ত্োল্লিখিত উপ- 
লব্ষিসমূহ স্বীয় জীবনে প্রকটিত করিয়া “বহুজনহিতায়, বহুজনস্থৃখায়” 
সর্বতাবসমন্থিত, প্রীশ্রীরামকষ্জদেব অবতীর্ণ হইলেন । এই অলৌকিক 
দেবমানব খৃবক নরেক্্রনাথকে কি প্রকারে আচার্ধা বিবেকানন্দরূপে 
গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন, অভ্রঃপর আমরা তাহারই আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইব । 

ধাহার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও অলোকপামান্য চরিত্রে বিশ্লেষণ 
করিতে তদীয মাঁনসদুহিতা ভগিনী নিবেদিত।র পুণ্য লেখনীও স্ময়ে 
সময়ে ভাবাবেগে স্তত্তিতপ্রায় হুইরাছে, ধীহার পুত চবিতকাঁহিনী- 
সকল তাহার রুতবিদা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্ুমগ্ডলী সম্মিলিত 
শক্তি প্ররোগ করিয়াও সম'ক্‌ প্র্ফুটিত করিতে সমর্থ হন নাই _ 
বিগত পঞ্চবিংশ বর্ষ হইতে যে ম্হাঁপুকষেব কীপ্তিকাহিনী সংবাদপত্রে, 
প্রবন্ধে, সভা সমিতিতে, পুষ্তকে ব্হুবাৰ আলোচিত হইয়াও চির 
নৃতনই রহিয়াছে -ধাহার অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বার্ভীসমন্থিত অপূর্ব 
উপদেশাবলীর অধধকাংশ পুনঃ পুনঃ বিশ্লেষিত হইয়াও আজ 
পর্য্যস্ত জগতের নিকট দুর্ধোদ্য হইয়া রহিয়াছে, সেই জগছরেণ্য 
আচাঁর্যের চরিত্র ও উপ্দশাবশীর সম্যক পরিচয় প্রদান করিতে 
এবন্প্রকার ক্ষুদ্র গ্রবন্ধের অবতারণা করা ব্যর্থচেষ্টা মাত্র । 
তবে “লোকোত্তরচরিত্র মচাপুরুষগণের পবিত্র চরিত্র আলোচনা 
করিলে মামাদের প্রভূত কল্যাণই সাধিত হইয়া থাঁকে”_ 
এই মহাপুরুষবাক্যে শ্রদ্ধীপম্পন্ন হইয়া আলোচনায় অগ্রপর 
হইতেছি। 
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একদিন প্রসঙ্গ ক্রমে নরেন্্রনাথ শুনিতে পাইলেন যে, কলিকাতা 
সহরের উপকণ্ঠে বাণী রাঁসমণির দেবালয়ে এক অদ্ুতচরিত্র পুরুষ 
বা করেন, যিনি ধর্মের নিগৃঢ় তব্সমূহ বালকবোধ্য ভাষায় গল্পে, 
উপমায় সুন্দরূরূপে বুঝাইয়। দেন । কেবল তাহাই নহে, এই ব্যক্তির 
দেবচরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া বনু ধর্্মপিপাস্থর আধ্যাপ্বিক তৃষা তৃপ্ত 
হইয়াছে । তখন তাহার আজন্ম সঠ্যান্সসন্ধিৎস্থ মন এই 
দেবমানবের সন্দর্শনলাতে কৃতার্থ হইবার আশায় ব্যাকুল হইয়া 
উঠিঙল। একদিন সত্যসত্যই প্রাণের ব্য'কুলতায় দক্ষিণেশ্বরে উপ- 
স্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সামান্য ব্যক্তির মত ক্ষুদ্র একখান বস্ত্র 
কটিদেশে জড়াইয়! এক সদানন্দমময় পুরুন উপস্থিত জনগণকে 
লক্ষ্য করিয়া অমৃত-মধুর উপ.দশ প্রদান করিতেছেন। নরেন্ত্রনাথ 
ইহা দর্শন করিয়া যে প্রশ্ন তিনি হার বনু পর্মীচার্যকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই যে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে 
সক্ষম হন নাই, সেই প্রশ্নের পুনবাবান্ত করিঘা কহিলেন, 
“মহাশয়! আপনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?” কিছুমাত্র ইতত্ততঃ 
না করিয়। এবং তীহার বিম্ময়কে শতগুণ বদ্ধিত করতঃ সন্মিতবদনে 
মহাপুরুষ উত্তর করিলেন, “হ1 দেখিয়াছি; তোমায় যেমন চোখের 
সামনে দেখতে পাচ্ছি এর চেয়েও স্পঙ্টতর াঁবে দেখিয়াছি ।” নরেক্দ্র- 
নাথকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিণার অবসর ন| দিয়াই পুনরায় তিনি বালকের 
মত সরলভ।বে বলিলেন, “আমি তোমাকেও দেখাইতে পারি যদি তুমি 
আমিযা বলি সেই রকম আচরণ কর।” নরেন্দ্রনাথ কি উত্তর 
করিখেন। কি জিজ্ঞাসা করিবেন শাশয়া পাইলেন না, 
বিন্যয়ে চাহিয়া রহিলেন মাত্র । অতঃপর তাহাকে ঠাকুর একান্তে 
ডাকিয়। লংয়! গিয়া বলিতে লাগিলেন, “ওরে নরেন! তুই এতর্দিন 
কোথায় ছিলি? তুই আস্বি বলে আমি অনেক দিন অপেক্ষা কচ্ছি, 
বিষযী লোকের সঙ্গে কথ! কয়ে কয়ে আমার মুখ পুড়ে গেছে, আজ 
এফজন ঘথার্থ কামিনী-কাঞ্চনত্যাগীর দেখা পেলুম |” ঠাকুর নরেন্দ্র- 
মাথের সহিত চিরপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন? 
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তিনি কিন্তুঠাকুরেব এই ভাপ সম্যক হ্ৃদ্যঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া 
তাহাকে উন্মাদৃ বলিন্ন স্থিব কাবলেন। যাহা হউক, নবেন্ত্রনাথ 
তাহার পূর্বোক্ত অদ্ভুত ধাবণ! লইযাই বাটাতে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। 
কিন্ত ইহাব পব হইতেই তিনি যেন কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব 
করিতেন, যাহ তাহাকে মাঝে মাঝে দিণেশ্বরে এই পাগল পুজা- 
রীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইতে বাধ্য কবিত। ঠাঁকুব পুর্ব হইতেই 
বুঝিতে পাবিাছিলেন যে, এ যুবককে কাঁলে জগতের শত শণ" পর্- 
পিপাশ্থ নবনাবাকে পবি$প্ত কাবতে হইবে । নিজ জীবনে 
গ্রকটিত “যত মত হত পথ' কপ সার্দভে।মিক মেণালক আদর্শ প্রচার- 
কার্যে নবেন্দ্রনাথই সমাধুক উপযুক্ত আধব্চাবী, ইহা বুঝিযা তিনি 
অতঃপব এই আজন্মত্যাগা বিবেকবৈবাগ্যপ্রবণ যুবককে পেদাস্তোক্ত 
সাধপ্মার্গেহ পবিগশলিত করিতে প্রবাসা হইপেন। নবেজ্জনাথ 
যে আধিকাবিক পুক্ষ এং জগদন্থাৰ [শেধ কার্য সাধশোন্দেগ্তে 
অবতার্ণ হইযাছেন হহ! নবেন্রমাথ নিজে বশ্বাস করিতেন না। 
একদা কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুব বলেন, “কেশবেব মধ্যে একট। শক্তি 
আছে; নবেন্দ্রেব মধ্যে অন আঠাবটা শক ববেছে 1” ইহা শুনিষা 
সাধাবণ মানব হয* অহঙ্কাবে স্কাতবক্ষ হইত ১ কিন্তু শবেন্দ্র- 
লাখ তৎক্ষণাৎ তাহাব প্রতিবাদ কবিষা কহিলেন, “বলেন কি মহা- 
শর। কোথাব জগাদ্বখ্যাত কেশবচন্্র সেন, আব কোথায় একটা 
ফলের ছেঁড়া নবেন্দ্র পো ক শুনে আপনাকে পাগল বল্বে।” 
ঠান্ুব ঈষৎ হাসিষা উদ্ব করিলেন, “শা কি কবৃণো বল্‌, মা 
দেখয়ে দিলেন, তাই বল্ছি 1” 

নবেক্্রনাথ চিবকাল যুক্তিবাদী, সন্তোষজনক যুক্তি ব্যতীত কিছুই 
মানিতে চাহিতেন না, অপবকেও মানিতে বলিতেন না-সর্ধোপবি, 
প্রত্ক্ষান্তভূতিই ধন্ম, তিনি এই বাক্যের জীবন্ত বিগ্রহস্বদপ ছিলেন। 
ঠাকুর তাবাবস্থাযং লোকের অন্তর বাহির সমস্তই দেখিতে পাই- 
তেন-ব্হুধার শুনিয়াও তিনি এঁকথ! শিশ্খাস করেন নাই। কিন্ত 
পরে বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি ইহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন । 
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পাশ্চাত্য দার্শনিকগথের স্বাধীন চিন্তার পরিপোষক মতসমূহের 
সহিত ঘনিষ্ট পরিচয় থাকা নিবন্ধন তিনি অনেক সময়ে 
ঠাকুরের জগন্মাার সহিত বাক্যালাপ, ঈশ্বরীয় বপদশন 
প্রভৃতিকে মস্তিষ্কের গল বলিয্না উল্লেখ কন্তেন, এবং 
নিরাকারবাদী নরেক্দ্রনীথ ঈশ্বর ' যে সাকারভাবে ভক্তের 
মনোবাসনা পুর্ণ করেনঃ এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস 
করিতে পারিতেন না। একদিন ঠাকুর কামারহাটীর ত্রাহ্মণী 
গোপালভাবে সিদ্ধা গোপালের মার সহিভ স্বামিজীর 
পরিচয় করাইয়া দিলেন 'এাং স্বামিজীকে গোপালের 
মার সাপক-জাবনের অপুব্ব ইতিহাস শুনিবার জন্য আনদশ 
করিলেন। ঠাঁকুরের সম্মতি পাহয়। গোপালেখ মা সাক্রনযনে 
ভাঁক্তগ্রতকগে তাহার অদ্ভুত দশনেব কথাসকল বলিতে আরন্ত 
কাবলেন । সেই প্রথম দিন ঠাকুরের দেহ হইতে গোপালরূপা অপুর্ব 
বালকের (নগমন, তাহার সহিত গমন এবং একা দিক্রমে ছর মাস 
তাহার সহিত লীলাড্নয়, আহারের জ্ন্ক আবদার--এই সকল 
শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্রনাথেব সমস্ত ঘুক্তিতক ভীসিষা গেল। কঠোর 
নিরাকারবাদী নরেন্দ্রনাথ এই লালাভিনয শুনিয়া অশ্রবসঙ্জন করিতে 
লাগিলেন । গোপালের মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা! আমি ত 
লেখাপড়া জান না, তোমরা শব জ্ঞানী, আমার এসব কি সত্য?” 
নরেন্্রনাথের বাক্যস্ক,ি হইল না, তাহার মন তখন বাক্যমনাতীত 
ভূমাপুরুষের অপুর্বণালায় ভূবিয়া [গিয়াছিল। এমনি করিয়া কত 
দিনের কত প্রমাণপ্রয়োগে এবং অবশেষে প্রত্যঙ্গান্্ভূতি লাত করিয়। 
নবেন্্রনাথ সাকার তাবের সাধনায় বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। 
একদিকে অসীম গুরুভক্তি এবং শ্রীঠাকুরের অহেতুক প্রেমে রুতার্থ 
ও তৃপ্ত, অপরাদকে প্রবল জ্ঞানপিপাপা--একাধারে এই জ্ঞান ও 
তক্তির অপূর্ব সমন্বয় আমরা নরেন্রনীথের সাধকজীবনে 
দেখিতে পাই। 

ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথ বি, এ পাশ করিয়া আইন পড়িতেছেন। 


২৩২ উদ্বোধন [ ১৯শ বর্ষ--$র্থ সংখ্য।। 





এই সময়ে আবার পিতৃবিয়োগনিবন্ধন সাংসারিক নান প্রকার 
অভাব অসুবিধা তাহাকে যারপর নাই বিব্রত এবং ব্যথিত করিয়া 
তুলিল। নরেন্দ্রনাথ এই সাংসারিক বিপর্দ ও বঝঞ্ধাটে এই সময় 
দ্ক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারেন নাই। ঠাকুর তাহাকে দর্শন করিবার 
জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন এইরূপ অবস্থায় তিনি একদন দক্ষিণেশ্বরে 
আফিলেন_-তক্তের বেদনা ঠাকুর যেন নিজের বুকে অন্থতব 
করিলেন। সাংসারিক অভাবপূরণের জন্য নরেন্দ্রনাথকে 
অর্থোপাক্নের চেষ্টা করিতে হইতেছে, কিন্তু কোনই সুবিধা করিয়া 
উঠিতে পারিতেছেন না। নবেন্দ্র দুঃখকাতিনীসমূহ ঠাকুরের নিকট 
নিবেদনকরতঃ যাহাতে একটা উপার হইতে পারে তজ্জন্ত তাহ।কে 
ধরিয়া বদিলেন। নির্বগ্ধাতিশয়ে ঠাকুর ননরেন্ত্রনাথকে শ্রীমন্দিরে 
যাইয়া জগন্মাতার নিকট ভতজ্জন্ত প্রার্থনা করিতে বলিলেন এবং 
ইহাও বলিলেন যে, “তুই যা চীইবি মাঁথের ইচ্ছাষ তাহাই পাইবি 1” 
নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরুর আদেশে মন্দিরে উপনীত হইলেন। কিন্তু তাহার 
আঙ্নস বৈরাগ্যপ্রবণ মন, সময়ে সময়ে জাগতিক ছুঃখে দৈন্টে 
বিচলিত হইলেও, পার্থিব সুখসাচ্ছন্দ্যের কামনা! কখনও তাহাতে 
স্থান পায় নাই। 

নরেন্দ্রনাথ দ্রেখিলেন মায়ের ভুবনমোহনরূপে শ্রীমন্দির 
আলোকিত । প্রস্তরযুত্তি ন_-জীবস্ত প্রতিমা! বরাভয়কর বিস্তার 
করিষ। অসীম অঙকম্পাতবে গ্রেহকরুণ হাস্ত করিতেছেন। 
মায়ের কোৌমলকঠোর বিরুদ্ধতাবদ্বরসমন্থিত অপূর্ব বনপন্নাধুরীতে 
তাহার প্রাণ্মন তৃপ্ত হইল। নরেন্ত্রনাথ দুঃখ দারিদ্র্যের কথা ভুলিয়া 
বিবেক বৈরাগ্য, জান ১৬ক্তি প্রার্থনা করিরা বসিলেন। তিনি 
ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন “ক চাইলি ?” 
নরেন্দ্রনাথ শ্রীীজগদশ্বার নিকট যাহা চাহিগাছিলেন, তাহাই 
বলিলেন। এমন কত দিনের কত ঘটনা, কোনট! ছাড়ি! 
কোনটার উল্লেখ করিব! লোকলোচনের অস্তরানে কি অনৃষ্ঠ 
কৌশলে যে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে গড়িতেছিলেন, তাহা বর্ণনা 
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করার শক্তি লেখকেব নাই। অছ্ুত ত্যাগীকুলচুড়ামণি সাধক _ 
ততোধিক অদ্ভুত ঠাহাব আচার্যাদেব 

তখন শ্রীশ্রীঠাকুব পীড়িত,_কাশীপুবে একটী বাগানবাড়ীতে 
চিকিৎসাব জন্য আনীত শইঘাছেন। ত্যাগ বালক তক্তগণ সর্ধৃস্গ 
ছাড়িযা সেবানিরত। নিজ শক্তি শিহ্করন্দেব মধ্য স্শবিত 
করিয়! দিষা তিনি যে লীলা সাঙ্গ কত্রিধাব আধোক্গন কবিতে- 
ছিলেন, তাহাতে আব সন্দেহ নাই। এই সময একদ্দিন আইন 
পরীক্ষার নির্ধারিত ফিব টাকা জম! দিতে গিয়া নবেন্দ্রনাথেব 
অডভুত ভাবাস্তর হইল--অনিত্যেব জন্য অযথা আগ্রহ ও শক্তিক্ষয় 
করিতেছেন বলিষা হৃদবে অসীম বেদনা পাঁহলেন। অদ্ভুত 
তীত্র বৈবাগ্যেব তাড়নায় উন্মত্তবৎৎ নবেন্দরনাথ একবদ্ে নগ্রপদে 
ছুটিযা কাশীপুবের বাগানবাড়ীতে আসিযা উপস্তিত। সেই দিন 
হইতে ঠাকুবের অনন্ত করুণা নিঃশেষে অন্থভব কবিষী সাধনতজন 
ও প্রভুর সেবা ব্যতীত অন্য সমস্ত কশ্মাই পরিত্যাগ করিলেন। 
শ্ীশ্বীযাকুবেব উপদেশে নবেন্নাথ প্রাই বঙ্জনীযোগে দক্ষিণেশ্বরে 
যাইয1! সাঁধনভঞ্জন কবিতেন। সে প্রবল উত্সাহ, কঠোন ইক্জিষ- 
নিগ্রহ, দৈহিক তভোগবিলাস বজ্দন কপিযা অনন্যমানসে সত্া- 
স্বরূপকে লাত কবিবাব অপুর্ব চেষ্টা বর্ণনাতীত। একদিন 
স্বামিজীকে আর দেখিতে পাঁওঘা গেল নাী। পবম্পব জানিতো পার! 
গেল, তিনি তপস্তা কবিবার জন্য গৈবিক বন্ব ধাবণকবতঃ বুদ্ধগযাঁষ 
গমন করিধাছেন। তথাব কিছুদিন কঠোব তপস্যা অতিবাহিত 
করিযা পুনবাঁষ কাশীপুরেব বাগানবাড়ীতে ফিশিয়া আসিলেন। এ 
যাত্রায় স্বামিজী যেন বুঝিতে পাবিলেন, যে অতৃপ্ত পিপাসা কাতর 
হইয়া তিনি উদ্‌ৃত্রাস্ততাঁবে ছুটাছুটি কবিতেছেন এই দ্রেবমানবেব 
অহেতুক কৃপা ব্যতীত সে পিপাসা তৃপ্ত হইতে পাবে নাঁ। এইবার 
নরেন্্রনাথ শ্রীগুরুচরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন ; সত্যা- 
লাতের জন্য ব্যাকুল আগ্রহ তাহাকে পরিবাববর্গের অশেষ কষ্ট- 
সত্বেও তাহাদের প্রতি উদাসীন করিয়া! রাখিল । আহারনিজ্রাদি 
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জেবিক ধর্মবিহান হইযা তিনি ধ্যান, জপ ভজন ও ঈশ্বরচর্চ। 
এবং প্রভুব সেবা কালাতিপাত কবিতে লাগিলেন এবং অদ্ভুত দৃঢ়- 
নিষ্ঠান সহিত আগুক-প্রদশিত পঞ্থাবলম্বনে সাধনপথে ক্রত অগ্রপর 
হইতে লাগিলেন । 

পুর্ব পুর্ব মহাপুকন5পিত সম আলোচনা করিলে 
আমব দেখিতে পা যে, হ্াহবা বেশ কাল, পাএঞ বিবেচনা 
করিয়া মুক্তিব নব নব পন্থা আবিষ্ছাব কবিবাছেশ ; কামকাঞ্চনেব 
প্রবল আকর্ষণে অবিচলিত থাকিয়া তীহাল। স্ব স্ব কাণ্য সম্পাদন 
করিযাছেন; তাহাদেন জপ ৩প' সাধন ভজন যাকিছু সবই 
গবহিভাঁষ। নিব শুঞ্জি কিংবা অপব কিছু কামনায় নহে, এবং 
উাহাব। ইচ্ছাখরে বাস্পর্শ'দি সহাঁবে কাণ্ডাকাও জ্ছানহাঁন পশুতুল্য 
মানবহৃদযল্কও দেবভালে পাবপুলিত করিত ধন্ষশক্তি সঞ্ধাব করিতে 
সক্ষম 'ছলেন। স্বামিজীৰ জীবনে যে এইগুলি পূর্থমারায় প্রকটিত 
হইযাছিল, অতঃপন আমরা তাহাবই আলোচন। কাব?। 

এক দিন কাশীপুবেব বাঁগানবাডীতে প্রঙ্গালভ হোমকুণ্ডেন 
সন্ধে এ।যুক্ত নবেক্নাথ ধানিমণ। এমন সদ্য অকুভব করলেন যে। 
স্পশ্মমি।বে অপবেব ননোবাজ্যে অছুহ পরিপর্তন আ "যা ধর্মভাববিশেষ 
সঞ্চাব করিবার শক্তি তাহার প্রবুদ্ধ হইফাঁছে। খলস্লভ চপলতা- 
বশভঃ তিনি পার্ধে দণ্ডাঘমান জনৈক গুকভাইযেব উপব উহা! 
পবীক্ষা করিতে গিষা, তাহার ধর্মজীবনে আমুল পর্বিধর্তন আমিঘা 
দিয়াছিলেন । ঠাকুব ধ বিষষে জানিতে পারষা তাহাকে নিকটে 
আহ্বান কবতঃ শাসনবাক্য প্রযোগ কবিষা কহিলেন, “না জম্তেই 
খরচ? আব ওর [ক অনিষ্টটা কণ্ি বল দক?” তৎপর তিনি সহস! 
কাহাবও ভার নষ্ট করিতে নাই, এই কথা তাহাকে বিশেবরূপে 
বুঝাইয়। দিযাঁছলেন। 

এই কালে ন্নামিজী যে অসাধারণ অধ্যবসায়, গভীর শ্রদ্ধা ও 
প্রবল_সত্যান্ুরাগসম্পন্ন হইয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহ! 
উপস্থিত অন্ঠান্ত ভক্তম্গুলীকে বিশ্মিত ও স্তাম্তত ক'রয়াছিল। 


বৈশাধ, ১৩২৪।] শীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ । ২৩৫ 





শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বদাই অন্যান্ঠ ভক্তণগুলার নিকট তাহার ভূয়সী প্রশংসা 
করিতেন । সাধনপখে বুর অগসর নপেন্্রনাঁথ বুঝিতে পারিলেন, 
নির্বিকল্প সমাধ্লাত ব্যতীত কিছুতেই তাহার আধ্যাম্মিক 
পিপাগা পরিভপ্ত হইবে না; অথচ পুনঃ পুনঃ চেষ্ট করিয়াও এ বিষয়ে 
সফল গাম হইতে পারধিতেছিলেন না! 

নীরব গভীর রারি। কাশীপুরের উগ্ভানবাটীক।র দ্বিতল কক্ষে 
শ্রীশ্রীঠাকুর রোগশব্য।য় শায়িত । পার্শে দাড়াইয়া নরেন্দরনাথ। কক্ষে 
অপর কেহ নাই। আজ নরেন্দ্রনাথ সঙ্গল্প করিগা আসিয়াছেন, যে 
কেন পায়েই হউক নিব্রিকল্প সমাধি লত করবেন । কারণ, তিনি 
জানিতেন যে ঠাকুরের কুপায় সকলই সম্ভব হইতে পারে। সামান্তমাত্র 
কামনা থাকিলে নিন্বিকল্প সমাধ হইতে পাবে না, তাই ভশবান অজ 
ভাবী জগদৃগুরুত্ন অসীম হ্যাগশক্তি পরীক্ষ, করিতে উদ্যত হইলেন । 
নরেন্দ্রনাথের দিকে সন্গেহে দৃষ্টিপাত করিগ ঠীকুর কহিলেন, “নরেন, 
তই কি চাস্?” আুযোগ বুঝিয়া নবরেক্জনাথ উত্তর করিলেন, “সর্বদা 
সমাধিস্থ হইয়া থাকিতত চাই।” ঠাকুর হাসির বলিলেন, “ও ত 
ছোট কথা, তোকে কালে সমগ্র জগতে ধরন্ম্বান কর্তে হবে।” এ কথা 
স্বামিজীর মনঃপুত হইল না, তিনি পুনঃ পুনঃ প্য!কুলতাবে সমাপি- 
লাঁতের আশায় প্রার্থনা! করিতে লাগলেন! ঠাকুর সে সমস্ত কথার 
কোন উত্তর ন! দিয়া পুনরাঘ বলিলেন, “সাধন কর্বার সময় আমার 
শষ্টেষ্ব্যা লাভ হয়েছিল, তা কোন দিন কোন কাজে লাগেনি, তুই 
নিবি? কালে তোর অনেক কাজে লাগিবে।” শ্বামিজী জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “মশায়, ওতে ভগবানলাভের কোন সুবিধা হবে কি?” 
ঠাকুর উত্তরে কহিলেন, “ন। তা হবে নাবটে; কিন্তু ধহিকের কোন 
বাসনাই অপূর্ণ থাকৃবে না।” কিছুমাত্র ইতত্ততঃ না করিয়া তাগিশ্ে 
নরদেব উত্তর করিলেন, “তবে মশায়ঃ ওতে আমার দরকার নাই ।” 
পরীক্ষা শেব হইল -নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক তা1গশক্তি দর্শনে 
আনন্দে ঠাকুর বিজয়ী বীরকে আশীর্বাদ করিলেন, “তোমার নিধিকল্প 
সমাদি লাত হউক ।” ইন্দ্রিষপ্রত্যক্ষ আপেক্ষিক সত্যসমূহ তাহার 


২৩৬ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা । 





সম্মুখ হইতে অন্তহিত হইল, দেশকালনিমিন্তের পরপারে অবস্থিত 
নিজ বোপস্ববপ আত্মা স্ব মহিমা বিরাজ করিতে লাগিলেন; 
নামরূপের গণ্জীশ্দে করিয়া নরেক্্রনাথ নির্বকল্প সমাধিতে আম্মহারা 
হইলেন । 

বভক্ষণ ধরিধা স্বাঁমজী নিশ্চল পাষাঁণবৎ হইঘাঁ এ অবস্থ'য় বাপন 
করিলেন, ভর পর হাহার সমাটি ভঙ্গ হইল । তিনি অনুভব করিলেন, 
হাল মন সম্পূর্ণদপে কামনাশন্য হইলেও একটা অণশ্য অলৌকিক 
শক্তি ঠাহাঁকে ইচ্ছাঁন পবকদে .জার কলিঘা পঞ্জেন্দিয়গ্রীভ বাহ 
জগতে নামাইয1 .লইণা আসিতেছে | অনুভব কর্পিলেন, বভক্ষন- 
হিতাঁয় বহুঙ্জনসুখাঁষ অপনোক্ষান্নছতিলন্ধ সত্য প্রান করিব ।” এই 
মহতী কামনার কত ধরিনা তাহার মন নিন্বিকল্প অ স্তা হই,ত প্রত্যা- 
বুত্র হইল । অন্তশ্ব কবিলেন, জগতের ছৃঃখদৈন্যপ্রপীড়িত মোহন্রান্ত 
জীবকুলকে স্বযং জ্ঞানাদূতে পবিতৃপু হইয়া উক্ত অশুত পান করিবার 
জন্য আহ্বান করিতে এবং ভারতের অভীত গেব খষকলের ন্যায় 
তাহাকে ও জলদমন্্ে গাহিতে হইবে-শধন্ত িশে অমুতস্য পুরাঃ আষে 
ধাম'নি দিব্যানি ভ্ঠ,ঃ| বেদাহমেতং পুকদং মহাশ্থম আদি বর্ণম্‌ তমসঃ 
পবস্তাৎ) তমেব বিদিত্বাতমৃহ্যমে ত নানাঃ পন্থা বিদ্যতেইযনায় ॥” 

এদিকে ঠাকুরের গলরোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাই ত লাগিল। ভক্রগণ 
বুঝিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর শীঘ্বই লীলা শাঙ্গ করিবেন। ঠাধর প্রায় প্রতাহ 
নরেন্দ্রনাথের সহিত ২৩ ঘণ্টা কাল রাত্রিতে এক।কী যপন করিতেন। 
কেন করিতেন, তাহা অদ্যা্ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই, 
তবে আমরা করত আছি, এই সমধে ভবিষ্যৎ রামকুপ্সজ্ঘ পরিচালন 
বিষয়ে শ্রী-ক্ত নরেন্দ্রনাগকে নানাপ্রকার উপদেশাদি প্রদান করিতেন । 

এই কালে অন্যান্য বালক ভক্তগণকে ঠাকুর নবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 
বলিয়াছিলেন, “ও যে দ্রিন চিন্তে পার্বে যে আম কে,সে দিন আর 
ওর দেহ থাকবে না; এখন সে কথা চাবি দেওয়। রইল, ওর শরীর- 
মূন সহায়ে জগদন্া অনেক কাজ করিয়ে নেবেন ।” নরেন্দ্রনাথ সপ্তর্থি 
মগুলের এক খষি, জীবোদ্ধারের জন্য সমাধি হইতে বৃযুখিত হইয়া 


ইবশাধ, ১৩২৪ |] শ্রীমড স্বামী বিবেকানন্দ । ২৩৭ 





আপিয়াছিলেন, ইহাও ঠাঁকুর ভক্তবৃন্দকে বলিয়াছিলেন। কখনও 
এগুকদেব”', কখনও “শঙ্কর!” কখনও বা “নারদ” বলিঘাও অতিহিত 
করিতেন। এ সম্বন্ধে পৃর্জনীয় শ্রীযুক্ত যোগানন্দ স্বামিজী একদা 
বলিয়াছলেন, *শ্বামিজীর মধ্যে খমির সমাধি-তৃষ্তা, শুকের মায়]- 
রাহিত্য, শঙ্করের জ্ঞান ও নারদের ভক্তি একত্র মিলিত হইয়াছিল; 
তাই ঠাকুর ভীহার বিভিন্ন ভাব লক্ষা কন্যা এক একবার এক এক 
নামে অভিহত করিতেন এবং বলিতেনঃ “এত বড় আশার আর আসে 
নাই। 

একদিন কাশীপুৰব বাগানের খবচপত্রাদিব হিপাব লইয়। ত্যানী 
বালক ওক্তগণেব সহিত,গৃহী ভক্তগণেব মনো মালিন্যও উপস্থিত হখ। নিল- 
স্তর সেবানিরত ভক্তগণ এঁ ঘটনা গৃহী ভঞ্তগণেব সাহায্য প্রত্যাখ্যান 
করেন। নরেন্্রনাথ ঠাকুরকে পব নিবেদন করিষা অভিমানতরে 
বলিয়াছিলেন, “কারও সাহাধ্য নেবাব পববার নেই, আমবা ভিক্ষা] 
করে তোমার চিকিত্সা চালাব।” ঠাকুব সজলনঘনে শ্সেহপূর্ণন্বরে 
কহিলেন, “ওবে আমি কি ধনদৌলত চাই? তোবাই আমার সব, তুই 
আমাকে কাধে করে যেখানে নিযে যাবি সেইখানেই যাব ।” ঠাকুর 
কি ইঙ্গিত কবিয়া বুঝাইলেন থেঃ যেখানে ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য 
সেইখানেই খাঁকিতে তিনি ভালবাসেন ! লীলামধ ঠাক্ুবেণ পৃত জীবনী 
আলো।,না কবা আমাদের উদ্বেন্য নে । তাহা সব্ববিধ আধ্যাত্মিক 
অন্ুভূতিপমুহেব যৌগাভম উত্তবাঁধিক্সীরী নবদ্দেব আীবিবেকানন্দের 
অনুষ্টপূর্ব কার্যাকলাপ ও উণদেশাবলা আলোচনা করিলেই 
ঠাকুরের লীলার কিয়দংশ জদঘঙ্গম +র' যাইতে পাণববে। 

যে শক্তি যুগে যুগে ধর্মস্থাপনেব জন্য করুণায় অবতীর্ণ হন, 
শ্রীরামকুষ্জ যে তাহার সমগ্রিস্ববপ ছিলেন। "বাব শুশিয়াও এবং 
বুঝিয়াও শ্বামিজী তাহাতে সম্পূর্ণ আস্থা স্তাপন করিতে পারেন নাই। 
দেহত্যাগের ছুই দিন পুর্বে ঠাকুব বোগশযায নিদ্রিত, পাশে ঈাড়াইযা 
নরেন্্রনাথ ; এমন সময়ে তাহার মনে হইল, এই সময়ে ঠাকুর যদি 
নিজে আমার সন্দেহ 'তঞ্জন করিয়া দেন, তবেই বিশ্বাস কবিব, 


২৩৮ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্--৪র্থ সংখা. 





নচেৎ নহে। অন্তর্যামী ঠাকুর চক্ষু মেলিয়! নরেন্রের দিকে 
চাহিলেন; দুঢ অথচ করুণাপুর্ণ স্বরে কহিলেন, “নরেন এখনও 
তোর বিশ্বাস হইল না! যে রাঁম যেকৃষ্ণ। সেই এবার একাধারে 
রাষকষ্চ) কিন্ত তোর বেদান্টের দ্রিক দিয়ে নয়?” এইবার স্বীমিজীর 
সকল সন্দেহ দূর হইল। তাই তিনি উত্তরকালে জলদমন্দ্রে 
ঘোঁধণ! করিয়ীছিলেন-- 

প্রাশ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মৃথিত্ব। 

দত্বং যস্ত প্রকরণে হরিহরত্রক্মাদিদেবৈব্বলন্‌। 

ূর্ণং মত্ত, প্রাণসারৈভৌমনারায়ণানামূ, 

রামরষঞ্তন্থং ধতে তৎপুর্ণপাত্রমিদ্ং ভোঃ ॥ 

_পত্রাবলী, ২য় ভাগ। 


ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস । 


গ্রীক-দর্শন ] [ এরিষ্টটল । 
শকানাইলাল পাল, এম, এ, বি, এপ | 

( পূর্বপ্রকাশিতের পর ' 

(1,0210--গ্যায় শাস্স |) 
দর্শন বলিতে কি বুঝায়, সে কথা এস্প একবার হরণ কর! 
দরকার । গ্রাচীন আধ্যখধিরা সত্যানুসন্ধীনে ব্যাপুত হইধা সকল 
জিনিষের মূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাদের প্র্ও তাই ক্ষুত্র 
ছিল না। তাঁহার এমন এক বস্ত জানিতে চাহিয়ান্ছিলেন, বাহাকে 
জানিলে যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান জন্মে । প্রাটীন কালে সত্যত্রষ্ঠা 
খধির1 যে তত উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সে তত্ব পাশ্চাত্য দার্শনিক- 
গণের নিকট সম্যক প্রতিভাত হইয়াছিল কিনা নিঃসন্দেহে বলা 
যায় না; তবে একেবারেই যে সে তত্ব তাহাদের? নিকট অজ্ঞাত ছিল; 
একথ। মনে না করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে । জ্ঞান্বিশেষ 


বৈশুর ১৩২৪1]. ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস। ২৩৯ 


প 


অপেক্ষা জ্ঞান্সামান্তের যে ম্র্যাদ) অধিক সে কথা সক্রেটাস প্রথম 
প্রচার করেন ; প্লেটে! সেইট্ীকে লঙ্গ্য রাখিয়া বিশেষ হইতে জাতি, 
জাতি হইতে পরুতর জাতি, পরতর হইতে পবৰভম জাতিতে উপনীত 
হওয়ার প্রণালী অবলম্বনে মূলতব্বে শানলাঁভ করিতে সক্ষম হইয়া- 
ছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। কেনন। যুলতদ্ব তাঁর মতে 
জ্ঞানস্বরূপ--কল্যাণস্বরূপ। দার্শনিক পাঠকবর্গ অবগ্র বুঝিতে পর্দরি- 
বেন, ইহার উপর আর কোন গুঢতব তন্বেব পরিচয় দর্শন শাস্ত্রে 
মিলিবে না। কেহ কেহ হর্য ত প্রশ্ন কবিবেন। তিনি সচ্চিদানন্দ _ 
কই প্লেটো ত আনন্দন্বরূপের বিশেষ কোন পরবিচঘ দেন না, তবে 
কফি বুঝিব সেটা তাহার অন্থৃভূতিগম্য হঘ নাই? প্রথমদৃষ্টিতে 
আমাদেরও তাহাই মনে হহযাছিল কিন্তু পাস্তবিকই কি তাহাই 
সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? একটু প্রণিধান কারনেই বুঝা যাইবে, ওরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওষা যুক্তিধস্ত হইবে না-কাবণ, সৌন্দধ্য তাত্বেব 
আলোচনায় অম্বা দেখিধাঁছি আন্দস্বরূপ (টোবধ উপলব্ধির বিষয় 
নাহইলে তিনি কখনও পসোন্্য্যস্বকপকে খুলপদার্থেৰ সহিত এক- 
প্রকার অভিন্ন মনে করিতেন না। অপর পঙ্ছে কলাণস্বব্প বিচাত 
কালে স্ুখছুঃখাতীত আননাস্ববপের প্চিষ পাইরাছি। সুতরাং 
প্রাচীন সতাদরষ্টা খধিগণের মধ্যে ঠেটোপ স্থান নন্দেশ ক্পতে আমাদের 
স্বভাবতঃই প্রনৃত্তি হয়। পরন্ত !ভন্ন দেশে ছিন্ন অবস্থায় তিন্ন চিন্তা- 
জরণীলী। অবলম্বনে ৰতান মুল দাভি)র পন্ধান পাইরীছেশ বাঁলয়ীই আমর 
নিঃসক্কষোচে বলিতে পারি না, যে তত্ব আ্যখষিরা প্রত্যক্ষ করিয়া 
ছিলেন সে তত্ব প্লেটো বা অণর কোন পাশ্চশ্য দার্শনিক সম্যকৃভাবে 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 

সুতরাং বুঝ) গেল, দর্শনের উদ্দেশ্ট মুূলতন্ত নির্ণয | বিশেষ পদার্থ 
বিজ্ঞান বা দর্শনের “বিষয় নয। ইহা প্লোটা বুঝিয়াছিলেন এবং 
প্লেটো-শিষ্ঠ (কোন কোন এঁঠ্হাপিক এই বাক্যে দোষ দেখিলেও 
আমর! তবু বলিব, এরিইটটলও তাহাই বুঝিয়!ছিলেন-_ 3০157706 
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২৪ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ-_ওর্খ সংখা । 





কোন কোন পাঠক হয়তমনে করিবেন, এরিষ্টটলের . দর্শন 
আলোচনায় এসকল অবান্তর কথার প্রয়োজন কি? প্রাচীন খষিরা 
কি সিদ্ধান্ত করিযম়্াছিলেন-প্লেটোই বা কি বুঝিয়াছিলেন. সে সকল 
কথার অবতারণ।র কি প্রয়োজন? প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে, একটু 
প্রণিধান করিলেই বোধগম্য হইবে। 

পাশ্চাত্য ন্ায়শাস্ত্রের সহিত ধাহাদের সামান্যমাত্র পরিচয় 
আছে তাহাবাই জানেন, এরিষইটলই ন্যায়ের স্থাপনকর্তী। ন্যায় 
শান্সের কার্য কি?--প্রতিপাদ্ন করা । কি প্রতিপাদন কর? 
-সত্যাসত্য নির্ণয় করা। এই কার্যে অঞ্রসর হইতে হইলে একটী 
প্রণালী-াবশেষ অবলম্বন করিতে হয় -তাহাঁকে ইংরাঞ্জি ভাষায় 
9)1192191) বা নিগমনমূলক যুক্তির প্রর়োগপ্রণাণী বলে। এই 
প্রণীলী কিরূপ, একটী উদাহরণ সাহায্যে বুঝা ইতে চেষ্টা করা ঘাঁউক। 

17001117156 সোধ্যাবয়ব" মান্ুষমাত্রেই চেতন । 

8111) 1)7617156 ( পক্ষাবযব)_ রাম একটী মানুষ । 

(:0101005107) (নিগনাবয়ব '-সুতবাঁং বাম চেতন। 

ইহাই হইল এ প্রণালী । এখানে প্রশ্ন উঠিবে, ইহা! ত অবরোহণ 
প্রণালী-ইহার দ্বারা মুল সিদ্ধান্তে পৌছিব কিরূপে? কথাটা ঠিক। 
নিগমনমুলক যুক্তির বলে ব্যাপক পদার্থ হইতে তথদন্তর্গত ক্ষুদ্র বা 
বিশেষ পদার্থে উপ্রনীত হওয়াই সম্ভব। পরন্ত লিশেষ হইতে জাতি 
বা! পরজা1তি হইতে পরতর জাতি ক্রমে আরোহণ প্রণালী অবলক্ষনে 
যূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিগমনমূলক যুক্তির কার্য্য নয়। তবে 
এরিষ্টটলের বিশেষত্ব কোথায়? 

উপরে যে উদ্ধাহরণটী দ্েওস! হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা! যাই- 
(তছে। যেটী সিদ্ধান্ত হইল সেটা সাধ্যাবযসের উপর একান্ত নির্ভর 
করে । সেট যদ্দি ভরমশূন্া না হয় তবে সিদ্ধান্তে ভ্রম থাকিবেই থাকিবে । 
তাবৎ সিদ্ধান্তের পক্ষে এই নিয়ম অলঙ্বনীয় । মন্ুযু মাত্রেই চেতন 
ইহাকে আবার প্রতিপাদনের বিষয় করা যাইতে পারে কিন্তু সেটা 
করিতে হইলেই মনুষ্যকে তদপেক্ষা এমন একটী ব্যাপকতর পদার্থের 
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তান্তর্গত (যথ!। প্রাণী) কবিষা লইতে হইবে-_যাহাঁন চৈতন্য 
বিদ্যমান। এই প্রণালী হইতে আমলা বুঝিতে পাবি, যাহা 
প্রতিপাগ্ভ অথবা ন্যাধশীন্ষেব ভাষাঘ, নিগমনাবযন মাতেই 
ব্যাপকতধ সআ'ধ্যাবযবের জপেক্ষা বাখে এলং শেই সাধ্যাবযবকে 
আবাব প্রকাসাস্তবে প্রতিপাচ্ছেশ বিমা কণা সঙ্গগ তখন উহা 
সাধ্যাবষবটী আব সাঁদ্যাবষব বহিবে *1 তখ" একটা নিগমনাধযব 
হইযা দাডাইনে এবং তাহাব সাধা।বণপ হ্চাবু গ্রণীলাবেই চেতন । 
প্রণালী হইবে এইকপ- প্রাণী মারেই চেতন, সশ্ুদ্য গণ স্থতবাঁং মনুষা 
চেতন। 

এখন আব একটী প্রশ্ন উঠে, এই যে প্রণালী ইহাৰ মুল 
কোথায? মূল নিবপেক্ষান্মভূতি (1120011060510৮1641 56 ২ 
নিরপেক্ষ লা স্বতঃপসদ্ধ বলিব কেন? কারণ উহাই যুক্তিৰ 
মৌলিক নিষষ-চিষ্তাপ্রণালী অগ্যপ্ধপে প্রশাহিত হইতে পাবে 
না। যাঁহীব উপ বাষে সাধাব্যবের উপব নিব কবিষাঁ যুক্তি 
প্রণালী সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন কবিতে শগপব হইবে স্টৌযদি প্রতিপাছয 
হয, তাহা হইনে সেটী আব মূল সাধ্যাবযবদ্দহি” না। মগ সাধ্যাবযব 
যেটী হইবে সেইটীকে আব প্রতিপন্ন কনা অর্থাত সুক্তিবলে প্রতিপন্ন 
কব সম্ভব নয । মুল দাঁধ্যাববব হন মুল ঠত্ একই কথা । কোন 
দর্শনিক এবিষ্টটলেন ন্যাধদর্শনকে কেবলমাত্র প্রমাণ-গ্রবোগ- 
প্রণালী-বিষঘক বিজ্ঞান বলিষা উল্লেখ কবেন কিন্তু ইতিপৃর্কের 
যাহ! কথিত হইল শাহা হইতে বুঝা যাব, এবিই্টলের ন্যাঁষদর্শনকে 
এ আখ্যা প্রদান কবিলে ভীহাব মর্ধ্যাদীহানি কৰা হয। মুলতন্তের 
অনুসন্ধান এ শানে মুখ্য উদ্দেশ্য-যুক্তিন প্রযোগপ্রণালী বিচার 
কর! গৌণ উদ্দেশ্ত | 

প্লেটো-দর্শন আলোচনাকালে অমেকেই মনে কবিবেন, এবং 
সে কথা প্রথমে মনে হওষ। খুবই স্বাভীবিক যে, প্লেটো হুইটী পৃথক 
জগৎ স্থষ্টি কবিষ! গিষাছেন-- একটী তাবজগতবা জাতি, অপবট প্রত্যক্ষ 
জগঞ্খ বা বিশেষ এবং উহ।দেব মধ্যে কোন সন্ন্ধ থাকিতে পাবে না। 





২৭২. উদ্বোধন । [১৯শবর্ষ ছর্থ সংখ্যা & 





বস্থতঃ প্রটো উহাদের সন্ষষ্ষবিচাৰ কাঁধ্য অসম্পূর্ণ ই বাখিয়া 
গিবাছিলেন। তাই বলিব! এস শন্বন্ধেব আশাষ পর্যন্ত তাহার দর্শনে 
পাঁওগা যাখ না একপ মনে কবা অযৌক্তিক । সেউ আভাষেব কথ। 
অ'মবা প্লেটো দর্শনালেচনাধ অল্পবিস্তব উল্লেখ কবিযছি। সেই 
সন্বন্ধেব সম্যক্‌ খিচ,.বে এবিষ্টটলহ প্রথম প্রবৃত্ত হন এবং তিনিই প্রথমে 
সিদ্ধান্ত কবেন ষে, এই প্রত্যক্ষ জগঞ্ সেউ তভাঁবজ্গভেব সহিত গভীর 
ঘনিষ্ঠ সুকে আবদ্ধ- নিগমনাবযব যেমন সাঁধ্যাবযবের শহিত অচ্ছেদ 
সম্বদ্দধে আবদ্গ সেইবপ বিশেষ পদার্থমাঁনেই জাঁতিব সহিত সম্বন্ধ 
বিশিষ্ট । 

এতক্ষণে বুঝ । গেল, স্াঘদরশন বলিতে কি বুঝা সে কথা বিচাঁব 
কব! আঁমাদেব কেন প্রথমেভ প্রমোজ্ন হউবাছিল। এনলিষ্টলের 
মভে এই খুক্তিপরণালী অঙ্গাত থাঁকিলে মনরে পক্ষে মূলসিঙ্গান্তে 
উপনীত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব | 
ইতিপর্দে যাহা উলিখিত হইল তাতাভে কেহ কেহ হযত মনে 
কনিবেন, এবিই্টলেন মঠহামত যথাযথছানে লিপিবদ্ধ হইল না । কারণ, 
তিনি গভ্যক্গ পদার্থের উপল তিল্কিষ্থাপন কবণা দর্শনশান্ত্র ও তদন্র্গত 
হ্য(যশান্দ গঠিত কবিষাছি.লন | এমন কি, কোন কোন এতিহ(সিক 
বলেন, ভাবক্গগংকে কান্সানক বলিশা প্রতিপন্ন কবিষা বাশ্তব- 
জগতের সহাতী এরতিপন্ন কবাই ভান এবট্টটলেব ) উদ্দেগ্ত ছিল । 
কিন্তু সে কণা যুন্ভিঘুভত নব কাঁব্ণ, প্লেটো থে দুল সিদ্ধান্তে উপনীত 
প্হইযাছিলেন এবং দর্শনশান্ের মূল উদ্দেত যাহা স্থিব কবিযাছিলেন, 
সেই দুইটী বিষে এবিঈটলেব মতানৈক্য ছিল নাঁ, এটী স্ব্ববাদীসম্মত 
কথা। সপাবণ বিষযেব জ্ঞানপাভই দর্শনের উদ্দেত্য, এই কথা একিষ্ট- 
টলেব মতান্ধাণী হইলে ভাবজগতৎ্কে উপেক্ষা কবা চলে না, অস্বীকার 
করা ত দূবেব কথা । পক্ষান্তবে উহাকেই প্রত্যক্গ জগতের মুলতিত্তি 


বলিষ। সিদ্ধান্ত কবিতে হয । 


সৎকথা। 


যিনি ভগবানকে চাঁন তিনি দত্তাত্রেয়, বুদ্ধদেব? শঙ্করাচার্যা, চৈঙ্ন্ 
মহাপ্রভু প্রভৃতি মহাঁপুরুষগণকেও মান্বেন। কারণ এরা হলেন 
মহ মহা জ্ঞানী--তগবানের দর্শন লাভ কনেছেন। এঁদের মেনে 
চল্লে, শ্রদ্ধাতক্তি করলে, হিংস! দ্বেষ চলে যাবে, দুঃখ দুর হবে এবং 
তগবানকে বুঝ তে পারবে! 
সঃ সা 
যার যা ভোগ আছে ভুগ্বেই। বাধ! দিলে কি হবে? মাঝে থেকে 
অপরেব বিষনজরে পড়া । ভগবানকে নিয়ে পড়ে থাক, তাহলেই 
কলাণ হাব। 
ক ০ সং 
যার হবার তার হবেই ' যে ভগবানকে চাপে ভীকে ডাকৃবেই, 
ঘে চায় না, সে কেন ডাকবে? 
না খ ফা 
লেখা পড়া শিখে, ত্যাগী মহাপুরুষদের জীবন দেখে শির্ষশলাভ 
ন1 করলে, লেখা পড়া সমস্তই বৃথা! 
০ ০ ধু 
উদ্দেশ্টহীন জীবন অতি খারাপ। মানুষের একটা না একটা 
উদ্দেশ্য থাঁকা বিশেষ প্রয়োজন । উদ্দেশ্য না থাকলে উন্নতি হয় না। 
লক্ষ্য স্থির করে একটা কাঁজে জোঁর করে লেগে থাকতে হয়। তবে 
ধার উদ্দেশ্ত যত মহৎ, তিনি তত বড়। 
কী ক গু 
সংসারে ছেলে মেয়ে, ধন দৌলত সব আছে, অথচ যাঁর 
ভগবানের অভীব বোধ হয়, তিনিই তাগ্যবান্‌ পুরুষ । 
ক গা য় 


ভগবানের মায় বৃষা কঠিন। ক্ষুদ্রজীব হয়ত মনে করে-_ 
ণ্‌ 


২৪৪ উদ্বোধন । [১৯শবর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা। 





লাফিয়ে গাছে উঠি, চন্দ্র কুরয্য ডিঙ্িয়ে যাই। কিন্তু তারা বুঝে না, 
ত্বগবানের দয়া ব্যতীত কিছু হয় নী। তাঁই ত জীবের এত দুর্দশা । 
তাঁকে ছেড়ে কি কোন বড় কাজ হয়? 
গু ঙ ১৪ 
যে ভয় কৰে, সংশয় করে তার কি সংসারে, কি ধর্মজগতে কোথাও 
উন্নতি হয় না) এতে মন সঙ্ছুচিত হয়ে যার) যিনি সত্য লাভের জন্ট 
জগৎ আছে কি নাআছে গ্রাহ্ না কবে অগ্রীপর হন, তিনিই বীর, 
তিনিই শ্রেয় লাঁত করেন। 
% ক গা 
শ্রীকৃঞক ভগবান্‌, যুক্জিদাতা, কর্তা, বিধাতা, ভিনিও সংসারে 
জন্মগ্রহণ করে পিতামাতার সেবা শুশাধা করেছিলেন, তীহাদের 
ভরণপোষণ করেছিলেন । হে জীব, তোমবাঁও পিতামাতাকে ভক্তি 
কর, পূজা কর। যেপুত্র এরূপ করে দেই ভাগ্যবান । 
সঃ ক ১ 
থাওয়া পরার কষ্ট না হলেই হল। অর্থ বেশী হলে ভগবানের 
স্মরণ যননে বাঁধা উপস্থিত হয়। দু'চার জন এমন ভাগাবানও 
থাকেন ধারা বুঝতে পারেন অর্থই অনর্থ ঘটায়। আর অর্থ দিয়ে 
পরিবার বল, ভাই বল, বন্ধুবল তাদের কিছুতেই মন যোগাতে 
পার্বে না। অর্থের আকাজ্ষা ধত কম হয়, ততই ভাঁল। 
চু ্ ক 
গুরুবাকো সংশয় করলে কখনও ধর্ম হয় না। একজনের উপর 
নির্ভর করা কি কম কথা ১ সুখ আস্থক, ছুঃখ আসুক গুরুর আজ 
প্রতিপালন করে চল্তে হবে--তবেই মঙ্গল । 
ক ফু ক 
চরিত্রহীন হলে কি ধর্মে মর্ম বুঝা যায়? ভগবান্‌ বলছেন, 
“হে জীব, সৎ হ?, পবিত্র হও, চরিত্রবান হও, তবে তুমি আমাকে 
বুঝতে পারবে ।” চরিক্রহীন হলে শাস্ত্র পুরাণাদির কথ! বুঝ তে পারা 
যায় না- সেই জন্য লোকে ওসব গল্প গুজব মনে করে। তবে সাধন 


পণ 


বৈশাখ, ১৩২৪1] সণকথ। । ৪৫ 





আরা) জজ 


তঙ্জন, তপস্ার্দি করুলে এ সকলই আবার সত্য; প্রত্যক্ষ বলে মনে 
হবে। 





রঃ ঙ ক 
মতামত মানুষে করে। মতামতের ভিতর ভগবান্‌ নাই। 
সঃ সু চর 


যে ঠিক ঠিক সাধু হবে তার কোন স্বর্থ গকৃবে না। তগবানের 
প্রতি কি করে তত্তি শ্রদ্ধা হবে এইট্রকু মাত্র স্বার্থ তার মধ্যে থাকে । 
সংসারের ঝঞ্চাট তার ভাল লাগে না, শান্তি পাবার জন্যই সাধু হয়। 
৬ রা 4 
পাঁশ করে ভাল চাকুরী নান্ুটলে যেমন সমস্তই বৃথা তেমনি 
আবার লেখা পড়া শিখে যার ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা তক্তি না হয় তার 
লেখা পড়া সমস্ত বৃথা । 
০ রং ক 
যেখানে মেঘেদের ব্যাপার সেইখানেই গোলমাল; সেইজন্য সাধু 
ভক্ত,যার] তগবান্‌ লাত কব্তে চায়, তারাএ সব থেকে দুবে 
থাকবে । 
রা মং গু 
সকলের ভেতন ভগবান্‌ আছেন। তোষার ভিতরও কি ভগব'ন্‌ 
নাই? আমরা বুদ্ধির ভ্রমবশতঃ বুঝতে পারি না। তিনি বলেছেন, 
আমি হচ্ছি পূর্ণ, আর সব আমার অংশ। 
টা ঈং গা 
সৎ লোকের সহিত সৎ আলাপ করলে তগবান্‌ খুশী হন। ভাতে 
সতবুদ্ধি হয়। বর্দ লৌকের সহিত অর্থাৎ তগবানে অবিশ্বাসী লৌকের 
সহিত আলাপ করতে নেই, তাতে অসৎ বুদ্ধি জন্মায় । তাঁকে ছুলে 
যেতে হুয়। 
ক গা ঙু 
যেমন করেই হোক, সৎ হতেই হবে, তা যে ধর্ম পালন করেই 
হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। 


২৪৬ উদ্বোধন । [ ১৯শ বব-স৪র্থ সংখা! 








যাঁর ধর্মাতয় আছে, ভগুবানকে ভয় করে, সে ত সৎলোক। কটা 

লোক এরূপ হয়। 
০ ক কঃ 

মায় ছুই বকম--সৎ ও অসৎ্। সৎমায়া কেমন ?--এতে জগৎ 
মিথ্যা, ভগবান্‌ সত্য, তিনি সত্যস্বরূপ বলে বোধ হয়। কিকরে 
ভগবানের স্মরণ মনন কৰৃবে, কি করে তার পুজা কবৃবে, এই তার 
চিন্তা হয়। 

অর্গৎ মায়া কেমন ?--ভগবান্‌ মিথ্যা, জগত সত্য বলে মনে হয়। 
অস্ত মাঁযাতে জীব কষ্ট পায় । 


সপাসম্পীিল পাপ ক ০ 


সমালোচন। । 


হস্ত, লি যুল, অন্বয, সংস্কৃত ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও টীকাসহ)। 
তৃভীয় সংস্করণ । শ্ীচারুচন্দ্র বসু কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদত। শ্রীযুক্ত 
গুরুদ্ধাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ২*১নং, কর্ণওয়ালিস ই্রাট, কলিকাত॥ 
হইতে প্রকাশিত। মুল্য ১।* টাকা, কাপড়ে বাঁধা ২২ 
টাকা। 

হিন্দু আমরা সচরাচর পুতাণ এবং বেদাস্ত।দি দার্শনিক 
গ্রন্থে বৌছ দর্শনের যে সমালোচনা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে বৌদ্ধধর্ট ও 
দর্শনের একটা ধারণা করিয়া থাকি, কিন্তু এ বারণ যে অতি অসম্পূর্ণ 
তাহ! বলাই বাহুল্য । কারণ, কোঁন ধর্ম বা দার্শনিক সম্প্রদায়ের 
বথার্থ তত্ব জানিতে গেলে তত্তংসম্প্রদায় নিঙেরা নিজেদের যে বর্ণনা 
করেন, তাহ! না শুনিয় বিরুদ্ধবাদীর (তিনি যতই উদীরতাঁবাপর্ন হউন 
ম।ফেন) কথায় তাহার সঠিক ধারণ হয় না। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম 
ও দর্শনের যথার্থ তত্ব জানিতে হইলে উহার মুলগ্রস্থের সহিত আমাফের 
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পরিচিত হওয়া অতি প্রর়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে বৌদ্ধধর্মের 
অভ্যুদ্য়ে ভারতে একদিন কত নূতন নুতন সৎকার্য্ের স্থচন] 
হইয়াছিল, যাহার ফলে ভারতীয় সত্যতা কতদুর উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার তত্ব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন বৌদ্ধ 
গ্রন্থসমূহ নানা পাশ্চাত্য তাষায় প্রকাশ করিয়া চ্চা করিতেছেন, 
আর আমরা আমাদের দেশের এত বড় একটা জিনিষকে এতদিন 
ধরিয়া অতিশয় অবহেলা করিয়া আসিতেছি-_ইহা কি আমাদের 
পক্ষে অতিশয় লজ্জা ও নিন্দার বিষয় নহে? 

শ্রীযুত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় বহুদিন পুব্বে পালিভাষায় রচিত 
অসীশ্প্রদবায়িক নীতিভাবপূর্ণ ধন্মপদ গ্রস্থেব প্রকাশ করিয়া আমাদের 
এই কলঙ্ক কিয়্পরিমাণে মোচন ক রয়াছলেন--কিন্তু তাহার 
ষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আমরা করজণ ভাহার প্রদর্ণিত পথে 
অন্ঠান্ত বৌদ্ধ পালি গ্রন্থের অনুবাদ কার্ষে; অগ্রসর হহ্যাঁছি ? এ কার্ধ্য 
ষতদুর কঠিন বলিয়া বোধ হর, তত কঠিণ নহে পালিতাষার সহিত 
সংস্কত ভাষার যথেষ্ট সৌসাদৃপ্ভ--যিনি সামান্ত সংঙ্কত জানেন, তিনিই 
একটু চেষ্ঠ' করিলেই পালি বুঝিতে পারেন। যাহারা চারুবাবুর 
ধল্মপদ্রখানি পাড়রাছেন, তাহাব।ই একথা স্বীকীর করিবেন । 

যাহ] হউক, হিন্দুর গীতার গ্ঠাপ্, সমগ্র ধোদ্ধদেব শুধু তাহাই 
নহে, সকল ধর্মাবলন্বীর--উহা পরম আদরের গ্রন্থ এই ধন্মপদের 
তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে আমর। বিশেষ সুখী হইরাছি। বিশেষতঃ, 
এ সংক্করণে ইহার অন্তর্গত সমুদয় শ্লোক গুলির একটী বর্ণানুক্রমিক 
হচী সংযোজিত হওযায় এবং প্রত্যেক গ্লোক কোন স্থানে 
কাহাকে উপলক্ষ্য করিষা উচ্চারিত হহধাছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত 
উল্লেখ থাকায়, পুস্তকখানির মূল্য আরও বা'ড়য়া গিয়াছে । বৌদ্ধ 
ধর্দু সংক্রান্ত বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ও ফুটনোটে এবং পরিশিষ্টে সংযোজিত 
হইয়াছে। 

এই শ্রন্থখানি সাক্ষীৎ্থ ভগবান্‌ বুদ্ধধেবের উক্তি । বৌদ্ধ শাস্ত্র 
্রিপিটক স্তর, বিনয় ও অভিধর্ম নামক তিন পিটকের মধ্যে ইহ] 
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সুত্র পিটঠ্ের অন্তর্গত। খুষ্তীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারসপ্তে বুদ্ধঘোষ 
পালিতাষায় ইহার একটী উৎকৃষ্ট টীক1 প্রণরন করেন। এই সংস্করণে 
এ টীকার অর্থের বিশেষ ভাবে অন্ুদবণ করা হইয়াছে বলিয়া 
পুস্তকখানি পৃবৰ পুর্ব্ণ সংস্করণ অপেক্ষাও বিশুগ্তর হইয়াছে । গ্রন্থ- 
প্রারপ্তে বিখ্যাত পালিভাঁধাবিৎ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্ত্র 
বিষ্ভাভূষণ মহাশত্ব-ক্কৃত একটী উত্ক্ঠ ভূমিক। সমিবেশিত হইয়াছে 
এবং সংস্কভ অংশটা মহামহোপাধ্যার পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভৃষণ 
মহাশয় দেখি! দিরাছেন। সুতরাং এই সংক্করণটী যে অতি উতকুষ্ট 
হইয়াছে তাহ] বলাই বাছুপ্য। আমরা নিঃসক্ষেচে পত্যেক বাঙ্গালী 
পাঠককে এহ গ্রন্থ এক একখান গুহে রাখিয়া পাঠ করিতে 
বলি। 

সম্পাদক মহাশয়কে আমাদের একটী অনুবোধ--আমযর। ইহার 
কয়েকটা শ্লোক বেশ কবিয়া পড়িয়া দেখিয়।ছি--আগামী সংস্করণে 
আর একটু পরিশ্রম স্বীকার কারয়া আঙ্ভোপান্ত সংশোধন করিলে 
তাল হয়। অন্যান্ত নানা কার্য্যের মধ্যে এইরূপ সম্পার্দন-_- 
তার উপর গ্রন্বক্রেতৃবর্গের তাদশ প্রাচুর্ধ্য ন। থাকায় উপঘুক্তমত 
অর্থব্যয়ের অসামর্থ্ ইত্যাদি কারণে ইচ্ছা থাকিলেও বাঙ্গালা গ্রন্থের 
সম্পুর্ণ খিশ্াদ্ম্পাদন এক কঠিন ব্যাপার, ইহ আমর] জানি। 
তথাপি মামর। প্রার্থন। করি, তৃতীব সংস্করণটী শীঘ বিক্রীত হৃইয়। 
যাঁউক এবং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ চতুর্থ সংঞ্রন শীঘ্র প্রক শিত হউক । 





আপ্রেদিলহ হিত।-মুল সান্বনভাষ্য এবং উহাদের বঙ্গানু- 
বাদ্দসহিত বেদে।ছেোধিনী সমিতি, ১১২ নং হ[উজকটর।, পাঁথরগলি, 
বেনারস শিটি হইতে প্রকাশিত। মুল্য প্রতিখণ্ড ॥” আনা। 
১২ খণ্ড ৫-. টাকা । 

আমরা ইতিপৃর্ে প্রথম ছুই খণ্ডের গাপ্ডিত্বীকার করিরাছিলাম - 
এক্ষণে ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্স্ত আমাদের হস্তগত হুইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডেই 
সায়নতায্ের উপৌোদৃঘাত-প্রকরূণ ণেষ হইয়াছে এবং যন্ত্র আরস্ত 
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হইয়াছে। প্রথমে মন্ত্র, পরে পদপাঠ, অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা, মন্ত্র অর্থ, 
বেদোঘোধিনী নাঁয়ী সরল সংস্কৃত টীকা, সায়নভাস্, তায্ের বঙ্গানুবাদ 
স্থানে স্থানে বৈদিক দুরূহ শব্দের টিপ্পনী, মধ্যে মৃধ্যে তাত্প্ধ্যব্যাখ্য। 
ও বিভিন্ন ন্রুজকারগণের মত ও স্থানে স্থানে নিকক্তকারের বিশেষ 
ব্যাখ্যা--এই ভাবে প্রতি মন্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইতেছে। 
মোট কথা, যাহাতে বিশদরূপে বেদের তাৎপর্যাগ্রহ হষঈতে পারে, 
তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা! করাঁ হইতেছে। ইতিপুর্দে এরূপ বিস্ৃতভাবে 
বেদের মূল ও ভাগ্যের অন্থুবাঁদ কোন ত'ষাতেই প্রকাশিত হয় নাই। 
বঙ্গতাঁধার বিশেষ “সীভাগ্য বলিতে হইন্ ঘে, জগততর প্রাচীনতম 
গ্রন্থ খখেদসংহিতী একপ বিশদভাবে প্রকাশিত হইযা বঙ্গভাষাকে 
সমৃদ্ধিশালিনী কবিতেছে এবং বঙ্গভাষাঁভাষীর জ্ঞানের দ্বাব উন্ুক্ত 
করিতেছে । অন্যুন একশত খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। আমবা জানি, 
কয়েক জন দরিদ্র ত্রাঙ্গণপণ্ডত এই সত্কার্ষেব উষ্ঘো ক্র! । কয়েকজন 
সহৃদ্দর ধনী এক এক খণ্ডের মুদ্রণতাঁব লগ্যাষ এতদিন পর্ম্যস্ত এই গ্রন্থ- 
প্রকাশ সম্ভব হইযাঁছে। যাহাতে অর্থপাহাযাণভ।বে গ্রান্ব-প্রক।শকার্ধা 
অসমাপ্ত অবস্থারই বন্ধ না হইযা যায, তঙ্কন্য দেশের ধনিবর্পের 
অগ্রসর হওয়| একান্ত বাগ্তনীবঘ। এক একজন যদ্দি এক এক খণ্ডের 
প্রকাশার্থ ২০*-২ টাঁকা মাত্র দেন, তবে এ কার্য অতি সহঙ্গ হইয়। 
যায়। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ ও অন্যাঞ্জ বঙ্গতাষার আীবৃদ্ধিসম্পাদনে 
বদ্ধপরিকর সাহিহ্যসমিতসখুহ এবং সনাতনধর্ম প্রচারে নিযুক্ত 
বঙ্গীর ধর্মমগ্ুলী সমূদর়েরও এই কাযা সহযোপিভা একান্ত আবণ্তক । 
বেদোহ্বোধিনী সমিতি শুধু বেদ প্রকাশ কবিষাঠ ক্ষান্ত হন নাঈ, 
বাঙ্গালীর ছেলেরা যাহাতে বেদ বুঝিতে পাবে, তছুদ্দেশ্ঠে তাহার! 
কয়েকটীকে বেদ পড়াইতেও আরম্ত করিবাছেন । আমাদের ইচ্ছা 
বাঙ্গালাদেশে যেখানেই কিছু সংস্থতের চন্চ আছে, তথায়ই বেদ 
অধ্যয়ন অধ্যাপনা অবিলম্বে আরব্ধ হউক। প্বেল দর্শন, স্মৃতি, 
ব্যাকরণ, ন্যায়ের চর্চায় সংস্কত শিক্ষাকে আবদ্ধ রাঁখিলে চলিবে না। 
হিন্দুর সকল জানের মূল এই বেদ। বেদ আয়ত্ত না হইলে হিন্দু- 
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ধর্মের যুল ভিত্তিই বুঝা যাঁয় না। হিন্দুসমাঁজের ক্রমপরিণাম বুঝিতে 
হইলে, পুরাণের মূল জানিতে হইলে, স্বতিসযূহের শ্রুতিযূলকতা| বুঝিতে 
হইলে বেদাধ্যয়ন অত্যাবগ্তক। আমাদের দৃঢ় ধারণা, বঙ্গদেশে 
লুপ্ত টৈদিক জ্ঞানের পুনঃপ্রগাব হইতে আর্ত হইলে বঙ্গদেশীয় 
ধঙ্মসমাজসমূহে বিপুল পনিবর্তন অবশ্যন্তাবী। অতএব ধীহার। 
হিম্্সমাজের বর্ডমান জড়তা ভার্গঘা উহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর 
কবাইতে ইচ্ছুক, ঠাহাদিগের পক্ষে বদপ্রচার উক্ত উদ্দেশ্তসাধনের 
অন্য তম প্রকৃষ্ট উপায | পুঙ্যপাঁদ আচার্য্য স্বামী 'ববেকানন্দ বঙ্গদেশে 
বেদপ্রচাবেব বিশেষ গপাতী ছিলেন । যীহাবা স্বামিজী,প শ্রদ্ধা 
কখিখ। খাকেন এবং তাহাল স্মতিধশর চেষ্টা নানাবপে কি.তছেন, 
াহাঁদদর পক্ষে স্বামিজীন বিশেষ অভিপ্রেত এই বেদ-প্রচাস্কার্ষ্যে 
বিশেষভাবে সহাবতা কবা বাঞছনী, নহে পি? 

ছঃখেব বিনখ, মাক্সমূলার গ্রশুখ পান্চাঠ্য পাগুতগণ এই বেদ 
লইঘা সাবাঞীপন কাটাব গলেন কিন্তু যাহাদেন ইহা নিজেদ্রে 
জিনিষ তাহাদেন চৈতগ্ত হইতেছে না। অমাদেন পঢ বিশ্বাস- 
আমাদের দেশের লোকে এই বিষষে একটু সচেষ্ট হইলে আমাদের 
সদাশষ গবর্ণমে্টও এবিষধে সাহাঁধ্য কবিতে পণ্চাৎপদ হইবেন না। 








প্ীরাঁমরুঞ্জ মিশনের মেমোরিয়াল। 


বঙ্গের ভূতপুর্ব গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় বিগত ১১ই 
ডিসেম্বরের দনবার-বন্ৃতাঁতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উল্লেখ করিয়া এমন 
কতকগুলি উক্তির প্রচার করেন যাহাতে অনেকস্থলে লৌকের মনে 
মিশন সম্বন্ধে আনর্থক সন্দেহ ও ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। মিশনের 
কর্তৃপক্ষ এ কথা বুঝিতে পারিরা যাহাঁতে সাধারণের এরূপ ভ্রম নিরসন 
হইতে পারে তাহ! প্রার্থনা করিয়া বিগত ২২শে জানুয়ারী তারিখে 
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উক্ত গভর্ণর সাহেবের নিকট এই মর্দ্ে একখানি আবেদন পাঠাইঘ'- 
ছিলেন ৫ 

গভর্ণর বাহাছুবের বন্তৃতাঁতে দেশের জনহিতকর ও লোক-সেবা ব্রতী 
ম্গুলীদিগের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের বিশিষ্ট উল্লেখ করায় যে সন্মান ও 
উৎসাহ দান করা হইযাছে তচ্জন্য মিশন ঠাহাঁব নিকট বিশেষতাঁবে 
কৃতঙ্ঞ। কিন্তু গভর্ণর বাহান্ববেন সকল কথী গুলির যথার্থ মর্ম গ্রহণ 
করিতে না পারয়া মিশন যে সবকাব বাহাছুবেণ সন্দেহভাজন হইথা। 
উঠিঘাছেন-_অণেকে এহকপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছেন এবং 
অনেক স্থলেই মিশনের কার্যের জগ্ত অর্থাদি দান বিষরে সঙ্ষোচ বোধ 
করিতেছেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে মিশনের পপিচাপিহ স্কাধ্যগ্ডপি 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 

মিশনের কর্তৃপক্ষ মিশনের অহ্ভু ক্রগণেত_ তালিকা অন্রসারে 
৭৮ জন সানু সত্য, ১২১৯ জন গৃহস্থ সত্য ও ৯ জন এসোসখেট সত্য) 
সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়! দেখিয়াছেন যে, হাহাদের কেহই 
রাজনীতিক বাঁ অপর অপরাধে দোধী নহেন এমন কি কোনও অবৈধ 
আন্দোলনাদিরও প্রশ্রবদাতা নহেন। শপরপক্ষে মিশনে যোগদান 
করিবার পুর্বে কাহারও জীবনে কোনও দোষের সংস্পর্শ ছিল, কিন্ত 
এখন নাই, এরপ দৃষ্টান্ত যদিও বা পাওয়া ধাঁধ, তাহা হইলে এ কথাও 
ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, মিশন কেন, কোনও ধর্মসম্প্রায় এরূপ 
প্রবেশ।থাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাঃ কিন্তু এরূপ 
ক্ষেত্রে যাহাতে তাহাদের জীবন মহৎ সঙ্কলল ও সাধনার দ্বারা মিশনের 
আদর্শে গড়িয়। উঠে, সে চেষ্টায় মিশন কৃতকার্য হইয়। থাকেন। 

বন্ততার যে অংশে লাট বাহাছুর বলেন যে, অসৎ ও ক্র,রকর্ম্ম 
রাজনীতিক যড়মন্ত্রকাঁরিগণ রাঁমরুষ্জ মিশন বা একপ কোনও সৎ-সঙ্কল্প- 
প্রণোদিত মণ্ডলীর নাম গ্রহণ ও তাহার সহিত সংযোগ স্থাপনপুর্বক স্বীয়- 
স্বীয় উদ্দেখ্য সিদ্ধি করে এবং সুকুমারমতি যুবকগণকে বিপথে লইয। 
যায়-সেই অংশ লইয়াই ঝোকে সন্দেহবহুল অর্থ করিয়া! বসিয়াছে 
এবং মিশনের শুভাকাজ্কিগণেরও মনে দ্বিধার সঞ্চার হইয়াছে। পূর্বে 
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যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, মিশনের প্রক্কত 
সত্যগণেব মধ কাহারও উ“ব বাঁজনীতিক অভিযোগ আনা যায় না। 
কখনও কখনও দুণ্ডিক্ষ বন্টা প্রভৃতিতে আর্ঘসেবা কার্যে বিশেষ বিস্তার 
ঘটিলে মিশনচক বাহিরে লোকের মধ্য হইতেও স্বেচ্ছাসেবক গ্রহণ 
কন্ঠে হয মিশনেপ সহিভ এ সকল সেবকেব সংযোগ নিতান্ত 
সাময়িক এবং মিশনের কে নও পাধ্যে ইহাদের শ্ব-কর্তৃত্ব বা স্বাতন্র 
থাকে না। এ অবস্থা তাঠাদে কোনও স্বতন্ত্র ও শ্তপ্ত আচণতের 
দ্বারা তাহার! যদ্দ পুলিশেব সক্দেহভাঞ্জন হইয়া থাকে তবে সে 
সন্দেহের জন্য রামরুষ্জ মিশনকে দায়ী ভালা উচিত নাহ। এই সকল 
সাঁমপ্িক সেবকগ্রহণ সম্বন্ধে মিশনের কত্তৃপক্ষ সম্প্রতি আরও বিশেষ 
সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন । 

ইহ! ছাড় কতকগুলি বিশেষ কারণে ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষে বাঁমকুষ্ণ 
মিশনের সহিত সংষোগ স্থাপন করিয়া নিজেদের কার্ধ্য উদ্ধার করার 
স্থযৌগ ও সুবিধা অত্যন্ত অল্প। প্রথমতঃ) মিশন যে আদর্শ ও কার্ষ্য- 
প্রণালী অবলম্বন ও প্রচাৰ করেন, তাহার সহিত কোনও রাজনীতিক 
উন্দেশ্তসাধনের কোনও সম্পর্ক নাই-ইহা মিশন হইতে পরিচালিত 
সাময়িক পত্রাদি অথবা মিশন হইতে প্রকাশিত বিবিধ পুস্তকাঁদি 
হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে । এমন কি ১৯১৪ সালে এপ্রিল 
মাসে এ সম্বন্ধে জনসাধারণের নিকট মিশন একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ 
করিয়াছিলেন ৷ দ্বিভীয়তঃ, মিশনের শাসন ও পরিচালনার ভার 
সম্পূর্ণরূপে কতিপয্ব পুরাতন সন্ন্যাসিবর্গের উপর সংন্ততপ্ত থাকায় 
বাহিরের কোনও লোকের পক্ষে অথব! নূতন কোনও সত্যের 
পক্ষে মিশনের'কার্য্যের মধ্যে হঠাৎ কোনও নূতন উদ্দেপ্ত বা প্রণালীর 
সন্নিবেশ বা প্রবর্তন কর) একেবারে অসস্ভব। তৃতীয়তঃ, রামকৃষ্ণ 
মিশনের সমস্ত স্থায়ী ও অস্থায়ী কেন্দ্র সর্বদাই সরকারী ও পুলিশ 
কর্খচারিগণকে তাহাদের অনুসন্ধান ও পর্যযবেক্ষণাদি কার্যে সর্বব- 
প্রকার সুবিধা ও সাহায্য করিয়া থাকেন । 

“কোনও সভা-সমিতি ব! অনুষ্ঠানের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের নাম 
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সংযুক্ত থাকিলেই উহা যে রামকুষ্চ মিশনের কর্তৃত্বাধীনে, ইহা তাব। 
সঙ্গত নহে। শ্রীরামকষ্জদেব সর্ববাদিসম্মতরূপে এ দেশের একজন 
মহাপুরুষ ছিলেন, অতএব সকলেরই নিজ নিজ সদনুষ্ঠানে তাহার 
নাম সংযুক্ত করিয়া রাখিবার অধিকার আছে। 

কিন্তু বাম্কৃষ্জ মিশন যেরূপ আদর্শ, উদ্দেষ্ত ও কার্ধ্যপ্রণালী 
লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাহা তাহার বেজিষ্টাকৃত নিয়মাবলীতে 
ও রিপোর্টার্দিতে স্পষ্টই প্রকাশিত রহিয়াছে । এ সমস্তই আবে- 
দ্নের সহিত দাখিল করা হইল। বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রতি গভর্ণমেণ্টের 
সহানুভূতি ও সহায়তার দৃষ্টান্ত এই স্থলে উল্লিখিত হইল । 

পরিশেষে যাহাতে ভারত ত্যাগ করিবার পুর্ধে গভর্ণর বাহাছুর় 
যে কোনও ভাবেই হউক রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি সাধারণের 
পূর্বোক্ত দ্বিধা ও সন্দেহের নিরসন করিয়া যাইতে পারেন তজ্জন্য 
বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হইল। এবং মিশন সম্বন্ধে যে সকল 
জ্ঞাতব্য বিষ আবেদনে সন্নিবেশিত করা হইল তৎ্সন্বন্ধে কিছু 
বিশেষ জানিবার থাকিলে সাক্ষাতে বা পত্রাদিদ্বার মিশনের কর্তৃপক্ষ 
তা সরকার বাহাছবরের নিকট নিবেদন করিতে প্রস্ত, ইহাও জ্ঞাপন 
কর হইল। 

এই আবেদনের . প্রত্যুত্তরে লর্ড কারমাইকেল শিশনের সেক্রে- 
টারীকে যে পত্র দিছেন তাহার বঙ্গাঞ্চবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 





লড কারমাই?কলেব পত্র 
গবর্ণরের কাাম্প। 
বেঙ্গনঃ ২৬শে মাচ্চি ১৯১৭। 
মহাশয় 
আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেনঃ এবং 
ঝামকষ্। মিশনের উদ্ভব (কিরূপে হইল, উহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য 
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কি, এ বিষয় আমাকে যাহা জাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ 
জানীইতেছি। 

কিছু দিন পুর্বে মিশনের কর্তৃপক্চ আমাকে যে মেমোরিয়াল 
পাঠাইয়াছেন, তাহা আমি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। 
ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে মিশণ যে সৎকাব্য করিয়াছেন ও 
করিতেছেন, বিগত ডিসেম্বরের দরবারে মিশন সম্বন্ধে আমার কয়েকটি 
কথা যে কোনওরূপে তাহার সঙ্কোচজনিত ক্ষতির কাঁরণ হইয়াছে, 
ইহা শুনিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম। মিশন ও মিশনের 
সভ্যগণের উপর অভিযোগ আনা আমা উদ্দেশ্য ছিল না, ইহা 
আমি জানি, আপনিও বুঝিন্াছেন। আমি জানি, মিশনের কাজ 
সম্পূর্ণৰপে রাঁজনীতিক-অভিপ্রায় শন্ত এবং ইহার জনসমাঁজের সেবা- 
কাধ্য সব্ন্ধে আমি তাঁল ছাড়া আর কিছুই শুনি নাই । আমি যাহা] 
জনপাধারণের গদরঙ্ম করাইতে চাহিয়(ছিলাম, তাহা এই--লোঁক হিটতি- 
যণা ও লোকসেবার যে সব কাধ্যে মিশন ব্রতী,বিপ্লবকারীদের একদল 
সেইরূপ কাধ্য করুতসঙ্কল্ন হইয়া নিজেদের গহিত ছুরতিসন্ধির 
আবরণরূপে অবলম্বন করে, -অভিপ্রা, মিশনে” সাহত তুল্য আদর্শে 
অনুপ্রাণিত যুবকদিগকে নিজেদের দলে আকরুট করা এবং সেই 
আদর্শকে স্বাশ্প্রিবসিদ্ধির অনুকূলে বিকৃত করা। এইরূপ অসদ- 
তিপ্রায়ে মিশনের নাম ও আুযুশ অকুগ্ঠিতভাবে স্বকার্ধাসাধনে 
নিয়োজিত করা হইতেছে । 

প্রকৃত রামকষ্চ মিশনের যাহা প্রকৃত উদেশ্য ভাতার সহত 
আমার পুর্ণ সহানুভূতি আছে। কেবল মিশনের নামের যে অধথা 
ব্যবহাঁর কর! হইয়াছে, আমার ইচ্ছ। উহা! নিবারণ করা। আশ 
করি, দ্বিধাহীন হুষ্ক তকারীদের এই অন্যায় আচরণ হঈতে সাবধান 
থাকিবার পক্ষে আমার কথত বাক্যগুলি মিশনের সাহাঁযো আসিবে । 
ইতি-_ 

ভবদীয় 
কারমাইকেল । 
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বেলুড়, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে স্থানীয় ব্যা ধিগ্রস্ত, দরিদ্র পল্লিবাঁসিগণকে 
সেবা করিধার জন্য একটী দাতব্য ওধধালয়্ আছে। মঠেরই জনৈক 
সন্গ্যাপী আগত রোগিগণকে অবস্থীমত ওষধাদি প্রদান করিয়া 
থাকেন। 

মঠের আশপাশের পল্লীসমুহ অতীব অস্বাস্থ্যকর, উহাদের 
প্রত্যোকটীকে এক একটী ম্াঁলেরিয়র ডিপো বপিলেও অতুযুক্তি হয় 
না; অথচ গঙ্গার ধারে চটকল প্রভৃতি খাঁকাঁধ গরীব শ্রমজীবীদিগকে 
জীবিকার্জনের জন্য ৪ সকল পল্লীতে বাস করিতে হয়। ইহারা 
যাহ] উপার্জন করে তাহাতে দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় সছুলান 
হইয়া পীড়িত হইলে উধশাদির জন্য কিছুই উদ্ব শু থাকে না। সেই জন্য 
উষধাভাবে প্রায়ই সামান্য ব্যাধি পর্মান্ত মর্মান্তিক হইযা উঠে। 
ইহাদের এই অভাব মোচন করিনে হইলে অনেকগুলি দ্রাতব্য 
গঁষধালয়ের প্রযোজন। যাহারা পাবিপাশ্বিক অবস্থার বিষঘ জানেন 
তাহারাই আমাদের এই মত সমর্থন করিবেন মন্দেহ নাই। 

এইরূপ ছরবস্থা দেখিয়া প্রথমত মঠ হইতে জানা শুন। ছুই চার 
জনকে সন্ন্যাসী ব্রঙ্গগরীদের ব্যবহারের সামীগ ওুব্ব হইতেই 
চিকিৎসা কর! হইত। কিন্তু এইরূপে ছুই চারি জন কিয়া ওষধ প্রার্থীর 
সংখ্য। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে উহাদের জ্ত দাতব্য উষধালয়রূপে 
একটী স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে । বগুষ'নে রোগীর সংখ্যা কত 
এবং বংসর বৎসর উহাদের সংখা|। কি পরিষাণে বদ্ধি পাইতেছে 
তাহা ইং ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালের সংখা তুলনায় আলোচন] করিলে 
বেশ বুঝা যাইবে । ১৯১০ সালে ৭৩১ জনকে গযধ দেওষা হয় 
এবং ১৯১৬ সালে ১০,৪৭৯ গন ওধধ লইয়া গিয়াছে । অর্থাৎ 
পুর্ব বৎসর অপেক্ষা শহকরা ৪* জন রোণার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে এরূপ গবীবও থাকে যাহার্দিগকে পথ্যাদিও 
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দিতে হয়। বর্তমানে ঘুস্থুরি; বালী প্রভৃতি ৩৪ মাইল দূরে অবস্থিত 
পল্লী হইতেও ওঁধধ লইতে আমে । লোকের একটা ধারণাই হইয় 
গিয়াছে যে, সাঁধুদের নিকট হইতে ওষধ লইলে তাহার1 শীঘ্র আরাঁম 
হইয়া যাইবে । ইহাঁও সংখ্যারদ্ধির একটা কারণ। 

যাহা হউক এতাবৎ্৭ কলিকাতার জ্ুুবিখ্যাত, দানশীল মেসাপ" 
বটকষ্খপাল এগ্ড কোং বিনীমুল্যে সকল প্রকার উধধাঁদি দ্বান করিয়া 
আতুরের সেবায় সহায়তা করিয়া আসিষাছেন এবং এখনও পূর্ব্ববৎ 
সাহায্য করিতেছেন । কিন্তু বোগীব সংখ্যা যেবপ বংপর বৎসন্ু 
বদ্ধি পাইতেছে তাহাতে একব্যভ্িব পক্ষে সমস্ত  বায়তার 
বহন করা অসন্তব। আর একপ কার্য্েব স্থায়িত্ব সাধাঁবন সহান্ু- 
ভুতি ব্যতীত অপভ্তব। সেইজন্য আমবা এই সদনুষ্ঠানের 
জন্য পবদুঃখকাতর সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা 
করিতেছি । 

অর্থ, ওষধ কিনা কোনরূপ পথা হউক, স্বামী ব্রহ্গানন্দ, অধ্যক্ষ 
শ্রীরামকৃষ্খ মঠ, পোং আঃ বেলুডঃ হাওড়া, এই ঠিকানার প্রেরিত 
হইলে সাদরে গৃহীত হইবে। 

গীভয সম্মেলন 5 চ্টার্ভিগ ভিনহ ২ গ্রীষ্মকালে ফুবোপ 
ও আমেরিকাব স্থানে স্থানে সামরিক বিদ্ভালয ও বিদ্বৎ- 
সম্মেলনাদি স্থাপন ও সম্গঠনপুর্ধক জনসাধারণেব মধ্যে শিক্ষার 
প্রচাব করা হইয়া থাকে । এ বৎসর ইহাদের আদর্শে ২১শে মে 
হইতে ১৫ই জুন পর্ধ্স্থ দার্ভিপিগ্গে নন্মলিখিত উদ্দেগ্তে একটি জীম্ম- 
সম্মেলনের অধিবেশন হইব দার্ভিলিঙ্জে আসিব। সমাজের সকল 
শ্রেণীর লোৌক,_যুরোগীষ, তাবতবর্ধী সবকাবী. বে-সরকারী বর 
চারিগণ মহিল। ও পুরুষ স্বীয স্বীধ গুক কর্ভীর হইতে অবকাশ ও 
শ্বাধীনতা, ভোগ কবেন। সঞ্মেলনের উন্েপ্ত এই যে, সেই সময়্টুকুর 
মধ্যে তাহার! শিল্প, কলা; স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজ ও নীতি প্রতৃর্তি 
বিষয়ে ভারতের নানা সমস্তা ও অভাব সন্বন্ধে বক্তৃতা ও ব্যাখ্যানা- 
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দিতে যোগদান করতঃ এই দেশের অবস্থা বুবিতে পারেন ও 
তদনুসারে কাধ্য করিতে কৃতসন্কল্প হন। নানা সমস্যার প্রতি নৃতন 
নৃতন তরন্ট্টুর পযোশগ করিতে উত্পসাহিত কণা এব নানা কন্মীব 


কদ্মেণ মবো এক সানাপথ নদ ঠি* কও এই সন্মেল, 
উদ্দে্ত। দেশের স্ত  ৮ :. করে যাহারা কান। 
করিতেছেন ঠাহাদের গরস্পূপপ শাহ 55317 এবং পরম্পকে; 
অভাব উতশ্যাদির পাহত বুচিত ও ৬4 আন্পুই শ্ব্ষ এ 


ঘটে, আরও ঘনিষ্ঠভাবে যাহাতে তাহাদেণ চিন্তাদ আদান প্রদান 
হয় সেজন্য ভাহাদিগকে একস্ভানে সমাবেশ কবাও এই সম্মে- 
লনের আর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য । "শৃরতাঁয় মাননঘীবনের বিচিত্র 
প্রকৃতি ও গতি লক্ষ্য করিয়া জীব-তব্ব (13191096 ) সম্বন্ধে এবং 
ভারতীয় সহর ও পল্লীর ঞয়োজনাদ্রি লক্ষ্য করিযা পেরনীতিশান্ত 
(০৮10১) সম্বন্ধে অধ্যাপক গেভীস (:০206055) পর্ষ্যায়- 
ক্রমে বক্ত তা প্রদান করিবেন। কৃষি, শিল্প, স্বাস্তাবিধান, শিক্ষা 
সংস্থান, শাসনতন্থ ও ধর্মকর্ম প্রভৃতি মানবজীবনের সমস্ত সাধনার 
পক্ষে জীবতন্বের ও সমাজতন্বের তথ! চবিব্রনীতি ও মনম্তত্বেব জ্ঞান 
যে কত প্রয়োজনীয় তাহা তিনি দেখাইবার চেষ্টা কৰিবেন। সার 
জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার পি, সি, রায়? ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, খাব 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিদ্বত্বন্দ এই সম্মেলনে বক্ত তা করিবেন ও 
তিন্ন তিন্ন বিষয়ে আলোচনার কচন! করিবেন। বক্তীগণ কেহই 
এই কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন মা, তবে এই সন্মে- 
লনের সমাবেশহ্ত্রে যে ব্যয় হইবে, আশা করা যায় যে তাহা 
সত্যগণের প্রদত্ত অর্থ হইতে সঙ্কুলান হইয়া যাইবে । এই অধি- 
বেশনে যোগদানের জন্য সভ্যগণের ফি উপঘুর্ক্ত সময়ের জন্য ১০২ টাক। 
মাত্র নির্ধারিত করা হইয়াছে । শিক্ষক ও ছাত্রগণের জন্য অর্ধ- 
মূল্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । যাহাতে কার্ধ্য আরম্ভ করিয়া পরে 
অর্থাভাবে ও অসময়ে উহা ধন্ধ করিতে না হয় এজন্য, পূর্ব্ব হইতেই 
একটি 'গ্যারাটি ফণ্ড, স্থাপন করা হইয়াছে--ইহা হইতে অর্থ 
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গ্রহণের প্রয়োজন না ঘটিতেও পারে । সকলকে এই সম্মেলন যোগদান 
করিতে আমরা আহ্বান করিতেছি। এই কাধ্যে যিনি 
যেৰপ সহায়তা করিতে ৭1 পরামর্শ দিতে চান অন্তুগ্রহপূর্ববক তাহ 
নিয়লিখিত সম্পাদ্কবর্গের নিকট পাঠাইবেন ।--অধ্যাপক এস্‌, সি, 
মহলানবীশ, ডীন, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ক'লকাতি।। স্বামী সারদানন্দ 
১ নং সুখাজ্জি লেন, বাগবাঞ্র কলিকাতা । ডব্লিউ, আর, গুলে? 
আই, পি, এস, সিঃ আই, ই; গতর্ণনেট হাট্রস্‌, কলিকাতা । 

অস্থাঘী অনরারী সেক্রেটরী মিসেস পি, ব্যানাজ্জি ও মিসেস 
পি, গেছীস,। ৪৬ নং ঝাঁচঠল। বোড। ধালীগঞ্ধ, কলিকাত।। 





গরীব ছাএদ্দিগকে এবং অপহায় ও দুস্থ পরিবারগণকে সাহাঁধ্য 
করিবার জন্য শীরাশরুষ্জ মিশনের তন্বাবধানে একী স্থারী “দবিদ্র- 
ভাগার 17171) আছে উঠ? হইতে অনেককেই 
তাহাদের অবস্থা অনুসন্ধান করিযা সাহায্য করা হথ। ছুরবস্থার 
সর দ্'চার টাক যাহা তাহাদের দেওয়। হয তাহাঁতেই তাহার! 
যেোকরূপ আনন্দিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু ফণ্ডে অতি 
সামা অর্থই সঞ্চিত থাকে বলিয়া দুরবস্থার কথ। শুনিলেও 
সময় সময় সাহা করা যায় না। সেইজন্ক আমরা সাপারণের 
নিকট নিবেদন করিতেছি, ঠাহারা ধদি মাঝে মাঝে ছুই এক টাকা 
উক্ত ফণ্ডে পাঠা ইর। দেন ভাহা হইলে তাহাদের এই ক্ষুদ্ধ দানেও 
অনেকের প্রকৃত উপকার সাধিত হইতে পারে । 





জৈোষ্ঠট ১৯শ বর্ষ | 


আচার্য্য শ্রীবিবেকীনন্দ। 


( যেমনটী দেখিয়াছি ) 
বিংশ পরিচ্ছেদ 1 
নাবীজাতি ও নিম়চশাণীসম্চ । 

( সিষ্টার নিবেদিত! 1 ) 

( পুর্ধ প্রকাঁশিতের পর) 
আমাদের জাঁতীষ জীবনধারা যে অবিচ্ছিন্ন পহিযাছে এত বিষ্যটা 
হদযঙগম কবায় দাঁমিজীর স্বাধীন চিগ্তা অমন প্পষ্ট পবিচ পাওয়া 
যাষ, তেমন আব কোন বিষে পাঁওয। ঘাঁষধ কিনা সন্দেহ। হাহার 
নিকট কোন প্রথার নূতন আকাবটা সল্দাই পুবাতন পবিত্র 
সংক্কারসমূহের দ্বাবা পবিবীকৃত ব'লগা। বোপ হইত। হার মতে, 
দেবী সরস্বতীর চিত্র অঙ্কিত কবাউ “তাহাকে পুঙ্গা করা” । ভৈসজ্য- 
বিজ্ঞান অধায়ন করাই “রোগ ও মধলাঁৰপ দানবদ্ধষেক হন্ত হইতে 
রক্ষা পাঁইবাঁব জন্য নতজান্ব হইযা 5গবানেব নিকট প্রার্থনা কর।” ) 
প্রাচীনকালের ভক্তিপুর্জক গোসেবা ঠইতে ইহাই পবিচঘ পাঁওযা 
যায় যে, হিন্দুপমাজের মধো নুতন ও বৈচ্ছানিক উপায়ে দগ্ধ, মাখন 
প্রভৃতি সনবন্লাহ করা, পশুগণের জন্য চাঁবণভমির ব্যবস্থা করা! ও সকল 
প্রকারে হাহাদিগের পরিচর্ধা করা ইতাদি ভাব পুর্ব হইতেই যথেষ্ট 
পরিমাণে বত্তঘান ছিল। বুদ্ধিবৃন্তিল যভদপ সম্ভব অনুশীলন করাকে 
তিনি ধ্যানধারণাঁদির শক্তিলাঁভেব পক্ষে অত্যাবন্টক জ্ঞান করিতেন । 
তাহার মতে অধ্যয়নই তপস্তা, এবং হিন্দ্রদিগেব ধ্যানপরাঁষণত। 
বৈজ্ঞানিক হগ্গাদটিলাভের একটী উনাষ। সকল কার্মাই এক 
প্রকাঁবের ত্যাগ । গৃহ ও পরিবাববর্গেরও প্রতি যে ভালবাসা, তাহাকেও 

সর্বদ1 মহত্তর ও বিশ্বজনীন গ্রীতিতে পরিণত করা যাইতে পাঁবে। 

তিনি সানন্দে দেখাইয়া দ্রিতেন যে, হিন্দুগণের নিকট সকল 


২৬৩ উদ্বোধন। [ ১৯শ বর্ষ_-৫ম সংখা! 


লিখিত শবাই সমান পবিভ্র,_সংস্কতও যেমন, ইংরাজী ও পারপিক 
শব্দও ঠিক তেমনি । কিন্তু তিনি বিদেশী আদবকাযদ! ও বিদেশী 
শিক্ষাদদীক্ষার বাহ চাকচিকাকে ঘ্বণা করিতেন। যে সমালোচনা 
শুধু খাহিরের ব্যাপারগুলিকেই নুতন করিয়া সাজাইতে চায়, 
তাহাতে তিনি কর্ণপাত কবিতেই পারিতেন না। যখন তিনি 
ছুইটী সমাজের মধ্যে তুলনা করিতেন, তখন তিনি সর্বদা দেখাইয়া 
দিতেন যে, বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন আদর্শকে বিকাশ কবিবার চেষ্টা 
কবিতেছে এবং কি আধুনিক, কি মধ্যযুগে এই লক্ষ্যসাধরে 
কে +৩ট পাবমাণে সফলকাম হইযাছে, তাহা দেখিযাই তিনি 
তাঁহাদের সাঞ্ল্য ও অকুতকাণ্যতাব বিচার করিতেন । 

সব্বোপবি তাহার ভালবাস! সন্বন্ধে ধাঁবণা একপ ছিল যে, 
তিনি বক্তা ও ধাহাব সম্বন্ধে বলা হইতেছে এই ছুই জনের 
মধ্যে এতটুঝু ভেদ রাখিতে দিত্নে না। কাহাবও সন্বঙ্ধে “তাহারা” 
বলিষা উল্লেখ করাই তাহাব নিকট দ্বশাব কাছাকাছি বলিষক্বোধ 
হইত । তিনি যাহাদদগের কটা ব| দোষ দেখান হইতেছে, সর্বদা 
তাহাদিগেবই পক্ষ অবলদ্বন কবিতেন। ষাঁহাবা তাহার সঙ্গ 
কবিতেন, ভীাহানা বেশ বুঝিষাছিলেন যে, যদি জগৎকে সত্য সত্যই 
ঈশ্বব ও সয়তাঁন নামক ছুই পুথক ব্যক্তির স্ষ্টি বলিয। কল্পন। 
করা চলিত, "তাহা হইলে তিনি নিজে ঈশ্বরের সেনাপতি 
আর্কেজ্ছেল মাইকেলেব পক্ষ অবলঙ্গন না কানয়ী, ধাহাব উপর তিনি 
বিজ্যলীত করিযাঁছিলেন, সেই সদ্দাপরাঁজিত সযণ্ানেরই পক্ষ 
গ্রহণ করিতেন। তীাহাব এই ভাবী, তিনি শিক্ষা দিতে বা 
সাহায্য করিতে সমর্থ, এই আন্তবিক দৃঢ় বিশ্বাসের ফলম্ববপ ছিল না 
পরুস্ত উহ! শুধু কেহ চিরদিনের মত যে দুঃসহ ক্লেশ সহা করিতে 
বাধ্য হইতেছে, তাহাবই অংশ গ্রহণ করিবার আন্তরিক দৃঢ় সক্ষল্প- 
প্রন্তত। কেহ কোথাও জন্মে মত যে দারুণ কষ্টে পতিত হইয়াছে, 
তাহাঁরই সবটুকু নিজে গ্রহণ করিষা, তিনি বিশ্বের সমগ্র শক্তিকে 
অগ্জাহথ করিবার জন্য প্রস্বত থাকিতেন। 


*আ)) 9৬৬ | ] আচার) আবাবেকান্না । ৬১ 








তাহা প্রকাশিত পত্রগুলির মধ্যে কোন কোনখানিতে তিনি 
দেখাইয়া দিয়াছেন যে, দযারূপ ভিত্তিক উপরেও নব্সেবাব্রতকে 
ঠিক ঠিক ফীড় করান যায় না। তাহাব পক্ষে এৰপ বল! খুবই 
স্বাতাবিক হইয়াছে । তিনি ওরূপ পৃষ্ঠপোধকতার আদে পক্ষপাতী 
ছিলেন না। তিনি বলিতেন যে. দয তাহাকেই বলে, ধাহা অপরকে 
জীবজ্ঞানে সাহায্য করে; কিন্তু প্রেম সকলকে আম্মা জ্ঞান করিষা 
সেবা করিয়া থাকে। সুতরাং প্রেমই পুজগান্বৰপ এপং এই পুরাই 
ঈশ্বরদর্শনে পরিণত হয়। “সুতরাং অদ্বৈহীর পক্ষে প্রেমই একমাত্র 
কার্ধ্যপ্রবৃত্তির হেতু” কোন উচ্চ সেবন গারপ্রাপ্তির সহিত 
আর কোন উচ্চাধিকারই তু'লত হইতে পাবে শা। একখানি পত্রে 
তিনি বলিতেছেন, “যিনি কাঁহাকেও ব্ঙ্গী করয়াছেন। নিনিই 
হষ্টান্তঃকরণে গমন করিবেন ; বীাহাকে বক্ষা করা হইয়াছে, তিনি 
নহেন।” পুওরোহি5গণকে যেমন বাহাম্থব শুদ্ধি করিয়া উত্গক- 
ভাবেঞ্চঅথচ সসন্মে এব" সমস্ত বাধাবিগন্তি মধ্যেও অবিচলিত 
থাকিবার দু সঙ্কল হৃদয়ে পোষণ করিষ! পৃ্জাকার্ষ্যে প্রবৃন্ত হইতে 
হয়, তেমনি ষীহারা ক্ীশিক্ষাকপ পপি কার্যের জন্য মনোনীত 
হইয়াছেন, তীাহাদিগকেও কার্যে সেইরূপে অবশীর্ণ হইতে হইবে। 
কলিকাতা মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী, মহারা্ট মহিল1! মাতাজী 
মহারাণীর কথাগুলি স্বামিজী মনে রাখিযাছিলেন এবং প্রাঘই 
উহাদের উল্লেখ করিতেন । যে ছোট ছোট মেয়েগুলকে তিনি 
পড়াইতেন তাহাদের দিকে অস্গুলিনিদ্দেশ করিষা তিনি বলিয়ীছিলেন, 
“্বামিজী আমার কোন সহায় নাই। কিন্তু আম এই নিম্পাপা 
কুমারীগুলিকে পুজা করি; তাহারাই আমাকে মুক্তির পথে লইয়! 
যাইবে ।” 

নিয়শ্রেণীর লোকশিক্ষার প্রতি স্বামিঞী যে তাব পোষণ করিতেন 
তাহাতে এরূপ এক প্রগাঢ় সহান্থৃভৃতি ও সেবার ভাবই প্রকাশ 
পাইত। হার মতে, সমাজের উচ্চ শ্রেণীপমূহের যেমন বিদ্যা শিক্ষা 
ও জ্ঞানলাভের) অধিকার আছেঃ তীাহান্দের এই নিয়শ্রেণীর 


২৬২ উদ্বোধন । [ ১৯খ বর্ষ ৫ম সংখ্য|। 





ত্রাতগরণেরও এ বিষধ্ষে ঠিক তেমনি অধিকার আছে।. এইটা 
পাঁইলেই তাহারা স্বধীনভাবে ভিতর হইতে নিজেদের ভাগ্য 
নিগ্গেরোই নিণাঁত করিয়া! লইবে । তঁ'হার পুরোবর্তী এই কার্ধ্যট সম্বন্ধে 
পূর্নোক্তভাবে চিন্তা করিয়া তিনি শুধু, বুদ্ধ হইতে আরন্ত করিয়া 
এ পর্য্যন্ত ভারতে যত মহাঁপুরুব প্রা$ভূতি হইয়াছেন, তাহাদিগেরই 
পদাঙ্ক অন্রসরণ কণরতেছিলেন। যে যুগে ওপনিষদিক জ্ঞান শুধু 
আধ্যদ্বিগেরই বিশেষ অপিকাঁর বলিয়! গণ্য হইত, তগণাঁন্‌ তথাগত সেই 
যুগে প্রাহুভূতি হইয়া জাতিবর্ণনির্র্িশেষে সকলকে ত্যাগদ্ধার। নির্ববাণ- 
লাতকপ শ্রেষ্ঠ মার্গের উপদেশ করিলেন । যে দেশে এবং যে কালে 
সিদ্ধ আচার্য/গশের প্রদত্ত মন্ত্র কেবল অত্যল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত ব্যক্তিব্র 
মধ্যেই সযতে রক্ষিত হইত, আচাণধ্য রাঁমান্থুজ সেই দ্রেশে এবং সেই 
সমযে কাঞ্চীনগরীর গোপুরে আরোহণ করিয়া সেই মহান সকল 
প্যারিয়া বা চগালের সম্ক্ষে ঘোষণা করিলেন । এখন ভারতে 
আধুনিক যুগের অভভাদ্য় কাল; এখন ভারতবাসিগণ এঁহিক 
জ্ঞান (56০০19। 70.১41914৮ ১ দ্বার! মানুষ হইতে শিখিবে | সুন্রাঁং 
কিবণে ইতর লোক্দিগের মধ্যে এহিক জ্ঞানের বিস্তার কর! যাইতে 
পারে তাহাই স্বভাবতঃ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুতর 
প্রশ্ন হইয়াছিল । 

অবশ্য তিনি বুঝিয়াছিলেন ঘষে, ভারতে প্রনরার় এঁহিক সম্পদের 
অভ্যুদয় করিতে হইল সমগ্র জাতিটার শান্ত ও সমবেত চেষ্টার 
প্রয়োজন । আর তি'ন বেশ জানিতেন “য, এঁহিক সম্পদের পুনঃ 
প্রতিই সর্বাগ্রে আবশ্যক । তিনি তাহার স্বভাবসিদ্ধ ওজশ্বিতার 
মহিত বলিয়াছিলেন, “যে ঈশ্বর আমাকে ইহ জীবনে এক টুকরা রুটা 
দিতে পারেন না, তিনি যে পরজীবনে আমাকে স্বর্গরাজ্য প্রদান 
করিবেন। একথ। আমি বিশ্বীস করিতে পারি না!” সম্ভবতঃ তিনি 
আরও বুঝিফাছিলেন যে, এক মাত্র জ্ঞানবিস্তার দ্বারাই সমগ্র দেশটী 
সে যে মহান্‌ চিন্তা ও ধর্ম্োৎকর্ষের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, তত্প্রতি 
শ্রদ্ধা অক্ষুণ রাখিতে পারিবে । যাহাই হউক না কেন, কেবল ইতর- 
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সাধারণের সহিত আদানপ্রদান সন্বন্ধ স্থাপনের এক বিরাট আন্দোলন 
উত্থাপিত করিলেই উচ্চশ্রেণীঘমহের ধমনীতে নবজীবন সঞ্চারিত 
হইতে পারিবে | তাহার বিশ্বাস ছিল যে, উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ 
করিলেই যে লোকে নেতৃত্বের সনন্দ প্রাপ্ত হর, এই ধারণাটাকে 
সর্বতোভাঁবে পরিহার করিছে হইবে। সম্যক অনুশীলন দ্বার 
সুমার্জিত যে কাগজ্ঞানকে লে।কে গ্রতিহা আত্য! এদান করি 
থাকে; তাহার উদ্তব ব্রাঙ্গণ বাঁ কাবস্থ্বের মধ্যে যেমন সম্ভবপর, 
সামান্ দোকানদার বা হলচাঁলনকারী কুলকের মধ্যেও ঠিক তেমনি 
সম্ভবপর । যদি সাহস ক্ষত্রিয়েরই একচেটিঘা সম্পত্তি হইত; তাহা 
হইলে তান্তিয়া ভীল কোথায় থাঁকিত ১ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, 
বিধাঁত। সমগ্র ভারতবর্ধকেই গলাইবার পাত্রে প্রক্ষেপ করিতে উদ্ধত 
হইয়াছেন; তাহার ফলে কোন্‌ নব নব আকারেব শক্তি ও শ্মৃদ্ধর 
সষ্টি হইবে, তাহা পুর্ব হইতে বলা মাঁনবের ক্ষমতাঁতীত । 

তিনি পরিক্কাররূপে বুঝিয়াছিলেন যে ভারতের অমভীবিকুলকে 
শিক্ষা দেওয়া প্ররুতপক্ষে ভার হীয় শিক্ষিত সম্প্রদাযেরই কার্য, অপর 
কাহারও নহে । বিদেশী লোকের দ্বার ধিদেশজাত জ্ঞানের প্রচলন 
হইলে তাহাতে যে কি অশেষ বিপদের সন্তাঁনা, তাহা কখনও এক 
মুহুর্তের জন্ত তাহার নিকট লুক্কাইত ছিল ন1। তাহার প্রকাশিত 
পত্রাবলীতে তিনি যে ক্রমাগত ছাত্রগণকে রিয়া থুরিয়ী ম্যাজিক 
লন, ফটোগ্রাফ এবং সঙ্গে সঙ্গে রাসায়ণিক পরীক্ষার উপযোগী 
কিছুর্খকছ উপকরণ এই সকলের সাহাযো গ্রামবাসিগণকে শিক্ষা 
দিতে বলিতেছেন, তাহার অর্থই এই । আবার, সাধুরা যখন ভিক্ষা 
উপলক্ষে নিক্শ্রেণীর লোকদের সহিত মিশেন, সেই সমর তাহারা যেন 
কিছু কিছু এহিক শিক্ষাঁও উহাদিগকে প্রদান করেন, একথাও তিনি 
বিশেষ করিয়। বলিতেছেন । এইগুলি নব শিক্ষার সহায়ক ও প্রবোচন। 
মাত্র হইবে । সেই আসল শিক্ষার গন্য প্রত্যেককে একাকী বা 
দলবদ্ধভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু একথ! নিঃসন্দেহ 
ঘে; একটা বৃহৎ জাতিকে তাঁহাদের বোধসীমার বাহিরে একটা চিস্তা ও 
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জ্ঞানরাজ্য রহিয়াছে, প্রথমে এই কথাটী হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়াই 
নূতন শিক্ষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচাব করিবার প্রথম সোপাঁন। 
সুতরণং স্বামিজীর এইপ্রকার নানা কল্পনা কর! খুবই সঙ্গত হইয়াছিল । 

কিন্ত তিনি নিজে যে আচার্যোচিত কার্যের শত্রপাত ও মাহাস্ম্য 
প্রচার করিয়! গিয়াছেন তাহ অধিকাংশ স্থলেই ক্ষুধার্ত বা পীড়িত- 
দিগের কোন বিশেষ প্রকারের সেবাবপে প্রকাশ পাইত। ১৮৯৯ 
খুষ্ট ব্ধে প্লেগনিবারণকল্পে শ্রীরামকৃঞ্*চ মিশন সেবকদল প্রেরণ করিয়। 
পল্লী নগরাদির স্বাস্থ্যরক্ষার যে প্রথম বন্দোবস্ত করেন, এবং যাহা 
অগ্তাবধি ভীহাবা করিঘা আসিতেছেন, হাহা আরম্ভ করিবার 
উপযোগী অর্থ স্বামিজীই সংগ্রহ করিয়া! দেন। তিনি পাশ্চাত্যদেশে 
থে কয় বৎসর ছিলেন, “ভারতের অন্ত্যজদিগ্বে সেবাকার্যে যাহার! 
বৃতী হইতে সক্ষম, সর্বদা এমন সেণকগণের সন্ধানে থাকিতেন। এবং 
১৮৯৭ খুষ্টান্দে তাহার ব্রাক্মণশিষ্যদিগকে নীচজাতীয় কলেরারোগী- 
দ্িগের সেবা করিতে দেখিয়া তিনি যেরূপ উল্লমিত হইয়াছিলেন) 
এমন আর কিছুতেই হন নাই। এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তিনি 
বলিয়াছিলেন, "পুর্বে বুদ্ধের সময় যাহা ঘটিয়াছিল আমরা এখন 
আবাব তাহাই দেখিতে পাইতেছি 1” তাহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাহার 
প্রেম ও দয়ার সর্ধকনিষ্ঠ সন্তানগ্রতিম, কাশীস্থ ক্ষুদ্র সেবাশ্রমটীর প্রতি 
এক বিশেষ প্রকার শবদ্ধা ও গীতি অন্রতব করিয়া থাকেন । 

কিন্তু তাহার হৃদয় অগ্ঠান্ত বিষয়েও কম আকুষ্ট হইত ন|। 
এগুলির সহিত তাহার তেমন সাক্ষাৎ্সন্বন্ধ না থাকিলেও ইহারা 
আরও অধিক পরিমাণে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারই ছিল। যে সকল 
মাসিক পত্রের সহিত রামরষ্ সঙ্বের অল্পবিস্তর সন্বন্ধ ছিল, তাহাদের 
হিতাহিত, এবং যুশিদাবাদের অনাথাশ্বয হইতে যে শিল্পশিক্ষা 
প্রদত্ত হইত তাহাঁ-_এগুলি তাহার চক্ষে বিশেষ গুরুতর ব্যাপার 
বলিয়া পরিগণিত হইত। তাঁরতের বর্তমান অবস্থায় মাসিক 
পত্রগুলি অনেক সময় একাধারে এক প্রকার জঙ্গম স্কুল, কলেজ, 
ও বিশ্ববিগ্ভালয় বলিলেই চলে। তাহাদের প্রভীব অদ্ভুত। উহারা 
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একদিকে যেমন ভাব ছড়াইয়া দেয়, অপর দিকে তেমনি লোকের 
মনোভাব ব্যক্ত করিবার যক্্স্বরূপ হয়। স্বামিজী উহাদের এই শিক্ষা- 
সংক্রান্ত উপকারিত। যেন সহজসংস্কার-প্রভাঁবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
বলিষ্াই তিনি তাহার গুরুভ্রাতা ও শিশ্গণপরিচালিত মাসিকপত্র- 
গুলির ভবিষ্যৎ সন্বন্ধে এত আগ্রহাঁতিত ছিলেন। কোন সাময়িক 
পত্রের একই সংখ্যায় হয় ত এক পুষ্ঠায উচ্চতম অতীব্দি় তব্বসমূহ 
আলোচিত হইয়াছে, আবার অপর এক পুষ্ঠায় মপেক্ষারুত কীচা 
হাতের লেখা নান গ্রহিক বিষয়ের কল্পনা জল্পনা স্থান পাইয়াছে। 
ইহ! হইতে ভারতীয় বগসন্িকালের 1/011416০9 ) সাধারণ 
লোকের মনের গতি কোন দিকে; তাহারও একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন 
পাওয়া যাঁয়। এই আপাত-বিসংবাঁদী সত্য ব্যাপারটা সন্বন্ধে উদ্দেখ 
করিয়া স্বামিজী নিজেই বলিয়াছিলেন, “হিন্দুরা মনে করে যে, 
ধ্যানের দ্বারাঁই জ্ঞান লাভ হইবে; এটা তাহাদের পক্ষে দেশ খাটে-_ 
যখন বিষয়গি গণিত শান্ব হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভূগোলেক 
পেলায়ও তাহ।র! স্বাভাবিক সংস্কানবশে এ উপায় অবলম্বনেই প্রবৃত্ত 
হয় ; এ উপাধে যে ভুগোলের বিশেষ জ্ঞান লাত হয় না, তাহা বলাই 
শিশ্রয়োজন । 

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের স্বাভাবিক দা প্রবৃত্তি শুধু যে ভারত- 
বাদিগণের কথাই চিন্তা করিত, তাহা নহে। মে সকল লোৌক মনে 
করে যে, ব্যবসায় যত অধিক মূলধন লইযঘা হইবে, ততই তাহা তাল 
হইবে,-তিনি তাহাদের পক্ষ গ্রহণ না করিয়া বরং যাহাদের অল্প 
জমির চাষ আছে, অথবা যাহাঁর। অল্প পুঁজিতে কষিজাত দ্রব্যের 
কারবার করে, সর্বদা তাহাদিগ্রকেই সমর্থন করিতেন । উহা! তাহার 
প্রাচ্য ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণের অনুরূপ কাঁর্যাই হইয়াছিল । তিনি বলিতেন 
যেঃ এক্ষণে যে দয়া দাক্ষিণ্যের যুগের অভ্যাদয় হইতেছে, তাহার 
প্রধান কার্ধযই হইবে--শ্রমজীবী বা “শদ্র”দিগের সমস্ার স্মাঁধাঁন 
করা। যখন তিনি পাশ্চাত্যে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন তিনি যে 
তথাকার আপাতপ্রতীয়মান অধিকারসাম্য দেখিয়া বিশেষ আকষ্ট 


২৬৬ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা। 


হইয়াছিলেন, একথা আমর] তাঁহার পত্রাবলী হইতে বুঝিতে পারি। 
পরে, ১৯০০ খুষ্টাব্দে, তিনি উহ;র পশ্চাতে যে ধনীদিগের স্বার্থপরতা 
ও বিশেষাঁধিকার লাের জন্য গ্রাণপণ সঙ্ঘর্ষ বুহিয়াছে তাহা! বেশ 
দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং একজনকে চুপে চুপে বলিয়াওছিলেন 
যে, এখন পাশ্চাত্য জীবন তীাহাব নিকট “নরক” বলিয়া বোধ 
হইতেছে । পরিপকু বয্নসের বহুদর্শিতার ফলে তিনি যেন কতকটা 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে; শন্ক যে কোন অপেক্ষাকুত আধুনিক দেশ 
অপেক্ষা চীন দেশই মানবীষ নীতিজ্ঞানেব আদর্শ ধারণার সর্বাপেক্ষা 
অধিক সমীপবত্তী হইয়াছে । তথাপি, সমগ্র জগতের লোকদিগের 
নিকটই আগামী যুগ ঘে ইতব সাধাবণের বা শদ্রজাতির কলাণের 
কারণ হইবে, এবিষয়ে ভাহার অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি 
এক [দন বলিয়াছিলেন, “আমাদিগকে শদ্রজাতির সমস্তার সমাধান 
করিতে হইবে, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর সক্ষোত, কি ভীষণ আলোড়নের 
মধ্য দরিয়া উহ! সঙ্ঘটিত হইবে । তিনি যেন তবিষ্যুৎ প্রতাক্ষ করিতে 
করিতেই কথা বলিতেছিলেন,-্টাহার কঠম্বর তবিষাদ্বাণীর শ্যা 
আরও লোকের কানে বাজিতেছিল ; কিন্তু যদিও শ্রোত। উৎ্স্গকতাবে 
শুনিবার আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তথাপি স্বামিজী নির্বাক 
হইঘ়াই বুহিলেন, এবং আরও গভীর চিন্তায় মগ হইলেন । 

আমার বরাবর বিশ্বাস যে, এইরূপ একটা বিপর্ধ্যর ও তয়ের যুগে 
ভ্নসাধারণকে পরিচালিত করিবার ও প্ররুতিস্ত রাখিবাঁর জন্যই 
আমাদের আচার্যাদেব ও জ্ীরাষরুষ্জের ভীবনে শক্তিপুজার এক্সপ 
এক মহান্‌ উদ্বোধন ধ্বনিত হইযাছে । জগন্মীতাই একাধারে এই 
সকল বিপরীত ভাবের সমনয়স্থল। তিনি ভাল মন্দ উভয়ের মধ্য 
দিয়াই বিকাশ পাইয়া থাকেন। সকল পথের গন্তব্য স্থান তিনিই । 
শ্বামিজী যখনই মাতৃপ্রণাম মন্ত্রগুলি স্থুরসংযেগে আবৃত্তি করিতেন, 
তখনই ত্ণমরা একটী মাত্র কণস্বরের পশ্চাতে বন্যন্ত্রোথিত মৃদু 
নিনাদের ন্াঁয় এইতিহাসিক নাটকের এই মহাঁসমবেত সঙ্গীত শুনিতে 
পাই। তিনি আবৃত্তি করিতেন--. 
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“্যা শ্রী: স্বর স্থতীনাং তবনেধলঙ্গীঃ। 
পাপাত্মনাং কর্তণিয়াং হৃদয়েযু বুদ্ধিঃ। 
শ্রদ্ব! সতাং কুলজন প্রভবস্ত লজ্জা । 

তাং ভ্বা* নতাঃ স্ম পবিপালয় দেবি বিশ্বম্‌ 


তৎপরে যেমন উত্পীড়ক ও উত্পীডিতগণেব এক সাধারণ আশ! 
ও ভয়ে সম্মিলন, সেনাসমূহের সগর্ব পদস্ধার, এবং জাতিনিবহের 
সক্ষোত মানসকর্ণে উচ্চতর ও স্পঞ্তরভাবে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 
অমনি সে সকলকে ছাড়াইয়া এই মহাস্তোত্রেব বহ্ৃনিধ্ধোষ শ্রুতিগোচর 
হইল-_. 
“প্রকৃতিস্ত্চ সর্বস্ত গুণত্রযবিভাবিনী। 
কালরাত্রিমহারাত্রিমোহবাত্রিশ্চ দাকণা ॥৮+ 
“সব্বমগ্গলমঞ্গল্যে শিবে সব্বার্থসাধিকে | 
শবণ্যে জ্র্যন্বকে গৌরি নাবাষণি নমোতস্ততে ॥” 


* যিনি সুক্ৃতিগণেব ভবনে স্বয়ং লক্ষী, আবাব পাপাস্মাদিগের গৃহে অলঙ্ষ্ী, 
যিনি নিশ্খলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের হৃদয়ে বুদ্ধি। যিনি সাঁধুগণের শ্রদ্ধা ও সতকুলজাভ 
ব্যক্তিগণের লক্জান্বরূপ, সেই তোমাকে আমরা প্রণাম কালতেছি, হে দেবি। 
বিশ্বকে প্রতিপালন কব।_- চণ্ডী । 

1 তুমি নকলের গুণত্রয় প্রকাঁশকারিণী প্রকৃতি, তূমি প্রথর বাজি, মরণরূপ রাঝ্রি 
এবং দারুণ মোহ্রাত্রি | চা । 

1 সকল মঙ্গলের মঙ্গলম্বরাপে, হে শিবে, হে দর্ববাভীঃসিদ্ধিকারিশি হে ঢশরণাগত- 
রক্ষয়িত্রি, হে প্িনয়নি, গৌরি, নারায়ণি, তোমাকে নমন্ধার (--চত্তী। 





বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন।* 


(মহাঁমহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রঘথনাঁথ তর্কভূষণ ) 


ইতিপৃর্ববে বিবেকানন্দ সমিতি আমাকে বহুবার বেদাস্ত দর্শন ও 
বৌদ্ধ দর্শনের পরম্পর স্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ 
করিয়াছিলেন । বিষয়চী বড়ই গুরুতর বিশেষতঃ, বৌদ্ধদর্শন এত বনৃ- 
বিস্তৃত ও জটিল যে, তাহার সম্যক আলোচন] ও পরিচয় প্রদান নিতান্ত 
সহজ ব্যাপার নহে--বেদাস্ত দর্শনের সহিত তাহার তুলন। করিয়। সাধারণ 
সমক্ষে একটা সিদ্ধান্ত স্থাপন করা একটা ব দুইট] বক্তৃতায় সম্ভব হইবে 
ন। ইহ ভাবিয়। এত দিন নিরস্ত ছিলাম । বৌদ্ধদর্শন ও তাহার ইতিহাস 
এদেশে যতই আলোচিত হউক না কেন, বিষয়টি এখনও এত গভীর 
ও এত জটিল রহির়াছে ষে, তাহার ঠিক ঠিক আলোচনার সময় এখনও 
এদেশে আসে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। একটি বহু প্রাচীন 
বটবৃক্ষের শাখা প্রশাখা নান! দিকে বিস্তৃত হইয়া যেমন মূলকাগটিকে 
আবৃত করিয়া ফেলে এবং অনেক দিন পরে কোন্টি তাহার আসল 
মূলকাগ তাহ নির্ণয় করা অসম্ভব হয়, বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাসও 
অনেকটা সেইরূপ । বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাতের পর হইতে তত্প্রচারিত 
মতের গতিস্থিতি, উন্নতি অবনতি; এত বিচিত্র ও বিস্তৃততাবৈ হইয়াছিল 
যে, অন্ন সময়ে তাহা সথ্যক নিরূপণ করা একান্ত অসম্ভব । ভাসা 
তাস! অনুসন্ধানের ফলে এত অন্ন সময়ে এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে 
উপস্থিত হওয়া যায় না। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সময় ভারতের 
তদানীন্তন অবস্থাও বিশেষভাবে জান! আবশ্তক। তারতবাসীর 
তাৎকালিক সত্যতার রীতিনীতি ও আচারপদ্ধতির জ্ঞান থাকিলে 
আমর] বুঝিধ, ভগবান্‌ বুদ্ধ ভারতের কি কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন । 

সত্যতার তিত্তিস্বরূপ সত্য জাতির চিন্তাতোত সাধারণতঃ তিনটি 


* বিগত ১৭ই নার তারিখে মেট্্রোপচিটন ইনিষ্টিটিউসনে মহামন্থোপাধ্যায় 
পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কতুবণ মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ । 
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প্রণালীর মধ্য দিয়া লক্ষিত ও প্রবাহিত হইতে দেখ] যায় যথা-_ 
(১) দর্শন (২) পৌন্দর্ধ্য বুঝিবার শক্তি (৩ ) নৈতিক অন্গরাগ । 

(১) বিজ্ঞান (5০197০ ) দর্শনের অন্তভুক্তি। বাহ বিষয়ের 
জ্ঞানের চরম বিকাশ ও পরিণতি বিজ্ঞানেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় 
(1106511600021 85015019105 01 

(২) শিল্প, সঙ্গীত, ও সাহিত্য গ্রভৃতিতে দেশবাসীর সৌন্দর্য্য 
বুঝিবার শক্তি বিশেষ পবিস্ফুট হইতে দেখিতে পাওয়া যায় 
(255076610 00160165 )। 

(৩) সর্ধশেষে নৈতিক ভন্নতিতে অর্থাৎ অন্ুরাগে-ভক্তিতে 
(06৮০6101151 8901785610175 ) প্রতিঠিত হইযা মানব সভ্যত। পূর্ণতা 
লাঁত করে। যেজাতিসমূহে পূর্বোক্ত প্রকারে তিন বিষযে উন্নতি 
লক্ষিত না হয, তাহাদের সভ্যতা অপৃর্ণ বুঝিতে হইবে। 
মোটের উপর একজে এসবগুলির উল্লেখ করিলে এইক্প 
দাড়ায় যে, জ্ঞান, কর্ম, তক্তির সম্যক অন্শীলনে ও পুর্ণতালীভেই 
মানবের ধর্ম পূর্ণতা লাত করিয়া থাকে । বৈশেষিক দর্শনে এই তিনটির 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই একটি স্থত্র লিখিত হইঘাছে? যথা-_“যতোহস্যুদন্ন- 
নিঃশ্রপসপ্রাপ্তিঃ স ধর্মঃ 1৮ যদ্ারা সব্বপ্রকার অভ্যুদয় ও নিঃশ্রয়স 
লাত করা যায়, তাহীরই নাম ধর্মা। বৌদ্ধ সত্যতার প্রায় এক হাজার 
বৎসর পৃর্ধে আর্ধ্য সত্যতার বিস্তৃতি ও প্রসারণ এ সকল মার্গেই 
হইয়াছিল--তাহা'র বহু প্রমাণ প্রাচীনতম হিন্দু শাস্ত্রে পাওয়া যায়। 
আপাততঃ বৌদ্বদর্শনের বিষয় জানিবাঁর তিনটি উপায় আছে-- প্রথম, 
সংস্কৃত পুরাণ; দ্বিতীয়, পালিগ্রস্থাদি ; তৃতীয়, পাশ্চাত্য মনীধিগণের 
অনুশীলন ও অনুসন্ধিৎসার ফলে আবিষ্কৃত বৌদ্ববিষয়ক নানা 
তথ্য । আমরা এই সব গ্রস্থাদি হইতে নানা অতিজ্ঞতা লাভ করিতে 
পারি। প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থাদ্িতেও বৌদ্ধগণের বিষয় উল্লিখিত 
আছে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ঠান্ত পুরাণ অপেক্ষা বিষু পুবাণই 
স্বপেক্ষ। প্রাচীন বলিয়া! গৃহীত হইয়া থাকে । বিষণ, পুরাণে, পন্ম 
পুরাণে ও ভাগবতাদি গ্রন্থে সাধারণভাবে ইহাই লিখিত হইয়াছে ষে, 


২৭৩ উদ্বোধন । [ ১৯শবর্_-৫ষ সংখা! । 





শ্রীকৃষ্খের জন্মের পর অস্থুরদের মোহিত করিবার জন্য শ্রীবুখধ 
আবিভূতি হন। আচাধ্য শঙ্করকৃত ভাস্তে সৌত্রান্তিক, যোগাচার, 
মাধ্যমিক ও বৈভাসিক প্রভৃতি বৌদ্ধ মতের উল্লেখ দেখা যায়। 
সংস্কৃত হিন্দু গ্রন্থ হইতে এই জাতীয় কতকগুলি উপাদান সংগৃহীত 
হইয়া! থাকে । 

পালি গ্রন্থাদি-_বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের দুইশত বৎসর পর 
মহাদেব নামক জনৈক ভিক্ষু একটি বিরাট বৌদ্ধ ভিক্ষু সভ1 আহ্বান 
করিয়া তথাগতের উপদেশসমূহ একত্রিত করেন। তৎকাল-প্রচলিত 
পালি ভাষায় উহা লিখিত হইয়াছিল। কালের বিচিত্র প্রভাবে 
বৌদ্ধতিক্ষুগণের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ও মততেদ বশতঃ সেই সময় 
হইতে অনেকগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থাপনের সুচনা! আরম্ত হয়। 
কালে তাহাদের সংখ] প্রায় আঠারটি হইয়াছিল। এই আঠারটি 
অর্থাৎ মহাসাজ্বিক ও স্থেরীবাদ গুভৃতি ষতগুলিকে হীন্যান বলে। 
তাহ] ছাড় পশ্চিম ভারতে যে সকল মত পরে প্রচারিত হয় তাহ! 
মহাযান নামে প্রচলিত হয়। 

হীন্যান_-ওপনিবদ জ্ঞানমার্গের ্যায়। হীনযানের উপাসকগণ 
নিজের কল্যাণের জন্য নিজেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। 
সংযম ও ত্যাঁগ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহের পর প্রত্যেক 
ব্যক্তিরই আত্মোব্লতি ব৷ নির্বাণ লাভ করা কর্তবা; তাহারা এইরূপ 
মতই প্রচার করিতেন। মহাযান- প্রথম হইতে সাধক নিজেকে 
অত্যন্ত দুর্বল ভাবিয়া একজন মহাপুরুষের সাহায্য ব্যতীত স্বীয় 
কল্যাণ কিছুতেই সাধিত হইতে পারে না, এইরূপ ভাবিয়া অপর 
কোন সমর্ধিক গুণশালী পুরুষের উপাসনা করিতে আরম্ভ করে। 
তাহাদের শিক্ষ।' অনেকটা ভক্তিবাদের সঙ্গে তুলন! কর যায় । 

বে দ্ধদর্শনের প্রধান শাখা হীনযান। পূর্বেই বলিয়াছি, মহাসাজ্যিক 
মত ও স্থবিরবাদ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম 
নির্বাণের জন্য এবং মানবের সকল প্রকার অভুযুদয়ের জন্য অস্োর 
সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া সম্পূর্ণূপে আত্মনির্ভর করিতে হইবে। 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪1] বেদাস্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন । ২৭১ 








তাঁরতবর্ষের তাৎকাঁলিক প্রাচীনগ্রন্থ খগ্েদ সংহিতার শেষভাগের 
মন্গুলি দেখিয়া সম্যক ধারণ! হয় ষে, আরধ্যখষির! প্রশ্ন করিতেছেন, 
য়ং বিস্ৃষ্টিঃ কুতআবভূব'--এই নশ্বব পরিবর্তনশীল প্রপঞ্চ কোথা 
হইতে আসিল? অবগত এই বিকারধর্মা প্রপঞ্চ কখনই নিত্য হইতে 
পারে না। ইহার মূলে নিশ্চয়ই কোনও অপরিবর্ভনীয় অবিকারী 
বা সৎপদার্থ অবশ্ঠই বিগ্বযান আছে ! খষিদিগের এই চিন্তা পরে 
ব্রা্ষণ ও আরণ্যকের যুগে ক্রমে জধিকারীতেদে সগ্তণ ও নিগুণ 
ব্রন্দের উপাসনার পদ্ধতিতে পরিণত হইযাছে। ইহার পাবম্পধ্্য 
একটু বিশেষ লক্ষ্য করিলেই ইহ] বুঝিতে পাবা যায়। উপনিষদের 
অট্্বতবাদ বা উপাসন! পদ্ধতি ধগ্বেদ-সংহিতার কোনঅংশেই পরিস্দুট- 
তাবে পাওয়া যায না। খখ্বেদ-সংহিতাঁষ আবন্ত হইযা এই সকল 
চিন্তাগুলি যেন ক্রমে উপনিনদে আসিঘা অধিক তরভাবে পরিশ্যুট 
হইয়াছে, এইরূপ একট। ক্রমবিকাশ স্পষ্টই পবিলক্ষিত হয ব্রহ্গ 
বস্তর জন্ঠ খকে যে অনুসন্ধান প্রথম আরম্ হইয়ছিলঃ সে সংশর, প্রশ্ন 
প্রভৃতি উপনিষদে যেন নিবৃত্ত হইয়া] সিদ্ধাপ্তে পরিণত হইযাছে। ইহা 
হইল বৌদ্ধ-যুগের বহু পূর্বের কণা । ইহাবপর আর একটি বিষব 
আমরা দেখিতে পাই-এই অনুসন্ধানে যুগে ব্রাঙ্মণগণ কম্মের 
প্রাধান্যই প্রচার করিতেন। কর্দবাদ বহুপৃব্বে ভারতে প্রসার লাত 
করিয়াছিল। পারলৌকিক অভ্যুদষের ভস্ অগ্রিহোত্রাদি যজ্ঞাদির 
নান। প্রকার বর্ণনা এ যুগে উল্লিখিত আছে। 

দেবতাগণের হোষের জন্য আহবনীব ও গাহপতা, পিতৃগণের জন্য 
দক্ষিণাগি পাকাদি কার্য্যের জন্য আবসধ্য ও সভাগুহের হিমাঁদি 
নিবারণের জন্য সভ্য অগ্নি বাবন্থত হইত । এই অগ্নি ভিন্ন তির কুণ্ডে 
স্থাপিত হইত । ব্রাঙ্গণগণই এই সমস্ত অগ্জি কিরূপে প্রজ্ালিত 
করিতে হয়, তাহা দ্বারা কিরূপে ইহলোকে সর্বপ্রকার অভুযুদঘ ও 
পরলোকে ন্বর্গাদি প্রাপ্তি হয়, তাহার বিস্তৃততাবে ব্যবস্থা 
করিতেন। এইরূপে কর্মকাণ্ডের সাহীয্যে ক্রমে ক্রমে তাহারা 
নরপতি হইতে সামান্ত প্রজার উপর পধ্যস্ত আঘধ্মার্সিক ভাব 


হণই উদ্বোধন । [১৯শ বর্ধ-্*্৫ম সংখ্যা 








ও আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন কন্নহ্ত্রের দ্বারা আরও প্রকটিত 
হয় যে, এই ব্রাঙ্ষণগণই বৈরাগ্যেকর অধিকারী ছিলেন-_ত্যাগ, শাস্তি 
আত্মবিচার ও চিরনিবৃন্তির পথে চলিবাব অধিকারী একমাত্র ব্রাঙ্মণ- 
গণই ছিলেন এবং ব্রার্মণেতর সমস্ত জাতি কর্মকাণ্ড অনুপর” করিব! 
ব্রাহ্মণের নিদেশানুযাফী চলিত । কিন্তু বহুদিন ধরিয়া! এইব্ধপ একটি 
জাতির আধ্যাত্মিক প্রাধান্য স্বীকংৰ করিয়। চল। মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধ । 
একারণ একটা পরিবর্তন অবশস্তাবী হইয়া! উঠিল এবং সর্বত্র অধ্য।ত্ম- 
রাজ্যের একটা অনুসন্ধিৎসার ভাব দেখা গেল । বৌদ্ধ প্রাধান্চের পূর্বে 
এইরূপ অপর কয়েকটী সম্প্রদায়ের কথা শুনাযায়। সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
একটীর নাম জৈন । অনেকেই ইহাকে বেদবাহ পৃথক মত বলিয়া বর্ণন। 
করিয়া থাকে । গৈনেরা সকলের পক্ষে সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তির 
বা্ভী প্রচারের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। অচেলক এই জৈন 
সম্প্রদায়ের একটি শাখা । তাহার] বস্থাদিকে দেহের বন্ধন বিবেচনা 
করিয়া তাহাও তাগ করিতে বলিতেন ; তাহারাঁই এখন দিগম্বর জৈন 
ব্লিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন । আজীবক সম্প্রদায়, মথালিয়, গোখালী 
ইত্যাদিচুভিন্ন ভিন্ন বেদ্রবাহ্য সম্প্রদায়ের নানা শাখাও দেশমধ্যে প্রচলিত 
হইয়াছিল! তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ মতও প্রচার করিত ঘষে, 
মানবের কোন কর্তব্য নাই অকন্তব্যও নাই, ধর্ম অধর্ম্ম কিছুই নাই। 
প্রকৃতিশক্তি মানবকে যেমন চালাইবে সে সেইরূপই চলিবে । বেদ- 
বিরুদ্ধ এইরূপ নানা প্রকার মতবাদ জিন প্রভৃতি তীর্ঘক্কর দ্বার! ভারতে 
বৌন্ধমত প্রচারের পুব্বেই প্রচাপ্রিত হইয়াছিল। এইরূপে ভারতে 
স্বাধীন মতবাদের প্রচারের প্রভাবে অনেক ভ্রান্ত মতও সত্যের নামে 
প্রচারিত হইয়াছিল । অন্ধের হত্তী দর্শনের ন্যায়-সত্যের আংশিক 
আভাস মাত্রই ইহ ছার! পাওয়া যাইত। ক্রমে এই সকল ধর্মের 
অনেক অবনতি ও হীনাবস্থা ঘটিল। মীষাংসাবান্তিকে কুমারিল- 
তষ্ট বৌদ্ধ তিক্ষুদের প্রলঙ্গে অতি কঠোর উক্তি করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, যথা হি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধঃ;। 
আজ কাল কিন্তু আর সেনিন্দার যুগ নাই। এ&ঁতিহাসিক সত্যের 
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প্রতিষ্ঠার প্রভাবে এখন আর এরূপ নিন্দা করা চলে না। 
'তারতের 'সর্বপ্রধান অলঙ্কার আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ বিকাশ যে মহাত্মার 
জীবনে প্রকটিত হইয়াছিল তীহার জ্ঞানগর্ড উপদেশ, শিক্ষা ও নীতিকে 
উপেক্ষা করিলে আমরাই সত্য সমাজের সমক্ষে একদেশদশখ বলিয়! 
দ্বণিত হইব। সৌভাগ্যক্রমে প্রাচীন আর্ধ্য খষিগণের জ্ঞান ভাগার 
বেদান্ত দর্শনের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের মহমিলনের যুগ আসিয়াছে । 
এতদুতয়ের মিল 'কাথায় তাহ। বিচার করিঘা ব্যক্তিগত ও ব্যক্তির 
সমষ্টি সমাঁজগত উন্নতি হওয্বা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আকাজ্কিত 
হইযাছে। 

পরছুঃখে কাতর হইযা এবং সেই ছুঃখেরু নিরাকরণ কিরূপে হয় 
সেই উপায়ের উদ্ভাবনের জন্ঠ বুদ্ধদেব সব্বপ্রকাৰ বিলাস ও পরশ্বর্যয 
বর্জন করিয়া বেরাগ্য গ্রহণ করিয়াভিলেন। পরার্ে এইরূপ 
অসাধারণ আত্মত্যাগ ভারতে ইহার পুর্বে আব দেখা যায় নাই। 

প্রথমে নিজের মঙ্গল বা ইষ্ট কিকুপ হইবে তাহা অপরের 
উপদেশ দ্বারা পরিচালিত না হইযা স্বীঘ বিবেকদ্বারা বুঝিব-__- 
অন্ত কাহারও সাহাঁধ্য গ্রহণ করিব না-নিজের মুক্তি নি্ছে সাধন 
করিব স্থৃতরাং বিবেক কিসে নির্মল ও প্রথর হয় তাহার চেষ্টা 
কর] মানবের উচিত-- ইহাই বুদ্ধদেবের প্রধান উপদেশ । 

বুদ্ধদেব আবিভুতি হইবার পৃর্ষধে কোন অবতার পুরুষের 
জীবনে এই ভভূতদয়ার এমন আশ্চর্য্য বিকাশ দেখিতে পাওয়! যায় 
ন|। জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য নৈরঞ্জনা তীরে অনবরত সাতদিন 
সাতরাত (মতান্তরে অধিক সময় । চিন্তার পর যখন নির্ধাণের প্রশস্ত 
পথ তাহার সম্মুখে উনুক্ত হইল অর্থাৎ বুদ্ধ লাভ করিয়। যখন তিনি 
পরাশাস্তি পাত করিলেন, তখন সেই আনন্দে বিতোর হইয়াও তিনি 
জীবছুঃখ ভুলেন নাই । মার্ডিত বিবেকের বাণী তাহার কর্ণে ধ্বনিত 
হইতে লাগিল । জীবকুল সংসারতাপে দগ্ধ হইয়া নিরস্তর ছুঃখ- 
গরগীড়িত হইতেছে, এই অযৃতের-_ কল্যাণের পথ তাহাদিগকেও 
ঘেখাও-_বৃন্ধত্ব লাভ করিবার উপায় তাহাদিগকেও শুনাও। যুক্তি 
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নিজের শান্তির জন্য নয়। সংসারে প্রবেশ করিয়া ব্রিতাপদগ্ধ 
নর নারীর কল্যাণ সাধন কর। এই বিবেকবাণীর অন্থসরণে তিনিক্‌ 
৪২ বৎসর কাল ভারতের সর্বত্র মুক্তির বার্থা প্রচার করিবার জন্ঃ 
প্রাণপাতী পরিশ্রম কিয়াছিলেন। 

তাহারই সেই চেষ্টার ফলম্বৰপ সেবাব্রতধারী তিক্ষুদন্প্রদায় 
ভারতের সর্বন্ণ এবং ভারতনহিভূত নানাদেশে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া 
এই অমুতময়ী বাণী বহন, করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। প্রাচীনতম 
যুগে হিন্দু সন্ন্যাসিগণ আন্মজ্ঞান লাভের চেষ্টায় নিঃসঙ্গ হইয়। 
তপোবনে ও বিজন প্রদেশে শুচি হইয়া একাকী সংসারের 
খনুদূরে বাস করিতেন। ত্যাগ, সংযম বা সমাধির সমস্ত ফল 
নিজেরাই পৃথকৃভাবে ভোগ করিতেন। জ্ঞানলাভেচ্ছু হইয়] 
তাহাদের নিকট উপস্থিত না হইলে এই যুক্তির বার্তা প্রায় তাহারা 
কাহাকেও বলিতেন না। অপর পক্ষে বৌদ্ধ স্ন্যাসিগণ অসংসারী 
হইয়াও গৃহস্তের নিকট প্রাণ ধারণোপযোগী ভিক্ষালাভের ব্যপদেশে 
নরনারীর, এমন কি, পশুপক্ষী প্রভৃতি সমস্ত জীবকুলের কল্যাণসাধনে 
সন্ধা তৎপর থাকিতেন । তথাগতের শিক্ষা ছিল, ব্যাধি দুই প্রকার-_ 
দৈহিক এবং মানসিক | স্থুল দেঞ্ের ব্যাধির উপশমের জন্য বৈদ্যগণ 
আমুর্বেদ শান্ম অধ্যয়ন দ্বার] ব্যবস্থা এবং আরোগ্য বিধান করিয়! 
থাকেনকন্ত সক্ষম মানব মনের কাম ক্রোধাদিরূপ বৈকল। হইতে মনকে 
সম্পুর্ণরূপে মুক্ত করিতে হইলে সংযম, ত্যাগ ও নিবৃত্তিমার্গের শিক্ষা 
বিশেষ মঙ্গলগুদ। গৃহস্থের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য নান। উপায়ে 
সাহায্য করিবার জন্য প্রথম তাবন1 সন্যাসিকুলের মধ্যে শ্রীবুদ্ধদেব 
হইতেই ভারতে প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল। সন্ন্যাসিসঙ্ঘ স্থাপনের 
শিক্ষা ও প্রণালীবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার উপদেশ তদীয় শিষ্যগণ 
কর্তৃক পরে বহুদূরে প্রচারিত হইরাছিল। বর্ণাশ্রমবিতক্ত প্রাচীন 
"আধ্য সমাজে; তথাগতের অদ্ভুত হৃদয়বন্তার ছায়! পড়িয়া আর্য্য 
সভ্যতাকে আরও গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল--বর্তমানক্ালে 
তাহা অস্বীকার করা চলে না। ইহার নিদর্শন প্রাটীন ভারতের 
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শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতিতে এখনও প্রচুর ভাবে দেখা 
যায়। 

প্রাচীন ইতিহাঁসাদিতে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধদেবের নির্বাণের 
তিনশত বতসর পরে রাজা অশোকের চেষ্টায অমিতাভের নীতিমুলক 
উপদেশ একত্রিত করা হইয়াছিল। তিনি ভারতের নানাস্থানে 
বৌদ্ধ বিহার স্থাপন ও ভাবতের নানাদেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ 
করিতেন। 

এই সকল বৌদ্ধধন্মরপ্রচারক বৌদ্ধসন্নাস্গণেব অসাধারণ আক্ম- 
ত্যাগ ও অলৌকিক নিঃস্বার্থপরতা পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য 
জাতির মধ্যে অতি অল্পই দেখা মাঘ। কেন আত্মরক্ষ! করিব ? 
পৃথিবীর যাঁবতীব প্রাণিগণের কল্যাণসাধনেব সুযোগ লা করিব) 
এই হেতুই আমি আত্মরক্ষা করিব এইবপ হিতৈষণা প্রণোদিত 
হইয়া বৌদ্ধতিক্ষুগণ 'আত্মরক্ষায় যত্বশীল হইতেব প্রাণ ধারণের অন্ত 
কোন উদ্দেগ্ত তাহারা রাখিতেন নাঁ। বিপন্ন বা অন্ত কর্তৃক পীড়িত 
হইলেও তাহাবা হিংসা করিতেন না। স্বর্গ বা ইন্ত্রতবাদি প্রাপ্তির 
জন্য কোন কার্ধ্যই স্কামতাবে তাহারা কবিতেন না। ভিক্ষুজীবনের 
চরম উদ্দেগ্ত অপর প্রাণীর ব্যথা নিবাবণ করা। এই অদ্ভুত হ্ৃদয়- 
বত্তা ও করুণার ভাব খ্রীষ্ট জন্মিবার বহু পুর্ব হইতে বৌদ্ধসন্ন্যা সিগণ 
জগতের সমক্ষে কেবল প্রটার দ্বাবা নঘ, ঠাহাদের অদ্ভুত ত্যাগ- 
শীল জীবনের দ্বার! দেখাইয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ ইহাই দেখা 
যায় যে, তোমার মঙ্গল করিলে তুমি স্বভাবতঃই তাহার প্রতি প্রেম- 
সম্পন্ন হইবে! কৃতজ্ঞতা মানবপ্রক্ৃতিব একটি স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি। 
উপকারীর নিকট বাধ্য হওয়ায় নৃতনত্ব আর কি আছে কিন্তু তুমি 
যদি অপকারীর প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে পার-যদি লাঞ্িত পীড়িত 
হইয়াও অত্যাচার্ীর উপকা'র করিতে সমর্থ হও, তবেই বুঝিব তুমি 
তথাগতের উপদেশ ধারণ করিতে পারিয়াছ। তিক্ষুদিগের শিক্ষার 
ইহাই সার মর্ম । 

আমাদিগের পুর্বপুরুষদিগের জীবন অপুর্ব ত্যাগের আদর্শে 

$ 
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নিয়নত্রিত,গছিল। তাহাদিগের জাতীয় জীবন বর্তমান কালে 
নানা কারণে কোন কোন অ'শে অবোধ্য হইলেও শ্বার্থত্যাগে 
তাহার! যে জগতে অতুলনীয় ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। পরার্থে 
আত্মোৎসর্গ এবং অপরের জন্য নিজের মুক্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা 
আমর! শ্রীবুদ্দদেব হইতে শিক্ষা পাইয়াছি। ভিক্ষুপ্রধান অসঙ্গ। 
নাগাজ্জন ও বস্ুমিত্রের আত্মত্যাগের কাহিনী প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য 
পণ্িতগণের বহু তথ্যপূর্ণ বৌদ্ধগ্রস্থাবলীতে লক্ষিত হইয়া থাকে। 
সঙ্কীর্ণতা এবং বিদ্বেষের যুগ ভারত হইতে চিরকালের জন্য বিদায় 
গ্রহণ করুক। এই উদার যুগে আমাদিগের পুজ্য পিতৃপুরুষগণের 
সম্পছি তাহাদিগের অযুল্য উপদেশরাজি বাহিরে ফেলিয় বাঁখিলে 
চলিবে না_অপরের বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যাহাতে 
আমরা ভবিষ্যতে আরও মহান্‌ ও গৌরবান্বিত হইতে পারি তাহার 
জন্য সতত তৎপর ও যত্বরশীল হইতে হইবে । 


একট প্রশ্ন । 


(জনক ব্রঙ্গচারী ) 


ধারা একটু আধটু ধর্দমালোচনা করেছেন তারাই দেখেছেন যে, 
ধর্দবিষয়ক যে সকল প্রশ্ন মনে উঠে তাদের মধ্যে কতকগুলির সহজেই 
যুক্তিতর্কের ঘারা মীমাংসা হয়ে যায়; কিন্তু আর কতকগুলি 
প্রশ্ন আছে যে গুলির মীমাংসা করতে গেলে ঘুরে ফিরে একটু 
প্রশ্নেতে এসে ধীড়ায়- সেট হচ্চে, এক কি করে বহু হলেন । এই ছোট 
প্রশ্নটার আর জবাব খুঁজে পাওয়া যায় না। কাউকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে 
তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন বাপু ও নিয়ে তোমার অতমাথাব্যথ! কেন ? 
সৃষ্টি কেন হল?--এক কি করে বহু হলেন? এ সব কুটকচালে প্রশ্নে 
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তোমার লাতকি? আম বাগানে ঢুকে, বাগানে কত গাছ আছে, 
কার বাগান কত খরচ পড়েছে-এ সব প্রশ্ন করে তোমার 
লাভ কি? তুমি আয পাড় আর থাও। অথবা আরও বেশী 
বিনক্ত করলে হয়ত বল্বেন, “বাপু হে, যে সতায় সৃষ্টির কথা ঠিক 
হয় আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম না” কতকগুলি লোক 
এতে সন্তষ্ট হতে পারে বটে কিন্তু সকলে এ উত্তরে বেশ তৃপ্ত 
হয় না। তাঁই তিনি এক থাঁক পরবে উঠে নল্লেন _মাচ্ছা)উন্তর দেবার 
আগে তোমায় একট কথা জিজ্ঞাসা করি । এক যে বাস্তবিকই বহু 
হয়েছেন তার প্রমাণ কি? সংসারে আমল! এক দেখতে পাচ্ছি না; 
বহুদেখছি। বছর মধ্যে যে এক রযষেছেন এটা আমরা শাস্ত্র ব 
সত্যদ্রষ্টাী মহাপুরুষদের কাছ থেকে জান্ছি মাত । সুতরাং তাদের 
কথায় সত্যাসত্য নির্ণয় কর্তে হলে স্ঠাদেন প্রদর্শিত রাস্তা দিয়ে 
চলতে হবে। তাঁরা ত বল্ছেন না যে আমরাই কেবল*ঘদখ ছি-_ 
তোরা দেখতে পাবে না। তারা ব্ল্ছেন, “খন তোমর। স্বপ্ন 
দেখছ । যেদিন স্বপ্ন ভাবে যে দিন এই সুদীর্ঘ নিদ্রা থেকে 
জেগে উঠবে সেই দিন বুঝ বে ধে, বাস্তবিক বহু নেই--বহু কখনও 
ছিল না-এক কখনও বহু হয় নাই। খহুজ্ঞাঁন স্বপ্প-ভ্রম মাত্র । 

প্রশ্ন--শ্বপ্ যে মিথ্য। তার প্রমাণ কি” 

উত্তর-_ প্রমাণ এই যে, স্বপ্রদৃশ্ঠ পদার্থ গুলে! বাইরে থাকে না, 
দেহের মধ্যেই থাকে । কিন্ত দেহের মধ্যের স্থান অতি সক্কীর্ণ। 
স্থতরাং স্বপ্নে যে হাতী, গাহাড়, সমৃদ্ধ প্রভৃতি দেখা যায় তা 
এতটুকু শরীরের মধ্যে থাকতেই পাবে না। কাঁজে কাজেই সেগুলো 
মিথ্যা মনের কল্পনামাত্র | 

প্রঃ-্বপ্রদৃশ্ত পদার্থ যে বাইরে থাকে না, ভার প্রমাণ কি? 

উ$-মনে কর একজন ছাত্র পরীক্ষা দেবে। সে একদিন রাতে 
ঘুমিয়ে শ্বপ্প দেখলে যে, সে পরীক্ষা দিতে গিয়েছে। 
আরও শত শত পরিচিত অপরিচিত ছেলেরা এসেছে । ঘণ্টা বাজ ল 
-সফলে নিজের নিজের জায়গায় বস্ল- প্রশ্মপঞ্জ এলো-_উত্তয় 
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লেখ! চলতে লাগ লো ইতাদি, ইত্যাদি । ছেলেটী যখন ঘুম থেকে 
উঠল, তখন সে বুঝতে পার্ল যে স্বপ্ন দেখ ছিলাঁম। বাস্তবিক 
তার স্থুল শরীর বা সুক্মশরীর কোথাও যায় নাই। পরীক্ষা-ঘটিত 
ব্যাপারগুলি আদৌ ঘটে নাই । যে পরীক্ষার্থা, তার মনে পরীক্ষার 
চিন্তা খুবই ম্বাভাবিক-নিদ্রীবস্থায় মনে সেই সমস্ত চিন্তা উঠেছে 
মাত্র। তার মনই স্বপ্পীবস্থায় সেই সেই আকার ধারণ করেছে। 
স্তরাং স্বপ্নদৃশ্ত বাপার যে বাইরে থাকে না তা একটু চিন্তা 
কর্লেই অনায়াসে বুঝ তে পারা যাঁয়। 

প্রঃ--আচ্ছা, স্বীকার কর্লাম যেন্বপ্রণ মিথ্যা -মনের কল্পনা 
মাত! কিন্তু জাগ্রন্দশাটাও যেস্বপ্পের মত মিথ্যা তা কেমন করে 
বলি? 

উঃ স্বপ্পে আর জাগ্রতে তফাত কি? স্বপ্লাবস্থায় যেমন তুমি 
এবং তোমার জগত থাকে জাগ্রদবন্থাযুও ঠিক তাঁই। যতক্ষণ স্বপ্র 
দেখছ ততক্ষণ ন্বপ্নের তুমি ও তোমার জগৎ্ই সত্য বলে মনে 
হয়--এ জগতের কথ। একেবারে ভূল হয়ে যাপ়। আবার যখন 
জেগে উঠলে তখন এ জগত্টাই সত্য বলে মনে হয়_-স্বপ্রটা মিথা। 
বলে ধারণা হয়। কিন্তু এাও যে একটা স্বপ্ন নয় তাকে বলূলে? 
দেখ, গ্রাহা গ্রাহক তাব ছুটোতেই সমান। স্বপ্পে আমরা যা 
দেখি তার মাথা নেই মুঞুনেই অথচ স্বপ্রাবস্থায় সেগুলো কেমন 
কার্ধ্যকারণ ভাবে বন্ধ (7০)০৮)১.) বলে মনে হয়! সেই- 
রূপ জাগ্রদবস্থার় আমরা যা কিছু দেখছি সমস্তই বেশ সুশৃঙ্খল, 
অর্থঘুত্ত ও কার্ধ্য-কারগ-সন্ঘদ্ধে জড়িত বলে বোধ হচ্ছে বটে কিন্তু 
এ আমাদের বুদ্ধি অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন রয়েছে বলে। যাঁদের বুদ্ধি 
মার্জিত হয়েছে তারা এ জগতেও স্বগ্রাবস্থার ন্যায় আদৌ কাঁ্্য- 
কারণ-সম্বন্ধ দেখতে পান না। শ্বপ্রাবস্থার ভার এখানেও সমস্তই 
বিশৃঙ্খল । বীজ একটী সসীম জিনিষ -বৃক্ষও একটী সূদীম জিনিধ। 
স্থতরাং বীজ ও বৃক্ষের সহযোগে একটী অসীম প্রবাহ কখনও হতে 
পারে না। কতকগুলো সসীম রাশি যোগ করে যে কখনও একটী 
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অসীম শ্রেটী (11081076 551195) হতে পারে না, আধুনিক গণিত- 
শান্্রই তাঁর প্রমাণ । সুতরাং জগৎ মে প্রবাহাকারে নিত্য--এটা একট! 
মস্ত ভুল। অতএব সাদৃগ্ত ( &1১819৫) )ও বিচার উভয় দিক্‌ 
থেকেই জগৎ্ট। যে স্বপ্নতুল্য মিথ্যা ত৷ দেখা গেল। 

আর এক দিক্‌ থেকে দেখা যাক। যে গ্রিনিষটা কিছুক্ষণ 
আগে ছিল না এবং কিছুক্ষণ পরে থাকবে না সেটা বর্তমানেও নেই। 
যেমন মরীচিক'। মরুকুমিতে থখন জলব্রম হয তখনও জল নেই 
এবং ভম্ হবার আগে বা দম দূর হবার পরে ত থাকেই না। সেই- 
রূপ সমুদয় ভ্রাগ্রন্শ্ত পদার্থ আদি ও অন্তবিশিষ্ট-দেশ-কাল- 
নিমিন্ডের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং ধভমানে তাদের থে শস্তিত্ধ বোধ 
হচ্ছে সেটাও এ মরীচিকার মত ভ্রমগী এ | 

প্রঃ-স্বপের ভ্যাঁয় গাগ্রংটাও শিগ্যা ধলা হযেছে, কিন্ত তা ঠিক 
নয়। কারণ, জাগ্রৎ অবস্থায় ক্ষিধে পেলে খেপেহ তা দুর হয় কিন্ত 
স্বপ্নে তা হয় না। 

উঃ--স্বপ্ে এক “পট খেলেও ঘম ভঙ্গ লে থেমন ক্ষিধে তেমনি 
থাকে একথা সত্য বটে। কিন্তু জেগে এক পেট খেয়েও দুখবা- 
মাত্রও ত কেউ কেউ আপনাকে অশ্য্ ক্ষুপা্ মনে করে। সুতরাং, 
স্বপ্নটা থে মিথ্যা সে বিষয়ে যেমন আমরা সন্দেহ করি না, সেইরূপ 
জাগ্রত্টাও যে মিথ্যা সে বিষয়ে সন্দেহ করা উচিত নয়। ছুটোই 
এক রকমের মিথ্যা । 

জাগ্রদবস্থার সঙ্গে স্বপ্নাবস্থার অদ্ভুত মিল রয়েছে । স্বপ্নে আমাদে৭ 
ছুরকমের অনুভূতি হয়- ইন্দ্রিয়দ্বারা বহিথিষয়ের অনুভূতি এবং মনে 
মনে *কল্পনাপ্রস্থত অস্গুভূতি । জাগ্রদবস্থারও আমাদের ঠিক এ 
দুই রকমের অনুভূতি হয় চক্ষু কণদি দ্বারা বহির্গতের রূপ, 
'রস, গম্ধাদির অনুভূতি এবং মনে মনে কল্পনা দ্বারা অনুভূতি । ছুই 
অবস্থাতেই আমর! ইন্দ্রিয়ান্থুভৃতিকেই সত্য বলে বিশ্বাস কৰি-আর 
কল্পনাজাত অনুভূতিকে মিথ্যা বলে থাকি । কিন্তু ঘুম তেঙ্গে গেলে 
যেমন দেখতে পাই যে, স্বপ্রাবস্থার দ্বুরকম অন্ুভূতিই সম্পূর্ণ মিথ্যা, 
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সেই রকম জাগ্রদবস্থার উভয় প্রকার অস্ুভূতিও সব্বব মিথ্যা। 
তবুও আমর! জাগ্রথ্টাকে ভূল বলৃতে চাই না। উহার মিথ্যাত্ 
চিন্তা করতে চাই না। তাঁর কারণ আমরা জগৎকে আক্ড়ে ধরে 
থাকৃতে চাই--উহার রূপ, রস, গঞ্চ, স্পর্শ শব্দ সম্ভোগ কবৃতে চাই। 
তাই আমরা মায়াবাদের নাম শুনলে চমকে উঠি 'নেতি নেতি? 
মার্গ শুঞ্ধ জ্ঞানীর পথ ইতাদি বলে ঠাটা। করি। তাই আমরা 
ভোগের মধ্য দিয়ে ত্যাগ করৃতে চাই। 

'“ভাঙ্গ বীণা, প্রেমস্ুধাপান, দ্র কর নারীমায়1” দূর কর 
দুর্বলতা । সাঁহসেব সহিত বল এ জগৎ স্বপ্রবৎৎ। পুনঃ পুনঃ বিচার 
দ্বারা এই সতা ধাবণা কব্বাল সেটা কর' এই রকম কর্তে 
করুতে এক দিন নিশ্চয়ই গৃম ভাঙ্গ বে--তোমার স্বপ্ন ছুটে যাবে। 





ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহান। 
গ্রীক দর্শন । ] | এরিষ্টটল। 


শ্ীকানাইলাল পাল এম, এ, বি, এল । 


( পুর্কপ্রকাঁশিতের পর 1) 

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, প্লেটোর বিজ্ঞনবাদ বা ভাব- 
বাদ (1৭1691517  ও এরিষ্টটলের বাস্তববাদ ( 1২০৭1157 ) মূলতঃ 
একই । মূল সত্য প্রমাণের বিষয় হইতে পারে না, কারণ তাহ! 
হইলে সেটীকে আর যুল বল যায় না, সেটা সাধ্য বস্ত হইয়। পড়ে । 
সাপ্য হইয়া পড়িলে তাহার পিদ্ধি অপরের উপর নির্ভর করিবে এবং 
যেটার উপর নির্ভর করিবে তাহাই সে স্থলে মূল পদবাচ্য হইবে। 
এবিষ্টটল গ্তায়শাস্ত্রের আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। 
সে কথাও আমরা ইতিপূর্বে অবগত হইয়াছি। সুতরাং বুলতঃ উতদ্বের 
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মধ্যে (এরিষ্টটল ও প্লেটোর মধো) কোন অনৈক্য নাই--একথা 
নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

যূলসত্য ব্যাপকতম পদার্থ হওয়া চাই, নচেৎ সেটি আবার মূল 
পদবাচ্য হইবে না। নিগমন মূলক যুক্তির প্রয়োগে ব্যাপকতর, 
ব্যাপক ও ব্যাপ্য যাবতীয় পদার্থের সন্বন্ধ ও পরিচয় পাওয়া যায়। 
নিগমন-যুলক যুক্তির প্রণালী কিরূপ, সে কথা ইতিপূর্বে আলোচিত 
হইয়াছে । এস্থলে পুনরল্লেখ নিষ্পয়োৌজন । 

পাঠকবর্গ হয়ত এইথানে প্রশ্ধ করিতে পাবেন, মূল সত্য যদি 
স্বতঃসিন্ধ বা প্রাণের বিষয় নয় তবে ভ্টায়শান্ত্রের প্রয়োজন 
কি? এবং পাশ্চাত্য ন্যায়ের স্টিক বলিয়া এরিই্টটলই বা চির- 
স্মরণীয় হইয়া আছেন কিরপে? কথাটা প্রণিধানযোগ্য। উত্তরে 
এই কথা বল) যাইতে পারে, মুল সত্য প্রমাণগম্য নয় একথা ন্টায়- 
শাশ্্ই বলিতে সক্ষম । যিনি বিশুদ্ধ যুক্তিপ্রণালী অবলম্বনে বিচার 
করিতে সক্ষম, তিনিই শেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। 
সুতরাং শ্ঠায়শান্সের আলোচনা আমাদের সন্ন প্রথমে একান্ত প্রয়ো- 
জন। তাই দেখি, এবিষ্টটল ইহাকে তত্রজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ গণ্য 
করিয়া প্রথমেই ইহার আলোচনায় অগ্রপর হইয়াছিলেন। তত্ব- 
জ্ঞান সকল জ্ঞানের মুল, সুতরাং যাবতীয় 'বষয়ের আলোচনায় 
ব্যাপূত হইতে হইলে প্রথমেই স্যায়শাস্্ে ব্যুত্পন্ন হইতে হইবে। 

বিচারপ্রণালী নিয়মসঙ্গত হওয়। আবগ্ক, নচেৎ পর্দে পদে 
ভ্রম হইবার সম্তাবনা। সক্রেটাসের পৃব্বে পাশ্চান্য জগতে কেহ এই 
নিয়মের মর্যাদা সম্যক অবগত ছিলেন কি না সন্দেহ। সন্দেহই 
আমাদিগকে প্রথমতঃ দার্শনক চিষ্তায় ব্রতী করে। যাহার মনে 
সন্দেহ উদয় হইলে স্টৌ.দুর না করিরা এড়াইয়া যাইতে দেয় তাহার 
পক্ষে তত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা বিড়স্বন। যার । কান একটী বস্ত 
দেখিলাম, সেটা কি সম্যক জানা খাকিলে কোন প্রশ্নের ব! 
সন্দেহের কারণ থাকে না। কিন্ত আমি যাহ দেখিতেছি, শুনিতেছি 
বা! ম্তব করিতেছি, তাহাই যে যথার্থ জ্ঞান তাহ 


২৮১ উদ্বোধন। [ ১৯শব্ব-১ষংখ্যা। 





কে বলিল?” যে বস্ত প্রকৃত যাহা, সেটীকে ততরপে জানাই সত্য 
জ্ঞান, সেটিকে অন্তরপে জান। মিথ্য।জ্ঞান বা ভ্রান্তি। রজ্জুকে 
রজ্জু বলিয়া জানা সতা, বজ্জকে সর্প বলিয়া জানা মিথ্যা । 
জ্ঞান ও বস্তর সন্বদ্ধ লইয়াই “সতা? “মিথ্যা” পদ প্রযুক্ত হয়। যাহা 
সৎ তাহারই অস্তিত্ব জ্ঞান অথবা যাহা সৎ নয় তাহার অনস্তিত্ব 
জ্ঞানকে সত্যজ্ঞান এবং যাহা! সৎ তাহার অনস্তিত্ব জ্ঞান অথব! 
যাহা সৎ নয তাহার অস্তিহ জ্ঞানকে মিথ্যা জ্ঞান বলা হয় 
(00110010517017-8315651065 01 09 2319061 01 ১09(6106 
0 08 1790-65156617015 91561)900 19010 20011010175 0১015191705 
01 0179 50156591)0 717017017-শ5150610শ 91 019 11011-5%0151617 
15 (1001) ) | সন্ুখে রজ্জু রহিয়াছে? রজ্জু সৎ -সেই সৎ বস্ত রজ্জুকে 
দেখিয়া ভাহারই অস্তিত্ব জানাই সতাজ্ঞান। সন্মথে রজ্ঘু রহিয়াছে, 
রজ্জু স--তাহাঁৰ অনস্তিহ্ব অর্থাৎ সর্পেব অস্তিত্ব জানা খিথ্য। 
জ্ঞান। এবিই্টটলের উক্তি অন্গুপাবে এই বাস্তব ও চিন্তার সম্বন্ধ 
বিচাঁরই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হওয়ায় সেই কার্ষ্য 
ক্রমশঃ অগ্রাসর হওযা যাউক। 

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্থ-বস্ত মাঁত্রেরই একটা না একটী সংজ্ঞা আছে; সেই 
সংজ্ঞা আবার সেই বস্তর ধর্ম বা গুণকে লক্ষ্য করিয়া প্রদত হয়। 
ধজ্ঞা বলিলেই কতক'গুলি, অন্ততঃ একটী গুণকে বুঝাইবেই বুঝাইবে। 
যে স্থলে কতকগুলি গুণকে বুষায, সেখানেও তাহাদের মধ 
একটারই বৈশশষ্্য বা বিশিষ্টতাকে লঙ্গা কবে। এই যে গুণ বা ধর্ম 
এগুলি আমাদের চিন্তার বিষ্য এবং তৎপাহায্যে আমরা বস্তর সত্তা 
অর্থাৎ বাস্তবিক সেটী কি, ইহাই আমরা স্তির করিতে অগ্রসর হই। 
এইবার দেখা যাউক, কোন একটী বস্ত আমাদের ইন্দ্রিরগোচর 
হইলে কি তাবে আমরা সেটীকে গ্রহণ করি। প্রথমেই সেটী 
একটা স্তর” (309987০০) বা দ্রবা,--ইহাই আমাদের নিকট 
প্রতিভাত হয়। তাঁর পর সেটীর 'সংখা” (05700) বা পরিমাণ 
আমাদের ইত্ত্রিয়গোচর হয়। তার পর তাহার গুণের? (099110 ) 
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পরিচয় প্রাপ্ত হই। “সংখ্যা” বা “পরিমাণ' জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে “সম্বন্ধ? 
€ &৩1৪6০৪ ) জ্ঞানের উদঘ হয। যদ্দি কাহারও “সংখ্যা, জ্ঞানের 
সঙ্গে সঙ্গে 'সন্বন্ধ' জ্ঞানের উদয না! হয তবে গুণ" জ্ঞানের সঙ্গে 
সন্বন্ধ জ্ঞানেব উদয হওযা অনিবার্ধ্য। 'দেশ' (59০০০) ও “কালের? 
(11076) সন্বদ্ধ লইযাঁই “সন্বন্ধ' ; পাথিব বস্ত মাত্রেই “দেশ” ও “কালে, 
বর্তমান--এমন কোন বস্ত নাই, যেটী কোন “কালে, বা কোন 
“দেশে' অবর্তমান। বর্তমান বলিলে 'কিৰ্প ভাবে বর্তমান” (1১০51- 
(০) একথ| তাহার পবই মনে হয। “দেশ' ও “কালের” সহিত 
(দ্রব্যের সম্বন্ধ লইষ] বস্ব “অবস্থান (৮০১0০) নির্দিষ্ট হয। 
অপর পক্ষে 'গুণেব' সহিত “দ্রব্যেবঃ সম্বন্ধ লইয] কার্ধয-কাবণ সম্বন্ধ 
বা “অধিকার (69958951017) জ্ঞান জন্মে। এবং এ কার্যকারণের 
সম্বন্ধ যাহ! দ্বাবা সংঘটিত হয়, তাহাকে এক্রিঘা” (৯০6০7) বলে, 
এব* সেই পক্রঘা” যাহার উপব সংঘটিত হয সেই বস্তু ক্রিয়ার 
“আশ্রয়” (1১9510190 ) বলিষা গণ্য হয । “অধিকার (১0536591017), 
ক্রিয়া” (2০00101)) ও “আশ্র্' (1১১51607) এই তিনটীব পরিচয় 
আর একটু বিশদতাবে দেওয়া প্রযোজন। অগ্রিতে দাহিক। শক্তি 
বর্তমান। অগ্নি দ্াহিকা শক্তিব "অধিকারী', সুতরাং দাহিকা শক্তি 
অগ্নির 'অধিকাবিহ্বো (19559995191) বা অধিকাবে। এই “অধি- 
কার? জ্ঞান দদ্রব) ও তাহাব “শুণেব? সম্বন্ধ ছাড়া কখনও উদয় 
হয় নাঁ। অগ্নি দহন কবে; দহন-কা্ধ্য অগ্নির “ক্রিঘা+বিশেষ 
(4০0০০)7 যদি কল্পন। কবা যাষ-_-অগ্নি আছে, আব কিছুই নাই,তাহ। 
হুইলে অগ্রিব দহনকপ কাঠ্যের বা ক্রিযাব আর কোন সম্ভাবন! 
থাকে না। অগ্নি ও অগ্নি ছাড়া অপর একটী বস্তর সন্বন্ধ হইতে 
ক্রিয়ার? প্রকাশ হয। এস্লে দাহিকা শক্তি যেমন অগ্নিতে বর্তমান 
তেষনি অপর বস্্তে দাহা হইবার শক্তি বা গুণও বর্তমান থাকা 
চাই । দাঁহিক1 শক্তিৰ বিকাশ হইতে হইলে অগ্নি ও অগ্নি তিন্ন অপর 
বস্ত থাকা চাই। ইহাই হইল ক্রিয়ার নিয়ম । অগ্নি পুড়াইতেছে, 
কাষ্ঠ পুড়িতেছে--একটী “বিষয়” অপরটী “আশ্রয়” । একটা 
১২ 
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“অধিকারী” অপরটী “মাশ্রয়ী? । “গুণের” ব্যক্তাবস্থা “ক্রিয়।' £ “ক্রিয়া, 
£বিষয়' ও “আশ্রয় অবলম্বন না করিয়! প্রকাশ পাইতে পারে না। 

কোন একটী বস্তু ইন্দিষগোচর হইলে আমরা চিন্তাবলে তাহাকে 
এই দশটী প্রকরণ-সাহায্যে গ্রহণ করি । 

ভাষার সাহায্যে আমরা মনোভাব প্রকাশ করি, সুতরাং ভাষার 
সহিত চিন্তার অবিচ্ছেদ্য সন্বন্ধ থাকা দরকাঁর। যে ভাষায় আমি 
যে তাব প্রকাশ করি, অপরেও যদি ভাহাই করে, তবেই ভাষার 
সার্থকতা । কর্তৃকারক, “দ্রব্যকে” বুঝায় ; পরিমাণ”, £গুণ" ও “সন্বন্ধ” 
বিশেষণের সাহায্যে প্রকাশিত হয়, ক্রিয়ার বিশেষণ? “দেশ ও 
“কালকে? জ্ঞাপন করে । ক্রিঘ়া ও ক্রি সন্বন্ধমূলক “বিষষ? ও “আশ্রয় 
ক্রিয়া! দ্বার! ব্যক্ত হয়। 

ক্যাটিগরিস 13৩, 05152901165 পুস্তকে দশবিধ প্রকরণের উল্লেখ 
আছে, কিন্ত পরবর্তী পুস্তকে “অবস্থান? (1১51007) ও “অধিকারিত্ব? 
(79556551017) এই ছুইটীকে অপরের অন্তর্গত করিয়া লওযা হইয়াছে । 
“দেশ? ও 'কাল' দ্বারা “অবস্থানের” জ্ঞান জন্মায়, সুতরাং “অবস্থানের' 
পৃথক একটী স্থান প্রদান করার প্রযোজন থাকে না। *গুণ”, পগুণীতে 
বা 'দ্রবো' বর্তমান, দদ্রবা”। "গুণের “অপিকারী? ;) ৭ বলিতেই 
এই "অটিকারিত্বকে বুঝায়; সেই কারণ এই “অধিকারিত্ব'ও শেষে 
প্রকরণশ্রেণী হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। 

বুঝা গেল ২১) দ্রব্য “ ১৪০১:৪1)০৪ ) (২) “দেশে ( 57806 ১ ও 
(৩ “কালে? (717০) বর্তমান 3 “দ্রব্য মাত্রেই (8) গুণ? 00081) 
সন্ধলিত এবং তাহার (৫) পরিমাণ? (009160 ) আছে এবং সেই 
দ্রব্যের (৬) ক্র কখনও অব্যক্ত কখনও ব্যক্ত । “ক্রিয়া? 
ব্যক্তাবস্থায় “বিষঘ” ও 'অ'শ্র়ীকে অবলম্বন করিষা প্রকাশিত এই 
ক্রিয়ার “বিষয় ও “আশ্রয়” উভয়েই “দ্রব্যের অন্তর্গত সুতরাং ক্রিয়ার 
বিষয় ও আএযকে পৃথক তাবে উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে। 
ক্রিয়ার “বিষয়” ও “আশ্রয়'কে প্রকরণ-শ্রেণী হইতে বাদ দিলে আমরা 
ষটগ্রকরণ প্রাপ্ত হই। ন্যায়ের ষট পদার্থ এ স্থলে শ্বতঃই প্মরণ- 
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পথে উদ্দিত হয। এস্লে উভযেব মধ্যে এরক্য বা অনৈক্য বিচার 
স্থগিত থাকুক । 

1৩:501১91০১ তেন্ববজ্ঞান) গ্রন্থে তন্বিচাবে প্রবৃত্ত হইয1 এরিস্টটল 
পবিশেষে আটটা প্রকবণকে তিনটাতে পর্য।“সিত কবিবাছেন | বিচাব- 
বুদ্ধির ক্রমবিকাশে তিনি উপলন্দি ক দযাছিবেন যে' যাবতীয পদার্থকে 
তিনটা প্রকবণেব অন্তভূক্ত কবিষা হৃদযঙ্গম কবা বাঘ বথা---ডব্য” 
€গুণ' ও 'সন্বন্ধ' | সন্বন্ধ বলিতেই “দেশ? ও কালেব' সন্বদ্ধ বুঝ।য, 
সুতরাং “দেশ, ও “কালকে” পুথককপে উল্লেখ কনাব প্রয়োজন নাই। 
গুণেব' ব্যক্তাবস্থা লইযাই ক্রিঘা এবং “ক্রাাব” প্রকাশের জন্য 
“বিষধ' ও “আশ্রধেব” অবলম্বন আবগ্তক ১ সুতরাং পক্রিযা”, “অধি 
কাব? ও “আশ্রঘণ এগুলিকে গুণের অন্তর্গত কবিঘ1 লওযা যাইতে 
পাবে । "পরিমাণ, জ্ঞান দেশ ও কালেব উপব নিভব করে, 
স্থতরাং 'পবিমাণ'কে ও পথকবপে নির্দেশ কিবাব প্রযোজন নাই। 

দ্রব্যের সহিত গুণের সম্বন্ধ লইখাত জগঙ্। স্থতবাং চি্তা- 
প্রণালীব মূলে তিনটা মাত্র প্রকবণ হইলেহ যথেষ্ট । ,খে দ্দ্রব্যেব' 
সহিত যে গুণের নিহ্য সম্বন্ধ, সেইটাই তাহাব স্বজপ' শক্তি 
(53561)০৩) বা গুণ, আ(” যেটাব সহিত “স সন্বন্ধ নাহ সেটা 
আগন্তক মাত্র উপলক্ষণ (৭০০10101)0) | গ্রত্যেক তব্রিকোণেব 
(0191016) কো 1গুলিব সমষ্টি ১৮০ ডাগর এটা ত্রিকোণেব স্ববপ 
গত গুণ। এই নিকে।ণটীৰ তিনটী ভঙ্গ সমান বা সমান নয 
এই গুণ ইহার পক্ষে আগন্তক মাত্র । 

কোন বগ্তব সংজ্ঞ| নিদ্দেশ কবিতে হহলে এহ প্রকবণ সাহায্যে 
আমাঁদেব সে কাধ্য সাধিত হয। সুঙবাং এবিষ্টটল প্রথমেই এ 
প্রকরণের পবিচঘ প্রদ্দান কবিধা সংজ্ঞ| শিদ্দশে অগ্রপব হন। 
সংজ্ঞা নির্দেশ কবিতে হইলে যে “দ্রবে)ব' সহিত যে “গুণের? নিত্য 
সম্বন্ধ, মামাদেব তাহাই স্থিব করিতে হই.ব। সংজ্ঞা নিদ্দেশ 
করিতে হইলে বাক্যের সাহাযোই শাহ হওয়া সম্ভব । 
অ্রিকোণ মাজরেরই কৌণ-সমাষ্ট ১৮০ [ড়গ্রি, ব্রিকোণেব এই 
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যে গুণ, ইহার দ্বারাই ত্রিকোণের সংজ্ঞা নির্দেণ করা সম্ভব। এ 
বাক্যই সুতরাং সংজ্ঞানির্দেশের উপায় মাত্র । এই বাক্য হয় অন্বয়ী 
(900778055) অথবা ব্যতিরেকী (7586৮) ১ অর্থাৎ প্রতোক 
বাক্যই হয় সত্য অথবা [মৃথা। সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হইলে 
দ্রব্যের সহিত গুণের নিত্য সন্বন্ধকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । তবেই 
সেটা অভ্রান্ত হইবে, নচেৎ তাহা সংজ্ঞা নামেরই ষোঁশ্য 
হইবে না। সংঞ্ঞা-গ্রকাশক যে বাক্য তাহ! সত্যই হইবে, কিন্তু 
বাকা মাত্রই সত্য হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। উদীহরণ- 
সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। রাম হয়খণ্র; এস্বলে 'রাম' 
এই পংজ্ঞা দ্বারা যাহাকে বুঝাঁইতেছে সেখানে কোন ভ্রম নাই, 
খগ্ত বলিতে যাহা বঝায় সেখানেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত 
রাম খঞ্ক না হইতে পারে এবং রাম খর্জ না হওয়া সত্বেও 
তবহটকে খন্ড ব্লায় % ব্ক্য িথ্য বাক্য হইজ। বযেবু সহিত 
থগ্রহ্থ সম্বন্ধ নিত্য নয় সুতরাং উহা স্ত্যও হইতে পারে" মিথ্যাও 
হইতে পাঁরে। একটী বাক্য হয সত্য হইবে না হয় মিথ্যা হইবে। 
একটী বাক্য একাধারে সত্য ও মিথ্যা হইতে পারে না। রাশ যদি খঞ্জ 
হয়, তবে রাম খঞ্জ নয়) এ কথা আর বলা যায় না। যুক্তির এই যে 
মৌলিক নিয়ম “বিরোধ নিয়ম” (1,201 ০01)0180106101) এরিষ্টটলই 
প্রথমে প্রচার করেন। কোন দ্রব্য বাবস্ত সম্বন্ধে কোন গুণ হর 
বর্তমান থাকিবে না হয় অবর্তমান থাকিবে, বিরোধ নিয়ম হইতেই 
এই মধ্যাভাব নিয়ম (1.8 01 5৯:০107060 11016) সিদ্ধ হয়। এই 
যে মৌলিক নিয়ম, ইহা অন্থমানসাপেক্ষ নয় ; ইহা না মানিলে যুক্তি- 
বিচার অসপ্তব। এই নিয়মের সত্যতা, মৌলিকতা স্বতঃসিদ্ব_--এরিঞটটল 
এই কথাই প্রচার করেন। নিগমন-মূলক যুক্তিরও ইহাই যুল নিয়ম। 
পূর্বে ইহা! উল্লিখিত হইয়াছে, সে কথার পুনকুল্লেখ নিশ্রায়োজন। 
(ক) মনুয়ুমাত্রেই মর; | 
রাম একজন মনুষ্য ) 
সুতরাং রাম মর । 
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মানুষ--এটী একটী উদ্দেশ্য (501)1600)1 মূর--এটী বিধেয় 
(চ75910865)1 মানুষ মাত্রেই মূর--এটী সাধ্যাবয়ব (17)5107 
01610155)। রাঁম_এটী একটা উ্ষেগ্ত । মন্ুয্ব-_বিধেয়। বাম একটী 
মনুষ্য-_এটী পক্ষাবয়ব (12001 1)7600150) | রাম-এটী উদ্দেগ্ঠ। 
মর--এটী বিধেষ । রাম মর এটা-অন্থমান (০০1)০105(01] )। 

এইটী হইল নিগমন-মূলক যুক্তির প্রণালী । 

আমি জানিতাম মনুষ্য মাত্রেই মর' আপ জানিতাম রাম একটা 
মানুষ) এখন কিরূপে অন্থমান করিলাম “রামও মর"? না, হেতু 
(519016 (611 ) সাহায্যে | সেই “হেতু” এখানে মনুষ্য । এই “হেতু; 
উপরের লিখিত (ক) উদ্বাহণণে সাধ্যাবয়বে উদ্দেগ্পদ্ ও পক্ষাবয়বে 
বিধেয়পদ গ্রহণ কর্রয়াছে। কিন্তু এই “হেতু” সাধ্যাবরবে ও 
পক্ষাবয়নে উভয় স্থলে উদ্দেশ বা বিধেষ হইতে পারে। 
উতয় স্থলেই বিশেয় । যথা 

খ) রাম একজন মনুষ্য শ্যাম একজন মন্ুযু | 
উভয় স্থলেই উদ্দেগ্য । যথা__ 

(গ) মনুষ্য মাত্রেই চিন্তাশীল । 

মনুষ্য মাত্রেই ছুই হস্তবি শিষ্ট। 

এখানে ক) উদ্দাহরণে “হেতুর? সাহায্যে আমর] অনুমান করিতে 
সমর্থ হই এবং সাধ্যাবষবের বা পর্ধাবয়বের প্রত্যেকটার উদ্দেশ্য ও 
বিধেষ পদের মধ্যে বাস্তবিক যদি কোন অনৈক্য না থাকে তাহা হইলে 
আমাদের অন্ুমানও সত্য হইবে। পরন্ত (খ। ও (গ) উদ্াহরণে 
পক্ষাবয়ব ও সাপ্যাবয়বকে অবলম্বন ক'রয়া মন্ুষ্যকে হেতু ধরিয়। 
কোন সিম্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয না। এরূপ অহ্রমান 
যে ভ্রান্ত হইবে সেটী সহজেই বুঝা বায়। প্রথমে খ) উদ্দাহরণটা 
বিচ'র করিয়া? দেখা যাঁউক--এই উদাহরণের সীধ্যাবয়ৰব হইতে 
জানিতে পারি। মস্ধুয় বলিতে যে জাতি বুঝায়, রাম তদস্তর্গত বাক্তি- 
বিশেষ শ্যামও তাহারই অন্তভূক্ত। এক জাতিণ অন্তভুক্ত দুইটি 
বিশেষ পদার্থ কখনও একাত্মক” ।1091010থ]) হইতে পারে না। 


২৮৮ উদ্বোধন ! | ১৯শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা । 





সুতরাং “বাঁষ হয় গ্ঠাম' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। (গ) 
উদ্দাহুরণটী গ্রহণ করিলে দেখা যায়, একই জাতির দুইটা বিশেষ গুণ 
আছে কিন্তু সেই বিশেষ গুণ একাত্মক হইবে কিরূপে? তাহা 
হইলে “ছুই হস্তবিশিষ্ট প্রাণী মাত্রেই চিন্তাশীল” এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে হ্য। পরস্ত এমনও প্রাণী আছে যাহাবা ছুই হস্তবিশিষ্ট 
অথচ চিন্তাশীল নঘ। এই উদ্দাহবণ-সাহাঁষো বুঝা! গেল, সাধ্যাবয়ব্র 
যেটা উদ্দেগ্ত পদ সেইটা বদ্দি পক্ষাবয়বের বিধেয় পদ হয়, তবেই 
আমাদের অনুমান যুক্তিযুক্ত হয় নচেৎ যথাযথ অনুমান সম্ভব হয় 
না; এবং প্রতেঃক অবয়বের উদেগ্ঠ ও বিধেয় পদের সম্বন্ধ 
যদি বাস্তব হয় অর্খৎ কাল্পনিক না হয় তবেই আমাদের অনুমানও 
সত্য হইবে । আমর। এই বিষয়ে আরও কয়েকটা কথা আগামী বাঞে 
লিপিবদ্ধ করিয়। তন্ববিষ্ভালোচনায় , [1191)15105 ) ব্যাঁপূত হইব । 

(ক্রমশঃ ) 


স্বামীবিবেকীনন্দ ও তীহার বাঁণী। 
( শ্রীকুমুদবন্ধু সেন )। 

শ্রীশ্রীরাযকৃষ্ণলীপ্া প্রসঙ্গে আছে--“এক সমথে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে 
পঞ্চবটাতলে আহ্বানপুর্বক বলিয়াছিলেন, “দেখ তপস্তাপ্রতভাবে 
আমাতে ছ্ণিমাদি বিঃতিসকল অনেক কাল হইল উপস্থিত 
হইয়াছে । কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তির, যার পরিধানের কাপড় 
পর্য্যন্ত ঠিক থাকে না, তাঁহার এসকল যথাঘথ ব্যবহার করিবার 
অবসর কোথায়? তাই ভাবিতেছি, মাকে বলিয়া তোকে এসকল 
প্রদান করি, কারণ মা জানাইয়া দিগাছেন, তোকে তার অনেক 
কাজ করিতে হইবে । এসকল শক্তি তোর ভিতরে সরবত হইলে 


কার্ধ্যকালে এসকল ব্যবহারে লাগাইতে পারিবি-কি বলিস্‌?? 
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ঠাকুরের পুথ্য দর্শন লাঁত করিবার দিন হইতে নরেক্দ দৈবশক্তির 
অশেষ প্রকাশ তাহাতে নয়নগোঁচর করিধাছিল। সুতরাং তাহার 
এ কথায় আশ্বাস করিবার নরেন্দেব কোন কাবণ ছিল না। 
অবিশ্বাস না করিলেও কিন্তু তাহার জদযের স্বাভাবিক ঈশ্বরান্ুরাগ 
তাহাকে এ সকল বিভূতি নির্কিচাবে গ্রহণ করিতে দিল না। ভিনি 
চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; “মহাশধ, এ সকলের দ্বারা আমার 
ঈশ্বরলাভবিষষে সহাযত! হইবে কি?" ঠাকুব বলিলেন, “সে দিষয়ে 
সহাষতা ন! হইলেও ঈশ্ববলাভ কবিখা বখন কাহার কাগ্য করিতে 
প্রবৃত্ত হইবি, তখন উহার বিশেষ সহাঁঘতা করিতে পারিবে ।, 
নরেন্্র ত্র কথা শুনিষা বলিলেন, 'শহাশধ। আমার এ সকলে 
প্রয়োজন নাই । আগে ঈশ্ববলীতই হটক, পবে হই সকল গ্রহণ 
করা না করা সন্বন্ধে স্থির কনা যাইবে । বিচিত্র বিভূতি সকল 
এখন লাত করিয়া যদি উদ্দেশ্য ভুলি যাই--এবং স্বার্থপরতার 
প্রেরণায় উহাদিগকে অযথা ব্যবহাব ক বধ] ণঁস-ত1হা হইলে 
সর্বনাশ হইনে যে। ঠাকৃন নরেন্দ্রকে ম্ণিমাঁদি বিভূতি সকল 
সভ্য সত্য প্রদান করিতে উদ্যত হঈঘ[ছিলেন অথবা তাহার অন্তর 
পরীক্ষাব জন্য পুন্বোক্তভাবে বাবহাব কবিঘাছিলেন তাহা নিশ্চয় 
বলা সাধ্যাভীত কিন্তু নবেন্্র প্র সকল গ্রহণ অসম্মত হওবাতে তিনি 
যে বিশেষ প্রসন্ন হইযাঁছিলেন একথ। আমাদিগেব জানা আছে।” 
বর্মজগতৈর ইতিহাসে প্রলোৌভনেব সহি* অংগ্রাম বিরল নহে । 
যধন তগবান্‌ শ্রীঈশার চগ্রিশ দিন শনাহাবে ও কঠোর তপস্যার 
পর সয়তাঁন তীহার সম্মথে উপস্তিত হইয়া রাজ্যাদি নান ভোগ- 
সুখ ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠাৰব প্রলোভনে প্রলুদ্ধ করিয়াছিল তখন 
ঈশা প্রলোভনবেশী সঘতানকে চিনিতে পারিযা বলিয়াছিলেন, “০৪ 
11166 16100, ১96) 0010 105 %/710061 11100 আন ত0151)10) 
(136 1,010) 11) 000 ৪1)0 11110 01115 51710 30109 591৮6” 
শ্রীবুদ্ধের কঠোর সাধনকাঁলে যখন মার মায়ার মোহিনীবেশ ধারণ 
করিয়া তাহাকে প্রলু্ষ করিতে আসিয়াছিল তখন তিনিও বজ্ঞগস্ভীর 


২৯৪ উদ্বোধন। [ ১৯শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা । 


জা 


স্বরে বলিধাছিলেন, “দূর হও যার আমি তোমাকে চিনিয়াছি।” 
ইহারা প্রলোত্তরনকে প্রলোতনরূপে জানিয়া সত্যলাভের অন্তরায় 
বিবেচনা করিয়া তাহা! বিষবৎ্ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
স্বামিজীর জীবনের এই ঘটন।, এই প্রত্যাখান, এই কঠোর পরীক্ষা 
কত বীরত্বব্যগ্ত ক, কত মহৎ কত বৈরাগ্যপুর্ণ। এখানে যিনি তাহার 
জীবনের আদর্শদেবতা, যিনি ভীাহার জীবনের ফরবজ্যোতি, ধাহাকে 
তিনি প্রাণে প্রাণে বলিয়াছিলেন, “প্রভু তুমি, প্রাণসখ। তুমি মোর ! 
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি শামি ।”- যখন সেই পরমযষোগেশ্বর 
মহাপুরুষ এ বিভুতিসকল শাহাঁকে প্রদান করিতে চাঁহিতেছেন 
তখন স্বামিজী--তাহা ঈশ্বরল।ভের সহাষত1 করিবে না জানিয়া 
গ্রহণ করিলেন না। এই ঘটনাটী পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় 
ঈশ্বরলাভ ভিন্ন আর যত কিছু তাহার নিকট সব তুচ্ছ! ত্যাগ 
ও ঈশ্বরান্থরাগের কি জলন্ত উদাহরণ । যখন স্বামিজী সেই মহা- 
সত্য জীবনে উপলব্ধি কবিয়া বেদযুতি শ্রীবামরুষ্ণের অপুর্ব সমন্বর- 
বাণী ও প্রেমের বালা জগতে প্রচার করিতে পাশ্চাত্যদেশে গমন 
করিতে কৃতসংকন হইযাছিলেন তখন এই অদ্ভুত ত্যাগিরাজ- এই 
অপুর্ বৈরাগ।বান্‌ ভেজোদ্দীপ্ত সন্ন্যাসী তাহার কোন সন্ন্যাসী গুরু- 
হাতকে সন্বোধন করিঘা বলিযাছিলেন, 'অশ্ভিমানং স্থরাপানং 
গৌরবং ঘোররৌরবং। প্রতিষ্ঠ। শুকরীবিষ্ঠ! ত্রশ্বং ত্যক্ত !সুখী তবে ॥” 
আবার যখন তিনি সেই চিকাপো: ধন্মমহাসভায় সেই সুদুর প্রতীচ্য- 
ভূখণ্ড আমেরিক। প্রদেশে- যখন সকল প্রকার গৌবব প্রতিষ্ঠা ও 
জয়ন্ত্রী তাঁহার পদতলে লুটাঈযা পড়িতেছে খন সেই কৌপিনধারী 
নিভীক যুব সন্ন্যাসী যোগীরাজ নীলকণ্ঠ শঙ্করের ন্যায় সে দিকে 
দ্ুকপাত না করিয়া বিশ্বের কলাণের নিমিত্ত প্রেমপুর্ণ দৃষ্টিতে 
শাস্তি ও অভয় বাণী প্রচার করিতেছেন! কামকাঞ্চনাসক্ত জীবকে 
ত্যাগ ও পবিজ্ঞতার মন্ত্রে আহ্বান করিতেছেন! অন্ত নরক- 
তয়-প্রগীড়িত জনগণকে আশ্বাস দিয়া বলতেছেন; “হে অযৃতের 
পুত্রগণ ! তোমাদ্দিগকে কে বলে পাপী। (:৯1717৩1 7 1015 8 
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317) 60 08]] ৪.1008)) ৪০) পাগী? মানুষকে পাগী বলাই 
মহাপাতক? জানি না পূর্বে কেহ মানবকে এরূপ ভাবে 
অমুত-আম্বাদনে আহ্বান করিয়াছেন কি না! “আতর 
মহিযাঁয় মহিমান্বিত হও। শান্তি ভোগে নহে, ত্যাগে। 
জড়ের পূজায় মৃতু, চৈতন্তের উপাসনায় অমরহ। হে ভোগমুগ্ধ, 
ভোগকে ছাড়িয়া ত্যাগকে আশ্রয় কর; নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর মায়াময় 
সংসারকে ত্যাগ করিয়া সেই অবিনশ্বর সনাতন সত্যকে আশ্রয় 
কর।”- ইহাই স্বামিজী প্রচার করিয়াছেন। দ্বামিজীর 
এই মেঘমন্ত্রস্বর, শাস্তির এই অপূর্ব নির্ধোষ_-তখন সমগ্র পাশ্চাত্য 
জাতির মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়াছিল । জানি না সেই মহাবাণী আবার 
প্রতিধবনিত হইয়া সমগ্র পাশ্চাত্য জাতিকে এই মহাকল্যাণকর পথে 
পরিচালিত করিবে কি না? কিন্তু যি ন করে তবেপাশ্চাত্য জাতির 
পতন অবন্তন্তাব: | 

আর এই পুণ্যভূমি ভারতে-_যেখানে মন্দরষ্টাী খধিগণ 
আবিতূতি হইয়।ছেন, যেখানে ধর্মীসংস্থাপক- অবতার পুর্রষগণ 
আবিভূর্চি হইয়া »নাতন ধর্ম ব্রক্ষা করিয়া থাকেন-__-যেখানে যুগ- 
যুগাস্ত হইতে বিশ্বের মহাসত্য নরজীপনে প্রত্যক্ষীতূত হইয়া মহীয়ান্‌ 
হইয়া উঠিয়াছে_যেখানে অপূর্ব ধর্ম অপুর্বব দর্শন এবং অপূর্ব 
সত্যতা ভারতকে পবিব্রতীর্ঘরূপে পরিণত করিয়াছে, সেই ভারতে 
যখন সনাহন ধর্মে আস্থাবিহীন পাশ্চাত্য-জ্ঞাতির অন্ুকরণলোনুপ, 
হিংসাদ্বেষে জর্জরিত, অনাচারী উচ্ছ,ঙ্খল ও ভোগলিগ্স, কপটিগণের 
প্রাধান্য হইয়াছিল, যখন ধর্ম কেবল সম্প্রদার-পিদ্বেষে ও বহিরাচরণে, 
পাণ্ডিত্য কেবল বিজাতীয় গ্রন্থের চর্বিতচব্বণে, বীরত্ব যখন অপেক্ষা- 
কৃত শক্তিমানের পদলেহনে-_-তখন এই ্বেচ্ছাচারী জড়বুদ্ধি জড়- 
খিদ্যাভিলাধী আর্য সন্তানের মধ্যে নিরক্ষর সবল দরিদ্র ব্রাঙ্ণ-__ 
তাগীরথী বেষ্টিত পঞ্চবটীযূলে ভারতের--জগতের উদ্ধারকল্পে যে 
মহাশক্তির বিকাশ করিধাছিলেন--বিশের পাবনরূপে মহান্‌ সত্যের 
আদর্শ্বরূপ মাধুরষ্যপূর্ণ ভাগবত তন্ু ধারণ করিয়াছিলেন-শ্বামিজী 





২৯২ উদ্বোধন। [১৯শ বর্ষ--৫ম সংখ্য]। 








জলদ্দগন্তীর শ্বরে ভারতের সেই সনাতন আদর্শকে জগতে লোক- 
চক্ষুর সমক্ষে স্থাপিত কবিযা সব্পরদায়দ্বম্ঘসদ্ধুল জগতে শ্রীরামকষ্ের 
প্রদ্ধশিত অপূর্ব প্রেমপুর্ণ সম্ঘ্যবাণী প্রচার করিযাছিলেন। তিনি 
জলস্ত ভাষায ভাঁরতবাসীকে বলিষ! গিপাছেন-_ 

“বাবন্বার এই ভারতভূমি মৃচ্ছাপনন হইয়াছিলেন এবং বারবার 
ভারতের তগবান্‌ আম্মাতিব্যক্তির দ্বার! ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া- 
ছিলেন । 

“কিন্ত ঈষন্মাত্র যামাগতপ্রাযা বর্তমান গভীর বিষাদরজনীর 
ম্যাঁষধ কোন অমানিশা এই প্ুণাভূষিকে সমাচ্ছন্ন কবে নাই। এ 
পতনেব গভীবতায প্র।চীন পতনসমূহ গোম্পদেব তুল্য । 

“_ সেই জন্য এই প্রবোধনের সমুজ্ছজলতায অন্য সমস্ত পুনবোধন 
সর্য্যালোকে তারকাবলীব ন্যাষ। এই পুন্রথানেব মহাবীর্যের 
সমক্ষে পুনঃপুনর্লন্ধ প্রাচীন বীর্য্য বাললীল প্রা । 

“পতনাবস্থাঘ সনাতন ধর্মের সমগ্র ভাঁবসমষ্টি অধিকারিহীনতায় 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইযা1 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদাঘ আকারে পরিরক্ষিত 
হইতেছিল এবং অনেক অংশ লুপ্ত হইযাছিল । 

“এই নবোথখানে, নব ধলে বলীযান মানবসম্তান বিখগ্ডিত ও 
বিক্ষত অধ্যাত্ম-বিগ্ঠা সমষ্টিকৃত করিয়া! ধাঁবণা ও অত্যাস করিতে 
সমর্থ হইবে; এবং লুপ্ত বিষ্ভাবও পুনরাবিষ্কার কবিতে সমর্থ হইবে; 
ইহার প্রথম নিদর্শনস্বক্ূপ শ্রীভগবান্‌ পরম কারুণিক, সর্ধযুগা- 
পেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বতাঁবসমন্িত, সর্ববিগ্থাসহায়, যুগাবতার- 
রূপ প্রকাশ করিলেন । 

“অতএব এই মহাঁষুগের প্রভ্যুষে সর্ধতাবের সমন্বয গরচারিত 
হইতেছে এবং এই অসীম অনস্ত ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্শে 
নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহ! পুনরাবিষ্কত হইয়া 
উচ্চ নিনাদে জনসমাজে ঘোধিত হইতেছে । 

“এই নব যুগধর্মম, সমগ্র জগতে; বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যা- 
থের নিষ্রান;ঃ এবং এই নব যুগধর্মম-প্রবর্তক শ্রীতগবান্‌ পূর্বগ 


জোষ্ঠ, ১২২৪1] মী বিবেকানন্দ ও তীাহাব বাঁণী। ২৯৩ 





শ্রীযুগধর্ম্ম প্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কত প্রকাশ। হে মানব! ইহ। 
বিশ্বীস কর ও ধাবণ। কর ।” 

অন্ক্র, শ্বামিজী তাঁহার কোন শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন, “বিশ্বাসে 
যে অদ্ভূত অন্তদষ্টি লাভ হয এবং একমাত্র ইহাতেই যে মাস্ুষকে 
পরিত্রাণ করিতে পারে এই পধ্যস্ত গোমাব সঙ্গে আমার একমত, 
কিন্ত উহাতে আবাব গৌড়ামী আসিবাব ও ত বস্যৎ উন্নতির দ্বাব 
রোধ হইবার আশঙ্কা আছে। জ্ঞানমার্গ খুব ঠিক, কিন্তু উহাতে 
আশক্ক।, পাঁছে উহ! শুক্ষ বাদবিতগ্াব দাঁউাধ । 

“তক্তি খুব বড় জিনিষ কিন্তু উহা হইতে নিরর্থক ভাবুকতা 
আসিয়। আসল জিনিষটাই নষ্ট হইবার থথেষ্ট ভব আছে। 

” “এই সবগুলিব সামঞ্জস্তই দবকাঁব । শ্রীবামরঞষ্জে জীবন এইরূপ 
-সমন্বয়পুর্ণ ছিল ।” 

“ভগবান যদিও সব্বত্র আছেন বটে কিন্ত ঠাকে আমবা জান্তে 
পারি কেবল মানব চরিঞ্রেব মধ্য দিঘা। শ্রীবামকুষ্জেব মত এত উন্নত 
চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুকষেব হয নাই, সুতরাং আমাদের 
তাঁকেই কেন্ত্রস্ববপ কবে ভীকেই ধবে থাকা উচিত । অবশ্য যে তাকে 
যে ভাপে নিক, তাতে কোন বাধা দ্েওয| উচিত নয। কেউ আচাথ্য 
বলুক, কেউ পবিক্রীতা বলুক, কেউ ঈশ্বব বলুক; কেউ হাদর্শ পুরুষ 
বলুক, কেউ বা মহাপুরুষ বলুক-খার ঘ খুসি-সে ভ্রীকে সেই 
তাবে নিক ” 

তমাচ্ছন ভারতবাসীকে জাঠগত কবিবার জন্য তিনি 
আপামর সাধারণের মধ্যে যাহাতে বজোগুণেব বিকাশ হয তাহাই 
নির্দেশ করিষ! গিযাছেন। তিনি বলিযাছেন-_-“তস্মাচ্ছাদিত বহ্ছির 
হ্যায় এই আধুনিক তারতবাঁসীতে পৈতিক শক্তি বিদ্যমান ; যথাকালে 
মহাশক্তির কপায় তাহা পুনস্যুরণ হইবে ।” 

.প্রস্কুরিত হইয়া কি হইবে? স্বামিজী বলিতেছেন- “তবে 
হইবে কি? যাহ' আমাদের নাই, বোধ হয পুর্কালেও ছিল না, 
যাহা ষধন্দিগের ছিল, যাহার প্রাণম্পন্দনে ইউরোপীয় রিছ্যুতাধার 








৯১৪ উদ্বোধন । [১৯ বধ-_-৫ম সংখ্যা | 





হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়! ভূমগুল পরিব্যাপ্ত 
করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যমত। *** সেই 
আত্মনির্ভরতা, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কাধ্যকাবিতা, সেই 
একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা। চাই- সর্বদা পশ্চান্ু্টি কিঞ্চিৎ 
স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্ুখ-সম্প্রপারিত দষ্টি, আর চাই আপাদমস্তক 
শিরায় শিরায় সঞ্চীবকারী রজোগণ '” 

কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে এই রজোগুণই আমাদের 
জাতীয় জীবনের একমাত্র প্রয়োজন । কেন না স্বামিজী আমাদিগকে 
সাবধান করিম্না বনিভেছেন॥্অপর দিকে তালপএ-বহির ম্যায় রজোগুণ 
শীঘ্রই নির্ধাণোনুখ, সন্ত্রের সন্নিধান নিত্যবস্তর নিকটতম । সত্ব প্রায় 
নিত্য । রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘ জীবন লাভ করে ন।, সবগুণ 
প্রধান যেন চিরজীবী, ইহার সাক্ষী ইতিহাস ।” তমোগুণ-সমুদ্রে 
নিষগ্ন ভারত রঙ্গোগুণের যধ্যে দিয় সন্ধে উপনীত হইবে ইহাই 
তাহার আকাজঙ্গী ছিল । তিনি বলিয়াছেন, “সন্বগুণাঁপেক্ষা মহাঁশক্তির 
স্ধার আর কিসে হয়? অধ্যাত্স বিদ্ভার তুলনায় আন সব “অবিদ্যা 
সতা বটে, কিন্তু কয় জন এ জগতে সন্বগুণ লাভ করে-_-এ ভান্তে কয় 
জন? সে মহাঁবীবহ কয় জনের আছে যে নির্মম হইয়া সর্ধবত্যাগা 
হন? সে দুরদৃষ্টি কয় জনের '্লাগ্যে ঘটে বাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ 
বোধ হয়? সে বিশাল হ্াদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্যা ও মহিম] চিন্তায় 
নিজ শরীর পর্য্যন্ত বিস্বাত হয়? যাহারা আছেন, সমগ্র ভারতের 
লোকসংখা'র তুলনায় তাহারা মুটিমেয়। আর এই মুষ্টিমেয় লোকের 
মুক্তির জন্য কোটী কোটি নরনারীকে সামাজিক, আধ্যাত্মিক চক্রের 
নীচে নিম্িষ্ট হইতে হইবে ?” 

আধুনিক ভারতের ইংরাজীশিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সমাজের 
এই শোচনীয় অবস্থার যূলকারণ হিন্দু ধর্মকে নির্দেশ করেন । তাহারা 
মনে করেন, আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি সমাজনীতি বা 
রাজনীতির উপর স্থাপিত হইলে ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধিত 
হইত | কিন্ত স্বামিজী এই মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়! বলিতেছেন, 


জো, ১৩২৪ স্বামী বিবেকানন্দ ও তাহা বাণী । ২৯৫ 








“হিন্দুধর্মের কোন দৌষ নাই । হিন্দু ধর্ম তে! শিখাইতেছেন জগতে 
যত প্রাণী আছে সকলেই তোমণর আজ্মারই বনুরূপ মাত্র সমাগ্বে 
এই হাীনাবস্থার কারণ কেবল এই তন্বকে ক্যে পরিণত না করা 
সহানুভূতির অভাব হৃদয়ের অতাব।” 

“গণ্যমান্ঘ।. উচ্চপদস্থ অথবা ধনীব উপর কোন 
ভরসা রাখিও না; তরল! তোমাদে" উপর--পদমর্ষযাদদাহীন 
দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাসী - তোমাদের উদদ। ভগবানে বিশ্বাস 
রাঁথ। কোন কৌশলের প্রয়োজন নাই। কৌশলে কিছুই হয় না। 
দুঃখীদের জন্য প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর আব ভগবানেব নিকট সাহাধ্য 
প্রার্থনা কর, সাহাষ্য আছ্িবেই আসিবে ।” স্বামিজী দেশের 
যুবকগণকে সম্বোধন করিখা বলিতেছেন “আমি তোমাদের নিকট 
এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচ'র-পীড়িতের জন্য এই সহান্তভূতি এই প্রাণপণ 
চেষ্টা দা়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি ' ঘও, এই মুহুর্তে দেই পার্থ 
সারথির মন্দিরে, যিনি গাকুলে দীন দরিদ্র গোপগাণর সখা ছিলেন, 
যিনি গুহক চগ্ডালকে আলিঙ্গন কবিতে সপ্গচিত হন নাই যিনি ষ্ঠাহার 
বুদ্ধ অবতাঁরে রাজপুরুষগণের আমগ্ধণ অগ্রাহা কপিয়। এক বেশ্যার 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন | যাও, ঠাহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে 
পড়িয়া যাও এবং ত্রীহাঁর নিকট এক মহাবলি প্রদান কর; বলি-- 
জীবন বলি, তাহাদের জন্য, যাহাদের ভুণ্ঠ তিনি যুগে যুগে অবতার্ণ 
হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা। ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র 
পতিত উতৎ্পীড়িতদের জন্য । 

“তাহার নামে, তাহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া শত শত 
যুগসঞ্চিত পর্বত-প্রমীণ অনন্ত দঃথগাঁশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, 
উহ! তপ্মসীৎ হইবেই হইবে । 

“তোমরা রোগ কি বুঝিলে, ওগঁষধ কি তাহা বুকিলে, কেবল বিশ্বাসী 
হও। 

“আমর ধনী বা বড় লোককে গ্রান্া করি না, জদয়শশ্য মস্তিষ্ক 
সার ব্যক্তিগণকে বা তাহাদের নিস্তেজ সংবাঁদপত্র প্রবন্ধসমূহকেও 


২০৬ উদ্বেধন। [১৯শ বর্ষ সংখা 








গ্রাহা করি না। বিশাস ! বিশ্বাস! সহান্ভূতি। অগ্রিম বিশ্বাস! অগ্নিময় 
সহানুভূতি! জয় প্রভু জয় প্রভূ! তুচ্ছ জীবন তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুা; 
তুচ্ছ শীভ। জয় গ্রভু , অগ্রসর হও। প্রভু আমাদের নেত1। 
পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে চাহিও না। এগিয়ে যাও 
সম্বথে সন্ধে! এইরূপে আমরা অগ্রগামী হইব, একজন পড়িবে 
আব একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে |” স্বামিজী অগ্রিময়ী 
বাণীর দ্বার! আমা দগকে যে জীবননংগ্রামের জন্য আহ্বান করিয়া 
গিয়াছেন,তাহার লক্ষ “আত্মনো মেক্ষাণং জগদ্ধিতায় চ1” সে'দংগ্রামের 
অস্ম সবল, পৰিত্রতা) তাঠগ, ইবরাগ্য ও বিশ্বপ্রেষ। সে মহারণের 
ভেরী- অভীঃ অভীঃ অভীঃ, সে সংগ্রামের জরনাদ--জয় প্রভির অগ্র, 
জর গুরুমহাবাঁজের জয়, জর মহাঁমায়ীব জন! এই সংগ্রাম 
পাশবিক নরহত্যা নহে । এই ঘুদ্ধে ভ্রাতরক্তে ভ্রাতৃহস্ত কলুষিত হষ 
না। এই যুদ্ধে মানুষ পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার মহানগরী শশানে 
পরিণত করে না; চঞ্চল হৃদয়ে অশান্তর আগ্রের গিরির অগ্তযৎপাত 
হয় না। এই ঘুদ্ধে মানুষ দেবত। হয়) ভোগনসুখকাতর প্রলুব্ধ চিত্ত 
সংঘত হই শান্তি ও আনন্দের বিমল ধারায় অবগাহন করে। এই 
যুদ্ধে ধনী দরিদ্রকে, বিদ্বান মুর্খকে, ব্রাহ্মণ চগ্ডালকেঃ পুণ/বান 
পতিতকে, সাধু অসাঁধুকে, বলণান দ্বর্বলকে ভাই বলিয়া -আপনার 
অভিন্ন দেহ বলিয়া-সই মহাশক্তির এক সঙ জানিয়া গাঢ় প্রেমে 
অধলিজন কপে। এ্রশুন আীবামকষ্জ প্রচারিত মহাসমন্গঘ বাণী “হিন্দু, 
মুসলমান, গ্রষ্টাীন, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য, জানী, ভক্ত, যোগা, কর্মী? 
আস্তিক নাস্তিক ভ্রাতৃপ্রেমে সম্গিলিত হইয়! সেই মহাসত্যের দিকে 
অগ্রপর হও ।” জগতের সেই শুভমুহতে সেই অপুর্ব সমস্বয়লীল। 
দেখিয়া বিশ্বীপী মহানন্দ তোগ করিবে। সে দিন আসিবেই 
আসিবে। তাই স্বামিজী বলিয়াছেন, “ভালবাসা কখনও বিফল 
হরনা। আজি হউক কালি হউক শতযুগ পরে হোক্‌ প্রেমের জয় 
হইবেই। তোঁমপা কি মন্ুস্থজাতিকে তালবাষ 1 ঈশ্বরের অ্থেষণে 
কোথায় যাইতেছ ? দরিদ্র ছুঃখী, ছুব্বল সকলেই কি তোমান্স ঈশ্বর 


জৈযো্ট, ১৩২৪। স্বামী বিবেবানম্দ ও াহার বাণী। ২৯৭ 





নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস 
করিয়া কূপ খনন করিতেছে কেন? প্রেমের সব্ধশক্িমত্তায় বিশ্বাস 
সম্পন্ন হও ।” স্বামিজী প্রেযোন্মত্ত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, “আমি মুক্তি 
চাই ন। আমি ভক্তি চাই না, আমি লাথ নরকে যাঁব।” জী/বর 
কল্যাণ-যজ্জে যিনি স্বীঘ জীবন আহুতি প্রদান করিবাছিলেন, তিনি 
ইহা বলিবেন, তাহ! আর আশ্চর্য; কি! তাহাব প্রদশিত আদর্শ চিন্তা 
করিলে আমরা বুঝিতে পারিঃ “এক শাত্মাই বিভিন্ন উপাধির মধ্য 
দিয়াই প্রকাশ পাঁইতেছেন। সব প্রাণীহই ব্রঙ্গস্বরূপঃ প্রত্যেক 
'আাত্াই যেন মেঘে ঢাকা চধ্যের মত-একজ্নেব সঙ্গে যেন আর 
একজনের তফাৎ এই, কোথাও কর্ষ্যের উপব মেঘে কেবল ুন্‌ 
আবরণ, কোথ।ও এই আবরণ একটু তরণ ।” হাই স্বামিজী অন্যত্র 
বলিষাছিলেন,--“প্রত্যেক নরনারীকে; সকলকেই ঈদ দৃষ্টিতে দেখিতে 
থাক। ভুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পাব না, তুমি কেবল সেবা 
করিতে পার। প্রদ়ব সন্তানদিগকে, যর্দ সৌভাগ্য হর, তবে স্বয়ং 
প্রভৃকে সেবা কর। যদি প্রভুর অনুগ্রহে ঠাহার কোন সন্তানের 
সেবা করিতে পাব, তবে তুম ধন্য হইবে। নিজেকে একটা কেন 
বিষণ ভেব না। তুমি ধন্য যে. তুম সেখা করিবাব অধিকার 
পাইয়াছ, অপরে পা নাই । অতএব শুফাত। কেহই তোমার সাহায্য 
প্রার্থন। করে নী। উহা তোমার পুজা স্ববপ। আমি কতকগুলি 
দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিতেছি,_আমাপ নিজ মুক্তির জন্য আমি 
তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের পুজা করিব; ঈশ্বর সেখানে 
রহিয়াছেন। কতকগ্লি ব্যক্ত যে ছুঃথ ভুগিতেছে, সে তোমার 
আমার মুক্তির জন্য যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠা, পাপী প্রভৃতি 
রূপধারী প্রভুর পুজা করিতে পাবি । আমার কথাগুলি বড় কঠিন 
হইতেছে, কিন্তু আমীকে উহা? বলিতেই হইবে, কারণ তোমার আমার 
জীবনের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগা যে, আমর] প্রভূকে এই সকল 
বিভিন্নরূপে সেবা করিতে পারি ।” 

এই দরিজ্র নারায়ণ, আত নারায়ণের সেবার দ্বারাই 


২৯৮ উদ্বোধন । ১৯শ বর্ষ- ৫ম সংধ্যা।] 





দিন দিন'চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সেই নির্খল চিত্ত-দর্পণে বঙ্গ প্রতিবিদ্বিত 
হন। এই. জীবস্ত নারায়ণের সেবা জগতে নৃতন। ইহা প্রেমের 
ভিন্তির উপরে স্থাপিত। এই মহাসমন্বয় ও এই মহা! প্রেমপুর্ণ সেবাধ্খব 
সমগ্র জগত প্লাবিত করিবে । তাই স্বামিজী বলিয়াছেন, “যে শক্তির 
উন্মেষমাত্রে দিগ দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে? তাহার 
পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অন্থুতব কর।” আম্ন এই পবিত্র পুণ্য প্রবাহে 
আমরা নিমজ্জিত হইয়া] ক্ৃতার্থ ও ধন্য হই। আর যেন সরল পবিজ্র 
মনে মুক্তকণ্ঠে বপিতে পারি, “কার্যে আমাদের অধিকার _ফল প্রভুর 
তস্তে ।” কেবল আমরা বল, “হে ওঞঃস্বরূপ আমাদিগকে ওজন্বী কর, 
হে বীর্ধ্যস্বরূপ, আমাদিগকে বীর্যবান কর ; হে বলম্বরূপ, আমাদিগকে 
ব্লবান কর ।” 


শম্পা লা 


শহুরদেব | * 


(শ্রীরমণীকান্ত বস্ত্র) 
ইদানীং ব্রহ্ষপুত্রোপত্যকায় প্রায় উনবিংশ লক্ষ হিন্দুর বাঁস। 
এতনুধ্যে কিঞ্দধিক দ্বাদশ লক্ষই বৈষ্ুব মতাবলন্বী। বৈষ্ণবগণ 


মহাপুরুযীয়, দামোঁদিবীয়া, মোয়ামারিয়া, হরিদেব পন্থী, গোপালদেব 
পন্থী, চৈতন্য পন্থী প্রভৃতি বন ক্ষুদ্র বৃহৎ সম্প্রদায়ে বিতক্ত। এতৎ- 
প্রদেশে হিন্দধঙ্মের সম্প্রপারণশীলতার প্রভাব অন্ান্ত প্রদেশাপেক্ষ। 
সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবধর্্ম-প্রভাবে অগ্যাপি বহু পার্বত্য 
জাতি সুবিশাল হিন্দুসমাজের সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়! 
হিন্দুসমাজ-কলেবরের পুষ্টিসাধন করিতেছে । আজিও হিন্দুসম।জ- 
বহিভভূতি অনাধ্যগণ আচারবান্‌ হইয়া গোস্বামী গ্রভূগণের “শরণীয়া” 


পীশািাট িশিশিপিসপেশ ল রঃ 





০ পিসী শিপন 


* আসামে ইহাকে “হন্করদেব” বলে কিন্ত সাহার প্রকৃত নাম শঙ্করদেব। 
আসাম অঞ্চলে 'শ' ও 'স? অনেকটা £হ'রূপে উচ্চারিত হয়। 
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অর্থাৎ শরণাপন্ন হইলে, তাহারা তাহাদিগকে হিন্দু সমাজের প্রবেশ- 
পথ উন্বক্ত করিব! দেন। এই আচারবান্‌ অনার্ধ্যগণ, উচ্চশ্রেণীর 
হিন্দুগণ হইতে উদার ব্যবহার প্রাপ্ত ও ক্রমে ক্রমে যথেষ্ট উন্নত 
হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে, আসামে হিন্দু সমাজ 
দৈষব গোম্বামিগণ কর্তৃক পরিচালিত । আস!মে এই যে পূর্ণমাত্রায 
বৈষ্ণব প্রভাব পরিলক্ষিত হর, যে মহাত্মা তাহার মুলীহুত কারণ -- 
যিনি আসামে বৈষ্গবধশ্মের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যাহার 
পত্র স্মৃতি আজও আদামের অণুপরমাণুব সহিত বিজড়িত। ধাহাব 
সুলেখনী দ্বারা অসমীয় সাহিত্য গৌরবান্বিত, যিনি তগবদবতার- 
রূপে সম্পুজিত, যাহাব পবিত্র নামোচ্চাবণ কালে আজিও আসাম- 
বাসীর বক্ষ গৌরবে স্ফীত, জন্য ভক্তি ও এ্রদ্ধাভরে উদ্বেলিত ও 
মস্তক সসন্থমে অবনত হয়- সেই ভক্তকুপচড়ামণি মহাপুকষ শঙ্কর- 
দেবের সংক্ষিপ্ত জীবনীই বঙক্গ্যমীণ প্রবঙ্গেব আলোচ্য বিষয় | 

শহ্করদেব আসামের সুবিখ্যাত “শরোমষণি ভুগঞগ' চণ্তীবরের 
অধস্তন পঞ্চম পুরুষ বা বৃদ্ধ প্রপৌর। চগ্তীবর " এবং কতিপয় 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কমতেশ্বর ৷ ছুল্হনার যণ কুক গৌড়বাজ্য হইতে 
আনীত হন। চণ্ভীবর ও ততপিতা লম্তাদেব প্রথমতঃ লেগামাগুরী 
নামক স্থানে উপনিবেশিত হন। কালে চণ্ডীবক কোন কারণবশতঃ 
রাঞজরোষ-বহ্িতে পতিত হইয়া কারাগারে [নক্ষিপ্ত হন, কিন্তু পরে 
কোন কার্য দ্বারা কমতেম্বরের শ্রীত্যুৎ্পাদন করিয়া তিনি যুক্তিলাভ 
করেন। ছুল্পতনারায়ণ এই কাধ্যে তাহার প্রতি এতার্থশ সন্তষ্ট 
হইয়াছিলেন যে, তিনি চণ্ভীবরকে দেবীদাস নাম প্রদানপুর্র্বক 
'শিরোমণি ভূঞা" অর্থাৎ ভূঞএগাশ্রেক্ঠ £ পদে বরণ করিয়া সম্মানিত 


৯» ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। 

+ আমামেতিহাসে নু প্রদিদ্ধ সেনবংশীয় প্রথম রাজ! নীজ্ধবজ, পরাগ জ্যোতিষপুর 
হইতে রাজধানী উঠাইয| লই স্বীষষ বাজোর পশ্চিমাংশে কমতাপুরে রাজধানা 
স্থাপন করেন। 

! নেপাল ও বঙ্গের ন্যায় আপামেও বারভুঞ্চা প্রথ। প্রচলিত ছিল। 


৩০৩ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ--৫ম সংখা!। 





করেন। অবশেষে চণ্ডীবর টেম্ুধানি বরদোয়ায় বাস স্থাপন 
করেন । 

চণ্ডীবরের প্রপৌক্র কুস্থমবর সুদীর্ঘকাল পুত্রহীন থাকায় পুত্র- 
লাভাকাজঙ্কায় দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হন ও পুত্র- 
কামনায় দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। কিন্তু এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর 
গর্জাত সন্ভনি বনগঞ্ীগিরির জন্মের পূর্বেই প্রথমা স্ত্রী সত্যসন্ধ্যার 
গর্ভে একটী পুত্রের জন্ম হয়। এই পুক্ররত্ুই স্ুৃপ্রথিতযশী শঙ্করদেব । 

১৩৭১ শকের * কাত্তিকী অমাবস্যা তিথিতে বৃহস্পতিবার নিশ্ীথ- 
কালে শহরদেব জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার অণরূপ রূপচ্ছটায় ও 
জ্যোতি্য় দেহপ্রতায় গুতিকাগৃহ আলোকিত হইল। বোধ হইল, 
যেন সাক্ষাৎ ভাস্করদেব গগনমগুল হইতে অবতরণ করিয়! স্থীয় 
জ্যোতিঃ দ্বারা স্থতিকাগৃহ উচ্কাসিত কবিষাছেন। শক্ষরের জন্মবার্। 
ঘোধিত করিয়া মেধমাল। মৃছুগঞ্জন ও অশ্বপমূহ হেষারব করিয়া 
উঠিল ' পুত্রের জন্মসংবাদে কুম্বমবরের আর আনন্দের সীম! রহিল 
না। নবজাত তনযের লাবণ্যমগ্িতানন সন্দর্শন করিয়া কুস্ুমবরের 
জদয়তন্্রী যেন কোন এক অনিব্বচনীয় আনন্দের সুব্ধে বাঁজিয়! 
উঠিল--হৃদয়সলিলে আনন্দলহরী ক্রীড়া কৰিতে লাগিল। ন্নানান্তে 
বিশুদ্ধ হইয়া কুসুমবর স্বীয় কুলোচিত দানাদি কাধ্য সমাধা করিলেন । 
দৈবজ্ঞগণ গণন1 করিয়া কহিলেন, “এই শিশুব ভবিষ্যৎ অত্যুজ্জল । 
কালে এই শিশু এ্রশীশক্তিবলে নামধর্ম্ের প্রবল প্রেমবন্যা প্রবাহিত 
করিয়! সহ্ত্র সহজ্র জীবের মুক্তির কার” হইবেন ।” 

অতি শৈশবে শক্করের পিতৃবিয়োগ হয় । 1 তাহার মাতাও 








মি 
পসপাপীপপিল ০ পাতি, পপ পাাপাপশাপপাশিশা শী সাপাশীশিশি 


শপ 


* শঙ্করদেবের জগ্মা ও মৃত্যুর সময় লইয়! বত মতভেদ বর্তযান। ইদানীং 
অনেকেই ১৩১ শক শঙ্করদেবের জন্ম শক ও ১৪৯, শক তাহায় মৃত্যু শক বলিয়! 
গ্রহণ করিতেছেন। ] 

1 শঙ্বরের জনক ও জননীর মৃত্যুদমর নির্ধারণে বিভিন্ন মত দৃষ্টহয়। ক 
ভূষণ ও অন্যান্ত কতিপয় শঙ্কর-চরিতা খ্যায়কের মতে তাহার মাতৃ-পিতৃ বিয়োগ 
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অনতিবিলম্বে পতির অন্ুগামিনী হন। বালক শক্করের লালন- 
পালনের ভার তাহার বৃদ্ধা পিতামহীব স্বন্ধে পতিত হইল । বাল্য: 
কালে শঙ্কর নিরতিশয় চঞ্চল ও জ্রীড়াপ্রিষ ছিলেন। প্রায় দশ 
বার বৎসর বয়স পর্য্স্ত তিনি মা সরম্বতীর সহিত সর্বসম্পর্ক- 
বিহীন ছিলেন। একদিন শঙ্কর অনভোজনে নিরত রহিয়াঁছেন, 
এমত সময়ে তীহার বুদ্ধ পিতাঁমহী তাহাকে সন্বোধন করিয়। 
বলিলেন, “বৎস, আমাদিগের এই মহদ্বংশেন পুর্বপুরুষগণ সকলেই 
স্থপপগ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তোমাব এত বর্ষ ণযঃক্রম হওযা সবেও, তুমি 
বিদ্তাশিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাশীন; আমাৰ বোধ হয় তুমি মূর্খ 
হইয়া অশেষ ছুর্গতিভাজন ও এই পব4 বংশের গ্লানির 
কারণ হইবে ।” বৃদ্ধা পিতামহীর এই বাক্যগুলি শঙ্করেব অন্তর স্পর্শ 
করিল। তিনি বিগ্তালীত করিবাব জন্য ভান্াপ দুঢ সঙ্গল্প করিলেন। 
শুভদিনে শুভক্ষণে শঙ্কর মহেন্দ্র কন্দলির নিকট পাঠারস্ত করিলেন । 
শীঘ্ই পাঠাভাসে তাহার আশ্চর্যজনক অধ্যবসাঘ ও এরকান্তিকতা 
দৃষ্ট হইল। তিনি তাহার সতীর্থগণকে শীপ্রহ অতিক্রম করিব! গেলেন। 
নানা শান্তগ্রন্থাদ্ি পাঠ সমীপন করিয়' শঙ্কর পাঠশালার শিক্ষা 
সমাপ্ত করিলেন। অতঃপর তিনি কিয়ৎ্কাল যোগাভ্যাস করিয়া 
তাহাতেও অপূর্ব সিদ্ধিসমূহ লাঁভ করিলেন । 

মহেন্্র কন্দলির নিকট পাঠকালে সঙ্ঘটিত শঙ্ঘবের উজ্জ্বল তবিষ্য- 
দ্ব্যোতক এক ঘটনাকাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, এক 
দিবস পাঠান্তর ছাব্রগণ পাঠশালাগৃহ হইতে স্ব আবাসে প্রস্থান 
কৰিল, কিন্তু শঙ্কর পাঠশালাঁতেই শয়ন কবিয়া রহিলেন। কিয়ৎ- 
কালাস্তর তাহার অঙ্গোপরি রৌদ্র নিপতিত হইলে একটা সর্প 
্বীয় ফণ। বিস্তারপূর্ববক তদুপরি ছায়া প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইল? 


তদীয় প্রথম বিবাহের পর সংঘটিত হয়; বিত্বতুদীয় অগ্ঠতম চরিতাধ্য।য়ক দৈত্যারি 
ঠাকুন্নের মতে অতি শৈশবে শঙ্কর মাঁতৃপিতৃীন হন। মহী পুরুষীয় সমাজে এই ছেযৌক্ত 
মতষ্ট প্রচলিত । 


৩০২ উদ্বোধন । | ১৯শ বর্ব “৫ম সংখ্য।। 


কিন্তু এই সময়ে মহেন্দ্র কন্দলি তথার উপনীত হওয়ায় সর্প ধীরে ধীরে 
প্রস্থান করিলল। এই ঘটনার দিবস হইতে মহেত্্র শক্ষরদেবকে 
সবিশেষ সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতেন। 

শঙ্ষর ক্রমে ক্রমে যৌবনে পদার্পণ কবিলেন। শঙ্কর-জনক 
কুন্ুমবর বরদোয়। হইতে আলিপুখরীতে উপনিবোশত হইয়াছিলেন । 
জ্াতিবশের পরামর্শে শঙ্কব পুনরায় বরদোয়ায় বসবাস করেন । 
শাস্্রচচ্চায়ানমগ্র শঙ্কর ভ্রমে ক্রমে সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি 
করিতে লাগলেন ও ক্রমশঃ তিনি সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইতে 
লাগিলেন শঙ্করের এতাদ্রুশ অবস্থ। দর্শনে পিতামহীদ্বঘ্ চিন্তিত 
হইয়া উঠিলেন। অবশেষে ভীহারা সর্যা।বতী নামী জনৈকা বনু রূপ- 
গুণাদিবিভূষিতা কন্তার সহিত তাহাকে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ 
করিলেন। কতিপয বত্সর নবদম্পতী সুখে অতিবাহিত করিলেন। 
তাঁহাদিগের মন্ত্র নামী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে! মগ্র জন্মের 
অব্যবহিণ্ত পরেই ফর্যযাবতী ইহলোক ত্যাগ কবেন। কন্যা বয়ঃ প্রাপ্ত 
হইলে শঙ্করদেব যথাকাঁলে তাহাকে হরি নামক জনৈক কায়স্থ- 
কুলোত্ব যুবকের সহি পরিণয়পাশে আবদ্ধ প্রিলেন। 

শঙ্ষরদেবের হৃদয়ে পুর্ব হইতেই তীর্থনভ্রমণাকাজ্শ বর্তমান ছিল। 
কিন্তু পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া পতিপ্রাণা সতী সাধবী ক্র্য্যাবতীর 
ন্নেহডোরের আকর্ষণে প্রবাসী বেশে সুদূর বিদেশে তীর্থপধ্যটন-চিকীর্ধা 
কিয়ৎ্কালের জন্য ত্যাগ করেন। একণে সংসারের এক মাত দু 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করায়, তাহার জদয়ে পুনরায় তীব্র বৈরাগ্য 
উপস্থিত হইল+ সাঙ্গ সঙ্গে বিলীন প্রায় তীর্থপর্ধযটনাকাজ্ফা 
পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল। নির্বকেদপ্রাপ শক্ষর কনিষ্ঠ ভাতা বনগঞ্া- 
গিরিকে জামাতা হরির গৃহে রাখিয়া সপ্তদশ সংখ্যক সঙ্গি সমতি- 
ব্যাহারে তীর্ঘভ্রমণোদেস্ঠে বহির্গত হইলেন। 

দ্বাদশ বর্ষ তীর্ঘভ্রমণান্তর শঙ্করদেব স্বদেশে প্রত্যাব্ত্ত হন। তিনি 
প্রথমতঃ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করেন । এই পবিত্র স্থানে দিবসত্রর 
অবস্থৃতি করিয়! স্বীয় সুগভীর পাগিত্যে পাগডাদিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
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অগ্জন করিয়াছিলেন । অতঃপর তিনি অধিকাংশ সঙ্গীদিগকে বিদাখ 
প্রদান কবিয়। অন্ঠান্য তীর্ঘদর্ণনমানসে গমন করিলেন । গা, কাশী 
প্রভৃতি বহু রহৎ ও ক্ষুদ্র তীর্থ পধ্যটনে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ অতি- 
বাহি হ করিয়া অবশেষে তিনি স্বদেশে পুনবাগমন করেন । 
শক্ষরদেব গৃহে প্রত্যাগমন করিলে পর বদ্ধা পিতামহী, হাত! 
বনগএ্গগিরি, জামাতা হরি প্রমুখ আম্মীবন্ষজন .ও বন্ধবান্ধব বর্গ 
উল্লস্তছ্ধদয়ে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতলন । শঙ্গবদেব হরিনাম ও 
কীর্তনে সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । কিন্বৎকাঁলান্তন্ন 
পিতামহী প্রভৃতির সনির্ধন্ধারোধে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ 
করেন। অতঃপর তণীয় পিতামহীব দেহত্যাগ হইযাছিল। প্র 
লোকগত আম্মার তগ্তিবিধানার্থ তিনি ধথাবিধি শাদাদি কর্ম স'পন্ন 
কাঁরলেন। 
শঙ্গরদেব গৃহে গৃহে স্রধামণ- হরিনাম বিতরণ করয়া 

স্থেকালাতিপাশ করিতে লাগিলেন» কন্ত কাছারীদিগের 
উপযু্যপর উপদ্রবে াহার বরশোবাঘ বাশ কর। অসম্থব হইল। 
তিশি আহ্মীয়কুটুম্বাদির সহিত ব্রক্গপ্ুলেন উত্তরতীরস্থ গাংম গ্রামে 
আবাপগৃহ ও নামঘরাদি* নিম্মাণ কবিঘা পসাপ করিতে লাগিলেন । 
এই স্থানে তাহার জ্যেষ্ঠটপুণ রমানন্দ ঠাকুরের জন্ম হয় । জনৈকা 
দাসীপ্রযুখাৎ পুলের জন্মমংবাদ অবগত হইযা শঙ্কর স্বিবাদে 
গাহিয়াছিলেন ই 

পায়ে পড়ি হরি, করোহে। কাতরি, প্রাণ বাখবি মোর । 

বিষয়বিষধ্র বিষে জরজর, জীবন ন। রে আর ॥ 

অথির ধন জন, অথির জীবন, অথির এহ সংসার । 

পুল পরিবার, সবহি অসার, করবে৷ ক| হেরি সার ॥ 

কমলদলজল চিত্ত চঞ্চল, থির নোতে তিল এক । 

নাহি ভবভয়, ভোগ পরিহরিঃ পরম্পদ পরতেক ॥ 





* আঁলাষে বৈঙ্বগণ নামঘরে সমবেঠ হইযা নাসকীত্রনার্দি কাধ্য নিম্পনন করিয়। 
খাকেন। 
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কহতু শঙ্কর, এ ছুঃখসাগর, পার করা হৃষিকেশ। 
তুহু গতি মতি, দেন শ্রীপতি তত্বপথ উপদেশ ॥ 
গাংমৌ অবস্থান কালে শঙ্করদেবেব দ্বিতীয় পুত্র হরিচব্ণ, তৃতীয় 
পুল্র কমললোচন ও সর্বস্থলক্ষণ! কন্যা রুকিণীর জন্ম হয়। 
গাংমো অবস্থিতির পর তিনি ধুঞ্াহাটে বপবাস করেন। এই 
স্থলে বহুলোক তাহার শিল্াশ্রেণীভূক্ত হইতে লাঁগিলেন। গয়াপাঁণি 
নামক জনৈক ধনীসন্থান তীর্ঘযানামানসে শ্রীক্ষেত্রে গমন কৰেন, 
কিন্তু সেখানে ৬জগন্নাথদেব কর্তৃক স্বপ্নাদি্ট হইয়া স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন । শঙ্করের স্বনাম শ্রবণ করিয়া তিনি তাহাকে দর্শন 


করিতে আসেন । কথাপ্রসঙ্গে গয়াপাণি 
তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী সিন্ধু সরম্বতী। 


সব্্বানি তীর্থানি বস্তি তত্র যর্রাচযুতো দ্ারকথা প্রসঙ্গঃ | 
__ এই শ্লোকটীর যথোচিত ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইলে শঙ্ষরদেব 
শ্বীয় স্বভাঁবসিদ্ধ সুমিষ্ট ভাষায় কহিলেন £- 


কৃষ্ণর ভদাব্র কথার প্রসঙ্গ 
যথাত হোঁরে নিশ্চয় । 
গঙ্গা গোদাবরী আদি যত তীর্থ 


নিবাপ তথা করয় ॥ 

শঙ্করদেবের কথিত গ্লোকার্থ শুনিয়া গয়াপাণি প্রাক্ষেত্ের স্বপ্ের 
তাৎপর্য গ্রহণে সমর্থ হইলেন। ইনি অবশেষে শঙ্করচরণাশিত হইয়া 
তাহার শি্বান গ্রহণ করিলেন । গয়াপাণির নাম পরিবর্তিত করিয়া 

রামদাস রাখা হইল। 
অতঃপর শক্ষর-মাধব-সশ্সিলন। মহাপুরুষ মাধবদেব উত্তরকালে 
“মৃহাপুরুষীয়া” সম্প্রদায়ের প্রবর্ভন করিয়াছিলেন । * ইনি পুর্বব- 
জীবনে ঘোর শাক্ত ছিলেন। একদ কোন কাঁরণবশ তঃ মাঁপব দেবী- 
পুজীয় একজোড়া শ্বেত ছাগ মানস করেন। দেবীপুজায় ছাগ- 
শঙ্গরদেব স্বয়ং “কান সম্প্রদায় প্রব্তিত করেন নাই। তৎশিধ্য মাধবদের 


মহা পুরুষীয়' ও দামোদরদের "্দাংমাদরীয়া” সম্গ্রদায়ের প্রর্তন করেম। 
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বলির বৈধতাপন্বন্ধে তাহার সহিত তাহার তগ্নীপতি গয়াপাঁণির 
( পুর্বোরিখিত শঙ্কর-শিষ্য রামদ(স) বিস্তর বাদান্থবাদ হয়। গয়া- 
পাণি মাধবকে শঙ্করের নিকট লই়| যান। শঙ্কর ও মাধবে ঘোর 
বাগ্বিতণা আরম্ত হইল; অবশেষে মধবদেব পরাজয় স্বীকাঁর- 
পূর্বক শঙ্করদেবকে স্বীয় গুরুত্বে বরণ করেন। শঙ্করদেব মাধবের 
স্তায় ক্ষম ব্যক্তিকে সহারম্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া সাতিশর় আনন্দিত 
হইলেন। অপমীয় ধন্প্রচারকগণের মধ্যে শঙ্করদেবের নিয়েই 
মাধবদেবের'স্থান। 

আঁপাম সুপ্রাচীন কাল হইতেই তন্ত্শাস্ত্রের বাঁজভূমি বলিয়া 
সুপ্রসিদ্ধ। শঙ্কর্দেবের সমরে আসামে শাক্তধর্ম্ের প্রভাব পুর্ণ- 
মাত্রায় বিরাজমান ! শঙ্করদেব এই তন্তবগ্রধান দেশে নাম-ধর্শ প্রচার 
এবং গীতাদির আলোচন। করিতে লাগলেন । অব্রাঙ্গণ শঙ্করদেবের 
শান্্রীলোচনা ও পর্মপ্রচাণ সন্দর্শন করিঘা তত্কালীন আসামষ-শাক্ত- 
জগতের শীর্বস্থানীয় বহু ব্রাহ্মণ ঈর্দাপরবশে ঠাহাব বিরুদ্ধে সমুখিতি 
হইয়া নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল্সেন। এই প্রতিবন্ধকসমূহ 
শঙ্করের অমঙ্গলকর ন। হইয়া বরং ইষ্টজনক হইব! তাহার অসাধারণ 
শক্তি-বিকাশের পথ উন্ক্ত করিরা দিল। নানা বিপৎ্পাতের মধ্য 
দিয়াই মহাপুরুষগণের প্রকৃত মহক্গ প্রকটিত হইয়া থাকে। শঙ্ষর- 
দেবেরও তাহাই হইল । শনৈঃ শনৈঃ ব্রাঙ্গণগণ একে একে শঙ্করের 
নিকট পশভব স্বীকার করিলেন। শঙ্কর মহোল্সাসে নাম-ধন্ প্রচার 
করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে এক শোচনীয় ঘটনা শঙ্ষবদেব হৃদয়ে দারুণ আঘাত 
প্রাপ্ত হইলেন। নিষ্টুর অহমরাজ [বিনাঁপরাধে তাহার জামাত 
হরিকে নিহত করেন। কথিত আছে, হরির স্কন্ধচ্যুত মস্তক ভূম্যব- 
লুষ্ঠিত হইয়! রামনামৌচ্চারণ করিয়াছিল মাধবপ্রমুখাৎ এই দুঃসংবাদ 
অবগত হইয়া শঙ্করদেব বিমর্ষ হৃদয়ে অত্যাচারী অহ্মরাজের রাজ্য 
ত্যাগ করিয়া অন্তত্র গমন করিতে মনস্থ করিলেন। তদনুপারে 
তিনি সপরিবারে কতিপয় তক্ত সমতিব্যাহারে কামরূপেশ্বর মহারাজ 


৩০৬ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ-৫ম সংখ্যা। 





নরনারায়ণের রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। কামন্রপ রাজ্যে প্রথমতঃ 
কপলা নামক স্থানে ছয়মাস কাল অবস্থান করিয়া তত্পরে তিনি 
পালন্দী গমন করেন। এই স্থলে সুবিখাঁত তক্ত নারাপণ ঠাকুরের 
সহিত তাহার সম্মিলন হয়। উত্তরকালে ভক্ত নারায়ণদেবের শান্ত- 
শীতল শুদ্ধ চরিত্রের অমল বিভা ও যশঃপ্রভা চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত 
হইয়াছিল । অপমীয়-টৈষ্ব-পাহিত্যে ইনি ভক্তবরাজ প্রহ্নাদের 
অবতাররূপে পরিকীন্তিত হইরাছেন। 

অতঃপর কুমারকুচিতে এক বর্ষকাল বাস করিয়া শঙ্কর পাট- 
বাউসীতে গমন করেন এই স্তান সত্র * স্কাণিত হইলে পর, 
চতর্দিচ হইতে ক্রমে ক্রমে ভক্তসমাগম হইতে থাকে । ক্রমে 
ক্রমে দেব দামোদর আগমন করিলেন। ইনি জাভ্যংশে ব্াহ্গণ 
ছিলেন। শঙ্কষবদেবের অসাধারণ কুঝ্চপ্রেম সন্দর্শনে ইনি ভাহাব 
প্রতি আকৃষ্ট হন। এক দিবস দাঁমোপ্রদেব ভক্তি পুকত-চিন্তে শঙ্কর- 
দেবকে প্রণিপাত করিয়া তৎ্সমীপে “শরণ” প্রার্থনা করিলেন । 
দ্রামোদর জাতাংশে ব্রাঙ্গণ ছিলেন বলিষা। শক্ষরদেব তাহাকে “শরণ” 
দিতে প্রথমতঃ অস্বীকার করেন; কিন্তু তাহার সনির্বন্ধীছুরোধ 
লঙ্ঘন কবিতভে নাপারিয়া, তিনি অবশেষে তাহ।কে আশয় প্রদান 
করেন। এই শ্ক্কবশিষা দেব দামোদরই উত্তরকাঁলে “দামোদরীয়া” 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন । 

অন্গনকাল মধ্যেই শঙ্করদেবেব গুণগাতি মহারাজ নরনাবায়ণের 
কনিষ্ঠ ভাতা নুবরাজ চিলারায় বাঁ শুক্ুপবজের করণে পৌছিল। 
যুবগাঞ্জ শঙ্ষরদর্শনমানসে ব্যাকুল চত্তে লোক প্রেরণ করিরা 
তাহাকে স্বধামে আনয়ন করিলেন । শুরুধ্বজের নিকট হইতে শঙ্কর- 
দেবের অশেষ গুণগরিমা শরবণে মহারাজ নরনারায়ণ শঙ্গরদেবের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়। বিবিধ শান্ত্রালাপ-জনিত অশেষ আনন্দ উপভোগ 
করিলেন । শন্ষর-গুণগ্রাম-বিমোহিত নরনারায়ণ তাহাকে পাটবাউ- 
সীর 'বরভূএণর” পদ ও তাতীকুচির শাসনাধিকার প্রদান করিলেন। 


শাপপপপাপসপাত পাপা 


* বঙ্গীয় বৈষবদিগের আখডাব অন্ুরূপ। 





জৈষ্ঠ, ১০২৪।1 স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ৩০৭ 


শুফ্রধবজ ও তত্পত্বী ভূবনেশ্বরী শঞ্করেব নিকট “শরণ” লইলেন। 
এইরূপে শঙ্ষরদেব প্রকৃত গুণগ্রাহী নৃপতি কর্তৃক বু সম্মান- 
বিভূষিত হইয়! পাটবাউসীতে প্রত্যাবর্ভন কবিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে নাম- 
সন্ধীর্ভন ও ধর্মপ্রচার কবিতে লাগিলেন । আগামীবারে সমীপ্য ) 


পপর আজ 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র। 
( ইংপাঁজী হইতে অনুদিত) 
আলমোড়। 


ই ছলাই, ১৮৯৭ । 
প্রিয় ভগ্রি__ 


তোমার পত্রখানি পড়ে উহার ভিতবে একটী নৈরাশ্যব্যজক- 
ভাব ফন্তুনদ্ীর মত বইছে দেখে বড ভ্ৃঃখিত হলাম, আর উহার 
কারণটা কি তাও আমি বুঝতে পাবৃছি। প্রথমেই তুমি যে আমাকে 
সাবধান করে দিয়েছ তার জন্য তোমাধ বিশেষ ধন্যবাদ । তোমার 
ওরূপ লেখার উদ্দেতঠ আমি 'বশ বুনন তে পারছি । আমি রাজা 
অঙজিতসিংহেব সঙ্গে ইংলগডে যাবার বন্দোবস্ত কবেছিলাম, কিন্ত 
ডাক্তারর! অনুমতি দিলে না কাজেই যাওয়া ঘটল ন। হারিয়েটের 
সঙ্গে তার দেখা হয়েছে জান্তে পাব্লে আমি খুব খুসী হব। তিনিও, 
তোমাদের যার সঙ্গেই হোক না কেন দেখা হলে, খুব আনন্দিত 
হবেন। ৃ 

আমি অনেকগুলি আমেরিকান কাগজের খণ্ডিতাংশ . 9010102 ) 
পেরেছি ; তাতে দেখলাম মাঁকিণ বূমণীগণ সন্বন্ধে আমার উক্তি- 
সমূহের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে_ আরও তাতে এক অদ্ভুত 
থবর পেলাম যে, আমাকে এখ!নে জাতিচ্যুত করা হয়েছে !_ আমার 
জাত থাকলে ত--আমি যে সন্ন্যাসী । 


৩০৮ উদ্বোধন । [১৯শবর্ষ--৫ম সংখ্যা। 





জাত ত কোন রকম যাঁয়ই নি বরং আমি পাশ্চাত্য দেশে যাবার 
দরুণ সমুদ্রযাত্রার উপর সমাজের যে এবট। বিরুদ্ধভাঁব ছিল তা এক 
রকম নষ্টই হয়ে গেছে। আমাকে যদি জাতিচাত কর্তে হয় তা 
হলে ভারতের অর্দেক রাঁঞজন্যবর্গ ও সমুদয় শিক্ষিত লোকের সঙ্গে 
আমাকে জাতিচ্যুত করৃতে হবে। তা ত হয়ই নি বরং আমি সন্যাস 
নেবার পূর্বে আমার যে জাতি ছিল সেই জাতিভূক্ত প্রধান রাজা 
আমাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটা সামাজিক ভোজের আয়োজন 
করেছিলেন তাতে এ জাতির অধিকা'শ ব্ড় বড় লোক যোগ দিয়ে- 
ছিলেন। এত গেল তাদের তরফ থেকে--আমাদের দিক থেকে 
ধরলে আমরা ত সন্যাসী-_নারাযণ ভারতে 'মামরা সামান্য নর- 
লোকের সঙ্গে একত্রে খাই নাঁ_আমরা যে দেবতা, তারা যে মর্ত্য- 
লোক -_উহাতে আমাদের মর্ধযাদাহানি। আর প্রিয় মেরি শত শত 
রাজার বংশধরেরা এই পা ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়েছে পূজো করেছে_-_ 
আর সমস্ত দেশের ভিতর যেরূপ আদর অভার্থনা অভিনন্দের 
ছড়াছড়ি হয়েছে, ভারতে আর এরূপ কাঁরও হয়নি । 

এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, রাস্তায় বেরুতে গেলেই এত 
লোৌফের ভিড় হয় যে শাস্তরক্ষার জন্য পুলিশের দরকার হয়-_ 
জাতিচ্যুত করাই বটে। অবশ্ব আমার এইরূপ অভ্যর্থনায় মিশনব্রী- 
ভাঁয়াদের রীতিমত গাত্রদীহ হয়েছে । কিন্তু এখানে তাদের পাছে 
কে? ভাদের যে একটা অক্তিক অছে সেই সক্বন্কেই আমাদের 
খেয়াল নেই। 

আমি এক বক্তৃতায় এই মিশনরী ভীঁয়াদের সম্বন্ধে এবং ইংলিস 
চর্চের অভুক্ত ভদ্র মিশনরীগণকে বাদ দিয়ে সাধারণ মিশবনরী- 
দলের উৎপত্তি সন্বন্ধে বিছু বলেছিলাম । সেই সঙ্গে আমেরিকার 
সেই চার্চমাগীদের চন্বদ্ধে এবং ভাদ্র পরকুদখ্সা বটনার সন্বস্কেও 
আম'য় কিছু বল্তেও হয়েছিল। 

মিশনবী-তায়ার। এখানে আমার প্রচার্কার্ষ্যের বিলোপ সাধন্বে 
জন্য এইটিকেই সমগ্র মাফিণ রমণীগণের উপর আক্রমণ বলে ঢাঁক 


জ্যেষ্ঠ, ১৩২৪] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ৩০৯ 








পেটাচ্ছে--তাঁরা বেশ জানে শুধু তাদদপ বিরুদ্ধে কেউ কিছু বন্লে 
যুক্তরাজ্যের লৌকের। খুসীই হবে। প্রিয় মেদ, ধর যদি ইয়াঞ্ষিদের 
বিরুদ্ধে আমি খুব ভয়নক কথা বলেই থাকি-_-তারা আমাদের 
মা বানের বিরুদ্ধে যে সব কথ বলে তাতে কি তার লক্ষ তাগের 
এক ভাঁগেরও প্রতিশোধ হয়? ভারতবাপী হিদেন আমাদের উপর 
থৃশ্চান ইয়াঞ্চি নরনারী যে ঘ্বা] পোষণ করেন তা ধৌত করতে 
পৃথিবীর সমুদয় মহাপঘুদ্রের জলেও কুলোয় না-আর আমরা তাদের 
কি অনিষ্ট করেছি? অপরে সমালোচনা করলে ইয়াঙ্কিরা ধৈর্যের 
সহত তা সহা কর্তে শিখুক, তার পর তারা অপরের স্মালোচন! 
করুক। এটী একটী মনোবিজ্ঞানসপ্পত সর্বজনবিদিত সত্য যে 
যারা সর্বদা অপরকে গালিগালাজ দিতে প্রস্তুত তারা অপরের এতটুকু 
সমালোচনার ঘা সহা করৃতে পাবে ণা। আর তার পর তাদের 
আমি কি ধার ধারি। তোমাদের পরিবার, মিসেস বুল, লেগেটরা 
এবং আর কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি ব্যতীত আর কে আমার প্রতি 
সদয় ব্যবহার করেছে! কে আমার দাবপ্লি কার্যে পরিণত 
কর্বার সাহাম্য করতে এসেছিল! আমার কিন্তু ক্রমাগত 
থাটুতে হয়েছে, য'তে মাঁকিণেবা অপেক্ষাকৃত উদ্রার ও 
ধর্মগবণ হয় -তার জন্য আমেরিকায় আমার সমুদয় শক্তি ক্ষয় 
কর্তে হয়েছে, এখন আমি মৃতার ছ্বারে অতিথি! 

ইংলগ্ডে আমি কেবল ছমাস কাজ করেছি--একবার 
ছাড়া কখনও কোন নিন্দার রব উঠেনি-সে নিন্দা- 
রটনাও একজন মাফিণ রমণীর কাজ-এই কথা জান্তে 
পেরে ত আমার ইংরাজ বন্ধুরা বিশেষ আশ্বস্ত হলেন। আক্রমণ ত 
কোন রকম হয়ই নি বরং অনেকগুলি ভাল ভাল ইংলিসম্ভাচ্চের 
পাদরি আমার ঘনিষ্ঠ বদ্ধু হয়েছিলেন__আর না চেয়েই আমি আমার 
কাজের জন্য যথেষ্ট সাহাযা পেফ্েছিলাম এবং নিশ্চিত আবও পাব। 
ওখানকার একটা সমিতি আমার কাধ্যের প্রসার লক্ষ্য করে আস্ছে 
এবং উহ্থার জন্য সাহায্যের যোগাড় করছে । তথাকার চার জন 


৩১৩ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ--৫ম সংখ্য। 
সন্ত্রান্ত ব্যক্তি আমাব কার্ষ্যর সাহায্যের জন্য সব রকম অসুবিধা সহা 


করেও আমার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এসেছেন। আরও অনেকে আস্বার 
জন্য প্রস্তুত ছিল এবং এর পর যখন যাব শত শত লোক আরও 
প্রস্তুত হবে । প্রিয় মেরি, আমার জন্য কিছু তয় কোরো না। মার্ষিণের! 
বড় কেবল ইউরোপের হোটেলওয়ালা ও বন্্রবিক্রেতাদের চোখে এবং 
নিজেদের কাছে । জগত্টাতে যথেষ্ট জাযগা রয়েছে, ইয়ান্বির। 
চটুলেও আমার জগতে স্থানের ভাব হবে না । যাই হোক্‌ না 
কেন, আমি যতটুকু পাঁজ করেছি তাতে আমি সম্পূণ সন্তুষ্ট আছি। 
আমি কখনও কোন জিনিষ মতলব করে করিনি । আপন| আপন 
বেমন যেমন গ্ুযোগ এসেছে আমি তারই পহায়তা নিষেছি। কেবল 
একটা ভাব আমার মন্তিষ্কের ভিতর ঘূরুছিল-_ভারতবাসী সাধারণ 
জনগণের উন্নতর জন্য একটা যন্ত্র প্রস্তুত করে চালিয়ে দেওয়া। আমি 
সে বিষয়ে কতক] কৃতকাধ্য হয়েছি । তোমার হৃদয় আনন্দে 
উৎফুল্ল হয়ে উঠতো যদ্দি তুমি দেখতে আমার ছেলেরা ছুতিক্ষ। 
ব্যাধি ও ছুঃখকষ্টের তিতর কেমন কাজ কব্ছে। কলেরাক্রান্ত 
পারিয়ার মাছুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তার সেবাশুশ্রুযা 
কর্ছে, অনশনক্রিষ্ট চগ্ডা-ল” মুখে কেমন অন্ন তুলে দিস্ছে, আর এভু 
আমায় তাদের জন্য সাহায্য পাঠাচ্ছেন। মানুষের কথা কি আমি 
গ্রাহ্থ করি? সেই প্রেমাস্পদ প্রভূ আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন যেমন 
আমেরিকায়, যেমন ইংলগ্ডে, যেমন যখন ভারতের বাপ্তায় রাস্তায় 
ঘুরে বেড়ীতুম সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। লোকেরা কি বলে না! বলে তাতে 
আমার কি এসে যার--ওরা তবালক। ওবা আর ওর চেয়ে বেশী 
বুঝবে কি করে। কি, আমি পরমাস্মাকে সাক্ষাৎ কুরেছি,সমুদয় পার্থিব 
বন্ধ যে অসার বুঝেছি, আমি সামান্ পালকদের কথায় আমার 
নির্দিষ্ট পথ থেকে চ্যত হব_-আমাকে দেখে কি সেইরূপ বোধ হয়? 

আমাকে আমার নিজের সন্বন্ধে অনেক কথা বলৃতে হয়েছে-- 
কারণ, নিজের প্রতি আমার সেটা কর্তব্য ছিল। আমি বুঝতে 
পার্ছি আমার কাজ শেষ হয়েছে । জোর তিন চার বছর জীবন 


জ্োষ্ঠ, ১৩২৪ ] স্বামী বিবেকানন্দের পন্র। ৩১১ 





অবশিষ্ট আছে। আমার নিজের মুগ্জির ইচ্ছা সম্পূর্ণ চলে গেছে। 
আমি" সাংসারিক সুখের কখনও প্রার্থন] করিনি । আমি দেখতে 
চাই যে, আমি যে যন্ত্রটা প্রস্তুত করলাম তা 0েশ মঞ্জবুত, কাজের 
উপযোগী হয়েছে ; আর এট। নিশি জেনে _ অন্ততঃ ভারতে লোকের 
কল্যাণের জন্য এমন একটী যন্্ বসিয়ে গেলাম কোন শক্তি যাকে 
হঠাতে পার্বে না-আ,'ম নিশ্চিন্থ হযে পমুবে,। পরে কি হবে সে 
সম্বন্ধে আর ভাববণা আর আমি প্রার্থন। করি যে, আমি বার 
বার জন্ম গ্রহণ করে সহজ ছুঃখ সঙ্থ করি, যেন এ সকল জন্মে একমাত্র 
যে ঈশ্বর বাণ্তবিক বর্তমান, আমি একম।এ বে ঈশ্বরে বিশ্বাসী সেই 
ঈশ্ববের-_সমূদ্য় জীবাম্মার সমষ্রিন্বদপ সেই ঈশ্বরের-সব্বোপৰি 
পতিত, ছুঃণী, পাগাতাপারূপী আমার ঈখবের--সকল জাতির রি, 
ছুঃস্থরূপী আমার ঈশখবরব পুজ| করিতে পারি-ইহারাই আমার 
বিশেষ উপাণ্য । 

“যনি তোমার ভিতরে, যিনি তোসাণ বাহিরে, যিনি প্রত্যেক 
হস্তের দ্বারা কার্ধ্য করছেন ৪ প্রত্যেক চক্শেদ দ্বারা যিনি চল্ছেন, 
তুমি ধার দেহস্বরূপ, তুমি ভার পুজা বর, অগ্ান্ত প্রতিমা তেঙ্গে ফেল। 

“যিনি উচ্চ ও নীচস্বপ্রপ, যিনি সাধু ও পাপাস্বধপত যিনি 
দেবশা ও কাটস্বরূপ, সেহ প্রত্যক্ষ সত্যস্বরপ আর্মধদের জ্ঞানের 
গোচর সব্বব্যাপা পুরুষের উপাসনা কণ, অগ্ঠগ্ক প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল। 

“বাহার পুব্বজন্ম নাই, যাহার পরজন্ম নাই, যাহার বিনাশ নাই, 
গমনাগমন নাই, যাহাতে আমরা স্দদ। অবস্থিত থেকে অখগুত্ব 
লাত করেছি এবং ভবিষ্যতেও কর্‌, চাহারই উপাসনা কগ, অন্যান্ 
প্রতিমা তেঙ্গে ফেল।” 

আমার সময় অল্প এখন আমার যাহ! কিছু ব্লুবার আছে কিছু 
না ছেপে বলে যেতে হবে । ওতে কাহারও হয়ে আঘাত লাগে বা! 
কেউ বিরক্ত হয় এ বিষয়ে লক্ষ করলে চলবে না। অতএব 
প্রিয় মেরি, আমার মুখ হতে থাই বেরুক না কেন কিছুতেই ভয় 
পেও ন!। কারণ, যে শক্তি আমা? পশ্চাতে থেকে কাজ করৃছে' 


৩১২ উদ্বোধন। [ ১৭শ বর্ষ_৫ম সংখ্যা। 





তা বিবেকানন্দ নহে--ত প্রভু স্বয়ং। কিসে ভাল হয়, তিনি ভাল 
বোঝেন। যদ্দি আমাকে জগৎকে দন্তষ্ট কর্‌তে হয় তা হলে ত আমার 
দ্বারা জগতের অনিষ্ঠই হবে। অধিকাংশ লোক থা বলে তা ভুল, 
কারণ, দেখ তে পাওয়া যাচ্ছে তার। চিরকাল 'লাকের উপর প্রভূত 
করছে এবং জগতের অবস্থ। অতি শোচনীযই রয়েছে। যে কোন 
নুতন ভাব প্রচারিত হবে তারই বিরুদ্ধে লোকে লাগব; সত্য ধার! 
তারা শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন না করে উপহাসের হাঁসি হাস্বেন, 
আর ধারা সত্য নন তারা শিষ্টাচাববিরুঞ্ধ চীৎকার কর্বে ও 
কুৎ্িত নিন্দা রটাবে। পৃথিবীর কীট এরাও এক দিন খাড়া হয়ে 
দীড়াব। অজ্ঞান বালকেরাও এক দিন জ্ঞানালোকে আলোকিত 
হবে। ম'কিণেরা অভ্যুয়ের নুতন স্থুরাপানে এখন মত্ত। অভ্যু- 
দ্রয়ের বন্যা শত শত বার আমার দেশের উপর এসেছে ও চলে গেছে। 
তাতে আমরা এমন শিক্ষা পেয়েছি যা বাঁলকপ্ররুতির জাতির 
বুঝ তে এখন অক্ষম । আমরা জেনেছি এ সবই মিছে, এই বীভৎস 
অগত্ট| মায় মাত্র__-ত্যাগ কর, ত্যাগ করে সুখী হও। কামকাঁঞ্চনের 
তাব ত্যাগ কর__অন্য পথ নাই। বিবাহ, স্্ীপুরুষ সম্বন্ধ, টাকা কড়ি 
এইগুলি মুর্তিমান পিশাতন্ববূপ 1 সাংসারিক প্রেম যা! কিছু, সব দেহ 
থেকেই প্রস্থত*_ নিশ্চিত জেনো এ প্রেম দেহগত, তা ছাঁড়া আর 
কিছু নয়। কামকাঞ্চন-সন্বন্ধ সব ছেড়ে দাও--এগুলি ধেমন চলে 
যাবে £মনি দিব্যৃষ্টি খুলে যাবে, আধ্যাগ্সিক সত্য সব 
সাক্ষাত্কার করবে, তখন আত্মা তার অনন্ত শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হবে। 
আমার বড়ই ইচ্ছ। ছিল হারিয়েটের সঙ্গে দেখা কর্বার জন্য ইংলগে 
যাই। আমার কেবল একটী ইচ্ছা আছে, মৃত্যুর পুর্বে তোমাদের 
চার বোনের সঙ্গে একবার দেখা করা; আমার সে ইচ্ছা! পূর্ণ হবে 
হবে। ইতি। 
তোমারই 
চিরস্নেহা বদ্ধ 
বিবেকানন্দ । 


প্রাদেশিক মম্মিলনে 
“বাঙ্গলার কথা” । 
(“ভারতের সাধনার” লেখক ) 
(১) 

প্রতিন্সিয়াল কন্ফারেন্ন এতদিনে প্রাদেশিক সম্মিলন হইয়াছে, 
এবং ইংলাঁজীশিক্ষিতের পলিটিক্যাল এজিটেশন সেখানে আজ 
বাঙলার কথায় পবিণত হইয়াছে । (সই জন্য “উদ্বোধনে” আজ 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক সন্গিলনের আলোচনা উপস্থিত না করিয়া থাকা 
গেল না। 

“বাঙলার কথা” এই আখ্যা জাত কনিয়া সভাপতির অভিভাষ্ণটা 
মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে । আমরা হার একখগড পাইয়াছি। 
এই অভিভাঁষণ পড়িতে পড়িতে আনন্দে মন্‌ ভরিয়া গিয়াছিল। 
ইহারই বিষয় আজ কিছু লিখিব' 

বছ পুরীকাঁল হইতে আমাদের দেশেও একটা বিশাল জীবনসোত 
বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু আমরা- আজকালকার শিক্ষিত সমীজ-_ 
সে জীবনের সন্ধ]ন বড় বেশী পাই নাই, কেন না ইস্কুলেব কেতাবে, 
সংবাদপত্রে, বিলাত্রে আমদানি হাঙ্গর হাগাব পুস্তকে, সে জীবনের 
সন্ধান একরূপ প্লে না বলিলেও ১লে। "আর মহাঁমহিম বাঁজ- 
সরকারকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের যে একটা নূতন জীবনজাল শতেক 
বৎসর ধনিয়! আমরা গড়িয়া! তুলিতেছি, তাহাঁও এ সনাতন জীবন- 
গ্রহে জলরাশির উপর তৈলধারার মত তাসিয়া চলিয়াছে, কিছুতেই 
মিশিয়। যাইতে পারে নাঁই। যদি বল, জলের সহিহ তেলের 
মিশিতেই হইবে, তবে তোমার সে চেষ্টা, সে পুরুষকারের কে সমর্থন 
করিবে? 

কিন্ত সেই চেষ্টা ও পুরুষকীরের ক্ষণিক উদ্দীপনায় আমাদের 


৩১৪ উদ্বোধন । (১৯শ ধর্ষ-€ম সংখ্য।। 





ংগ্রেস কনফারেন্স এতদিন ভগ মগ. কত্িত। পাশ্চাত্যে নির্ধাচিত 
প্রতিনিধিদের স্বদেশপ্রেম রাঁজসরকাররূপ কর্ধযন্কে নিয়মিত করিয়া, 
এ যন্ব হইতে দেশের লোকের সর্ববিধ কল্যাণের ব্যবস্থা করাইয়া! লয় । 
ইহার নাম পলিটি। আমাদের দেশে এই পলিটক্সের 
অনুকরণে, জলরাশিতে টতৈলবৎ্ ভাসমান শিক্ষিতসমাঁজ হইতে 
করেকশত প্রতিনিধি আপনাদের আপনারা নির্ধাচিত করিয়া লন, 
তাহারপর ইংরাজপ্রতিঠিত রাঁজসরকারের অভিমুখে ঠাহাদের স্বদেশ- 
প্রেম ছুটিয়া যার, কেন না সেই কাজসরকাঁরকে নিয়ন্ত্রিত করিবার 
অধিকার লাভ করা পাশ্চাতা পলিটিক্সোর প্রথম সোঁপাঁন। সেই 
ক্ষমত। লাভ করিলে তবে ত রাজসরকারক্ধপ্‌ যম্থ হইতে দেশের সকল 
বকম কলাণের ব্যবস্থা আদান করা যাইবে ! 
নাজসরকারের দিকে স্বদেশপ্রেমের এই অনিবার্যা গতিই পাশ্ত্য 
পলিটিক্সের অন্ধ অনুকরণ । যখন এই আবেগময়ী গতি রাঞ্চ- 
সরকারের দ্বারে দ্বারে ব্যাহত হইয়া ফিরিয়! দাঁড়ায় তখন এ গন্বির 
অনিবাধ্যতার অন্রপাতে এনাফ্িজমের উদ্ভব অনিবাপ্য হইয়া 
উঠে। 
এবারকার বঙ্গীন প্রাদেশিক সন্মিলনের সভাপতি মহাশয় স্বদেশ 
প্রেমের এই অন্ধগতিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিষাছেন, বাজস্রকারের 
দিক হই যুগযুগান্তের প্রজাসাধারণের দিকে ছুঁটিরা আসিবার জন্য 
আমাদের স্বদেশপ্রেমকে মাহ্বান করিয়ছেন। কংগ্রেস কন্ফারেন্সের 
সতাপতির পক্ষে এ বড় সামান্য রুতিতহ্ব নহে । এনাফিকমের জড় 
মারিবার পক্ষে এর চেয়ে বড় চাল আর কি হইতে পারে? সভাপতি 
মহাশয়ও এক জায়গায় বলিয়াছেন, “আমার মনে হয় এই কাজ 
করিবার ক্ষমতা সন্তেও কাঁজে লাগিতে না পারায় দেশের যুবকদিগের 
মধ্যে একটা অসহিষ্ণতার ভাব-_একটা নৈবাশ্যের বেদন। জাগিয়। 
উঠিয়াছে । এউ রাঁজবিদ্রোহিতা সেই অসহিষ্ণতা ও সেই নৈরাগ্রের 
ফল।” 
এতকাল কংগ্রেস কন্ফারেন্সের প্রস্তাবিত কার্যাপ্রণালী দেশের 


জষ্ঠ, ১৩২৪।] প্রাদেশিক সম্মিলনে “বাজলাব কণা” । ৩১৫ 





যুবককে বাজপবকাবেব দিকে ধাবিত কবিযাঁছে, তাহাকে প্রক্কত 
দেশের কাজ দিতে পাবে নাই । তাঁহাঁব আশী-ভবস1, তাহাব চিন্তা- 
সাধনা, তাহ।ব বাদ-প্রাণ্বাদ, তাহার বে।ষ আন্বালন, তাহাঁব আদব- 
অভ্যর্থনা, তাহাব সমস্ত হ্বদযাবেগেব সন্গখে সে বাজসবকাবকেই 
দেগিতে পাইযাছে। কিন্তু একি বিল্ানেব বাঁজপবকাব যে সমস্ত 
দেশেব জীণন, সমস্ত দ্েশেব ইতিহাস, সেই বাজসবকাবে মপ্তিমান 
হইযা উঠিযাছে আব সেই কল্যাণমষী মৃর্তিকে যে দিকে নাডিয। 
বপাইতেছ সেইদিকেই ধর্মে কর্মে সমাজে শিক্ষা ববসা বাণিজ্যে - 
লোককল্যাণ বিচ্ুবিত হইম] পভিত্তেছে * বিলাতে দেশেব কাজ 
এ ভাবে নিশ্যই হইতে পাবে, আমাদের দেশে হইতে পাবে না। 
আব হইতে পাবে না বলিষাই পলিটিক্যাল এজ্িটেশনেব পমুদ্র- 
মন্থনে গবলই বেশী উঠিতেছে, অমতেব কোনও সন্ধান 
নাই । 

আমাদের দেশে বহু বহু শতান্দী হইতে দেশেৰ কাজ দেশের 
লোকেই কবিষা আসিষাছে বার্সবকার শাহাব তন্বাবশঘক। 
গ্রামে গ্রামে লোকে নিজেব গ্রাসাচ্ছাদন শিজেন হাতে কবিঘা নিব 
তাঁবে সংসাঁব পালন কবিযাছে, নিছে ভাবে তবপাব হইবাব তবণী 
প্রস্বত কবিযাচ্ছে। বাঁজা বাঞ্জবাজডাব বিবাদ বিপম্বাদেন অবপবে 
কেবল তন্বাবধাঁন কবিধষাছেন _তাহাবা নিজেদের ধর্ম, নিজেদের 
কাজ কবে কিনা এব্* স্ই ধর্মকর্ম বিন অপসাধণ কবিযষাছেন । 
এই তত্বান্ধাঁন, এই বিদ্বাপসাবণেব জন্য বাঙজা প্রজাধ নিকট কব 
আদাধ কবিযাঁছেন। সে কব বাঙজাব জমিব জাঁডা নয, বাঙ্জাব কাজেব 
মজুরি। 

আব এই যে দেশেব লোকেব ধন্ম ও কাজ, তাহাব ব্যবস্থা 
বিধানও বাঁজ। দিতেন না, দিতেন ব্রাহ্মণ অথব! অতাবপক্ষে সন্রাসী | 
ফলে স!ঃসাবিক সমস্ত প্রযোজনের যে সাধনা, তাহাও যথাফালে 
পরমার্থনাধনায় পৌছিযা দিতে পাবিত, পরমার্থৰপ একই লক্ষ্যে 


সাধনে আব সমস্ত অর্থ বা প্রয়োজন নিষপ্রিত হইতে পাবিত। প্রাচীন 
৮ 


৩১৬ উদ্বোধন | [ ১৯খ বর্ষ-_৫ম সংখ্যা। 





ভারতের দেশের কাজের এই 'ষ প্ররুতি, তাহ] সম্মিলনের সভাপতি 
মহাশয় গোড়াতেই স্মরণ করাইয়! দিয়াছেন; তিনি বলিতেছেন, 
“আমাদের কৃষিকাধ্য হইতে আরম্ত করিয়া বড় বড় সামাজিক 
বাবহার পর্য্যন্ত, *ামানদদের সকল তা+ সকল ভাবনা সকল চেষ্টা ও 
সকল সাধনার সঙ্গে আমাদের পম্মের কি সম্বন্ধ ছিল ও আছে তাহার 
বিচার অবশ্যকর্ণবয। সে দিকে চোখ না রাখিলে সব দ্িকই যে 
অন্ধকার দেখিবে। সব প্রশ্নই যে অশারণে অশ্বাভাবিকভাবে 
জটিল ও কঠিন হইয়া! উঠিবে। সেই দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোন 
মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে ন"।” 

যে দেশে দেশের কাজের মূলপ্রককতি এইরূপ, সে দেশে প্রাচ্য ও 
প্রতীচোর মিলন কি ভাবে গড়ি! উঠিবে সে কথাও সতাপতির 
অআভিভাঁষণে উত্থাপিত হইরাছে। তিনি ললিতেছেন। “এই যে 
মিলন যাহাতে অনেকেই বিশ্বাস করেন এবং আমিও বিশ্বাস করি, 
সেই মিলনের যথার্থ মর্ম কি? এই বিষয়টা দুই দিক দিয়া 
দেখা যায়, ইহাকে জাতিতের দিক দিয়া অর্থাৎ বাঙ্গালী জাতির য 
জাতিত্ব ও ইংরাজ জাতিব ধেজাতিত্ব, এই দইটী সত্যের দিক দরিয়া 
পেখা যায়। আর একটা দিক দিঘাঁও দেখা যায়--সেটা আমাদের 
নিজ নিজ শাসন বিভাগ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের দ্বিক 
দিয়া । 

“তুধু জাতিত্থের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর 
যথার্থ মিললভুমি স্পষ্টঈ প্রতীয়মান হয়। আমি আগেই বলিরাছি, 
দুইটী জাতি যখন নিজ ণিজ প্ররতির মধ্যে নিজ নিজ স্বভাবধর্্ের 
গুণে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখনই তাহাদের মধ্যে যথার্থ আদান- 
প্রদান ও মিলন সম্ভব হয়। য্খন ইংরাজ ও বাঙ্গালী উভয় জাতিই 
সেই প্রকার :উদ্ তির পথে অগ্রপর হইবে তখনই তাহাদের মধো 
প্রকৃত মিলন হইবে ।” 

আর শাঁসনবিভাগ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের দিক দিয়া “বিচার 
করিতে হইলে ইহা নিশ্চয়ই বলা যাঁয় যে, ছুইটী স্বতন্ত্র জাতি নিজ 


জে, ১৩২৪1] প্রাদেশিক সম্মিলনে “বাঙলার কথা” । ৩১৭ 





নিজ বিশিষ্ট রূপেই বিকশিত হইলেও এই ছুইটী শাসনবিঠাগের 
উপরদিকে একটা একছত্র যোগাযোগ থাকিবে । বাঙ্গালী জাতির 
ও ভারতবর্ষের অন্ঠান্ত জাতির ক্রমবিকাশের সঞ্গে সঙ্গে তাহাদের 
পরম্পরের শাসনবিতাগের একট! সম্বন্ধ স্থাপি হইবে এবং সমস্ত 
তারতবর্ষের যে শাসনবিভাগ তাহার সহি৩ ইস্লগেব সম্বন্ধ, একটা 
বাস্তবিক সম্বন্ধ, গড়িয়। উঠিবেই উঠিবে। কিন্তু সেই সন্বন্ধের 
ভিতরের প্রকৃতি কি হইবে, বাহবেব আকাবাক হইবে, তাহা 
এখনও ঠিক করিয়! বুঝা এবং বলা অসম্ভব 1” 

সভাপতি মহাশয়ের এই মগ্তব্য আমর! অন্রমোদন করি, কিন্ত 
কথাট। অন্য রকমে এবং আরও স্পষ্টভাবে বল! যাষ | "রাজের জাতিত্ব 
বা 1)8010091150॥ আধুনিক জগত্-ব্গ্গষমঞ্চে আম্মগ্রকাশ করিয়াছে, 
আমাদের জাতিহ এখনও আম্মপ্রকাশ কনে নাই। আমাদের জাতিহ 
আমাদের অতীতের ঘটনাপারম্পত্ে নিহিভ বহিষখছে। আমাদের 
জাতির আদর্শ-পুকষদেব জীবনে নিহ৬ রহিযাছে। আমাদের 
জাতিত্ব বা 1)5001)91150) আমাদের হতিহাসেব তাখ্পর্যয, আমাদের 
ইতিহাসের মর্্কথা। সেই মর্্রকথাকে মা ব্যক্ত করিতে হইবে । 
যে গতীর ব্যপ্রনা সহযোগে সম্গ্র ভারতে সণঞ্র উচ্চ চিন্তু ও সাধনাঁকে 
ইতিহাস চিরকাল একই ছাঁচে ঢালিয৷ আসিযাছে, সেই জাতিত্বের 
ব্যঞ্নাকে আজ কাঁধ্যে পরিণত করিতে হইবে । আমাদের দেশের 
কাজের যে আজ ইহাই একটী প্রধান লক্ষ্য, কেন না গাধুনিক ঘুগে 
জাতিত্তের, 1)2.01979115)এর, অ ভব্যক্তিই জীবনধাত্রীয পণের কড়ি। 
এ পণ না দিলে কোনও দেশই বাচিতে পারিবে কিনা বিষম সন্দেহ । 

এই জাতিত্ব আমাদের ব্যক্ত কাবতে হইণেঃ আর ইংবীজের 
জাতিত্ব ইংরাজ ব্যক্ত করিয়াছে । এই ছুইটী জ'তিত্ব বা 1)৭610)91- 
1910 প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য ত আছেই, তার উপর অবস্থারও প্রভেদ 
রহিয়াছে । উভয়ে প্রকৃতিতে বিলক্ষণ কেন, আগে তাহা অন্ন কথাষ 
বুঝিয়া দেখা যাক। একটা মানুষের মনুষ্যাত্ধে যেমন [শেষ কোনও 
লক্ষ্যকে সে তাহার পরমপুরুষার্থ বলিয়া ধরিয়। লয় এবং অন্তান্ত সমস্ত 





৩১৮ উদ্বোধন । | ১৯শ বধ--৫ম সংখ্যা। 





সাধনার বিষয়কে সে সেই মুল লক্ষ্যপাখণের অনুকূলে ও সহায়ন্ধূপে 
গ্রহণ কবে, তোমনি একটা জাতি বা 180০1)এর জাতিত্বে একটা 
পরুমার্থ বা পরম প্রযোজন (591১7651005 ০৬৩: 606) থাকে এবং, 
সে অন্ঠান্ত জাতীয় প্রয়োজন বা তাহাদের সাধনাকে সেই পরম 
প্রযোজনের এঅন্ুুকলে ও সহাযবপে নিয়খিত করে । এই যে একটা! 
তশে সমষ্টিজীবনের সমস্ত প্রয়োজনেব অঙ্গাঙ্গিভাবাত্মক সাধনা ও 
স্থিতি ইহাঁকেই জাতিত্ব বা 11911017810) বলে। 

এখন ইণ্রাজেব জাতিত্ব ও আমাদের জাতিহ্বের প্রভেদদ এই ষে, 
যে পরম প্রয়োজনকে কেন্দ্র কবিধা ইংরাজের জাতিত্ব বা 
10861010811, গ্র্ডিযা! উঠিষাছে। আমাদের ইতিহাস সে প্রয়োজনকে 
কখনও কাধ্যক্ষেত্রে মুখ্য বলিধা স্বকার কবে নাই এবং করিবেও না, 
অতএব আমাদেব জাতি২ সেরূপ পরম প্রবোজনের সাধনাকে কেন্দ্র 
রূপে লাভ করিঘ। কখনও গড়যা উঠিবে না বা আত্মপ্রকাশ করিবে 
ন1। জাতিত বা 1)911911511১17)এ যে প্রয়োজনের সাণনা কেন্দ্র- 
স্থানীয় সেই প্রযৌজনটী অন্যান্ত সমস্ত প্র.যাজনেব সার্থকতা, মূল্য, 
সাধনপ্রণালী প্রভৃতি নিৰপিত করে। এই জন্য পরম প্রয়োঞ্জনের 
বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্যগ্র জাতিতে মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আসিয়া 
পড়ে। জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজনের সাধনায় সেই বৈশিষ্ট্যের 
একটা ছাপ থাকে । ইংরাজ পার্ধিব জীবনের উত্ককর্ষকে জাতী 
জীবনে পরমপুরুষার্থ, পথম প্রযোজন বলিষ1 ধরিয়া লইয়াছিল, 
কিন্তু ভারত যখনই একটা! সমষ্টিভূত জীবন গড়িতে গিয়াছে, তখনই 
পরমার্থ বলিতে শন্ কিছু বুঝিষাছে, পাথিব জীবনকে একটা উপায় 
মা বিবেচনা করিয়া অমৃততহ্ব ব] অপরিণামী জীবনকেহ পরম 
পুরুষার্থ বা পরম প্রয়োজন বলিষা গ্রহণ করিয়াছে । ইংরাজ ও 
ভারতের জাতিহের মধ্যে এই মৌলিক টবলক্ষণ্য রহিয়। গিয়াছে । 
এখন প্রশ্ন এই শবে উভধের বিশিষ্ট রক্ষা করিয়াও উভয়ের জাতিত্বের 
মিলন কতদুর সংঘটিত হইতে পাবে । 

হংরজের জাতিত্বের মত ভারতের জাতিত্বও যদি /১১1101581 


জেট, ১৩২৪।] প্রাদেশিক সম্মিলনে “বাঙলার কথ1”। ৩১৯ 





2517 হ্য় অর্থাৎ উভয়েরই স্বদেশধর্ম যদি রাজশীতি- 
মূলক হয়, তবে মিলন অসশ্থব। অষ্রেলিয় -ক্যানভার দুষ্ট এক্ষেত্রে 
খাটে ন; ই"রাজী প্রবাঁদে বলে--গলের চেথে রৃক্ত গাট। জীবনের 
মূলভাবে, শিক্ষায় দীক্ষা এায্মশৌরবে, ইতিহাসের এক বনিয়াণ্রে 
মাহাত্যে। রক্তে-মাংসে, নিতান্ত আপনাব না হইলে রাঞনাতিক্ষেত্রে 
একট। বড় স্বগ্রতিষ্ঠ জাতি আব একটা অপ্রতিষ্ঠ জাতিকে আপনার 
সহিত এক করিয়া লইতে পারে না, কেন শা একটা আলাদা ইতিহাস 
ও মুলভাঁব লইয়া যে জাতিটা বাচিযাঁচছ ও বা চতেছে, তাহাকে বিশ্বাস 
কফি? আজ তাহাকে রাঙ্জনীতির মিপনঙ্ক্রে বাধিয়া যথেষ্ট 
রাজনীতিক ক্ষমতা দিলে, সেই রাঁঞ্শীতিক ক্ষমতারই স্বতাবধস্মে 
কাল যে সে সেই মিলনস্ব্র ছিডিয়া স্বাঙ্খান হইবে শা তাহার প্রমাণ 
কি? তাই বলিতেছি ০ রাঁজনীতিস্৭ ইংপাজের স্মকক্ষ একটা 
জতিত বা 18610108116) লইযা ভারত একদিন ইংরাজের সহিত 
মিলনে আবদ্ধ হইবে, এ আশা দুপাঁশা যান। ভারতের ধাতেও সে 
ছুরশা নাই। 

তবে রাজনীতিক সাম্যস্ত্রে মিলন অসম্ভব হইলেও আরও 
গভীরতর আদান্প্রদানের যোগহণে মিলন নিশ্য়ই সন্ভব। যে 
পরম প্রযোঞ্জনের সাধনা, যে আদর্শ লইযা আমাদের দেশ বাচিয়া 
আছে ও গৌরবময় জাতত্ব লাত কবিতে আজও বাচিয়। থাকিবে, 
সেই আদর্শসব্রেই কেবল অন্তাঞথ দেশ ও জাতিৰ সহিত তাহার 
অকুত্রিম যোগাযোগ স্থাশিত হইতে পাবে। এ ছুনিয়ার প্রাণের 
কথা লইয়াই মানুষে মানুষে স্থায়ী সৌহগ্ধ হয়, স্বার্থপ“তার মিলনস্ত্র 
কয়দিন টিকে? রাঞ্লীতি বা পলিটিক্স কি শাজ ইউরোপের 
আন্তর্জাতিক মিলন বাচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে? সেইজন্য ভারত 
ইংরাজের সহিত আরও গভীরতর ধোগন্থঞে মিলিত হইতে চাহে। 
ইংরাজ আজ ভারতের বাঁজা, তাহার গে রাজত্ব অধ থাকুক। কেবল 
তারতলক্মী ইংরাঞ্জকে যে ণাঁজটীকা [দরাঁছেন, ইংরাঁজ_ সেই রাঁজ- 
চীকার মর্ধ্যাদা ব্রক্ষা করুক, তাহা হইলেই ভারতে তাহার সিংহাসন 
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অচল থাকিবে। ভারতে রাজার ধর্ম _ভারতীয় সর্মবিধ. সাধনা 
“তত্বাব্ধান ও ধিদ্াপপারণ”। যিনি সেই রাজার ধর্ম ভারতে পালন 
করিবেন, ভারতে তাহার রাঁজন্ব অক্ষু থাকিণে। ভারতের রাজনীতি 
মানে এরাজার ধর্ম; ইংবাঁজের রাজনীতিথ্ন অর্ধ গ্রজাশক্তির দ্বার 
রাজৈশর্ধয. ও রান্প্রতিপত্তির সম্ভোগ । এই ইংরাজের রাজনীতির 
উপর দাড়াইয়া ইংরাজ ও আমাদের শিক্ষিত সমীজের বিবাদ 
বাধিয়াছে। আজ উভয়কেই ইংরাজের রাঞ্নীতি হইতে ভারতের 
রাজনীতিতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। তবেই সকলপক্ষে কল্যাণ 
ও শান্তি । 

ভারতীয় রাজবর্থ যদি হংবাক্ধ পালন করেন, তবে একদিকে 
রাজনীতিক্ষেতে তাহার কর্তৃত্ব বজায় থাকিবে ও অপরদিকে আমাদের 
জাতিহ নির্ধিগ্কে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পার়িরে। কারণ পূর্বেই 
বলিরাছি, আমাদের 1140101)811517 রাজনীতি বা রাজনীতিক 
ক্ষমতাকে কেন্দ্র করিয়! বর্ধিত হয লাই, হইতেও চাহে না এবং পারে 
না। পরমার্থের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচারই এ জাতিধন্মের কেন্দ্র- 
স্থানীয় এণং সেই কেন্দ্রীভূ+ প্রয়োজনের অনুরোধেই আর সমস্ত 
জাতীয় জীবনের প্রয়োজনের সাধনা । এ অবস্থার রাজধর্মরূপ 
প্রয়োজনের সাধনা যদি ইংরাঞ্জের উপরই সংন্তস্ত থাকে, তবে 
আমাদের জাত্তিত্বের অতিব্যক্তিতে ক্ষতি ক? বরং আঁধুনক জগতে 
রাজশক্তিতে রাজশক্তিতে যে তুমুল প্রতিদ্বন্দিতা, স্ব শ্রতিদ্বন্দিতার 
আণর্ডে ভারতকে সাক্ষার্ভাবে যাঁদ ঝাঁপ দিতে হইত, তাহা হইলে 
তাহার বিশিষ্ট জাতিত্বের সাধন। যে শুধু বিকৃত হত তাহা নহে, সে 
সাঁধন।র বিলোপ হইবার খুব সম্ভাবনা থাকিত। আমাদের রাজ: 
শক্তি ইংরাজের হাতে থাকায়, আজ দৈন্তদারিজ্র্যেব মধ্যে বাচিয়াও 
আমরা জগতে এশ্বর্যযমদমণ্ততার পরিণাম দূর হইতে দেখিয়া প্রক্কৃত 
জাতীয় পীবনের শিক্ষা লাত করিতে পারিয়াছি। 

অতএব তারতে ইংরাজ রাজা ও আমর প্রজা বলিয়া আমাদের 
প্ররুত জাতিত্বের বিকাশে কোনও বিদ্ধ ঘটতেছে না, কেবল বিশ্ব 
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ঘটে যদ্দি ইংরাঙ্জ তারতীয় রাজধর্্ম পালন না করেন ও আমরা 
ভারতীয় প্রজাধন্ম পালন না করি। ভারতীয় প্রজাধর্দ কি তাহা 
পূর্ধ্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি । ভারতের প্রঙ্গা একৰপ সম্পূর্ণভাণেই 
গ্রামে বাস করে, আপনার গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, 
ক্ষেত্রে ক্ষুধার অন্ন জন্মায়, নদী পুষ্করিণী কুপে তৃষ্ণার জলের 
ব্যবস্থা করে, লঙ্জানিবারণের বন্্ বুনে, ঘরের তৈজসপরর নিক্মাণ 
করে, এবং দানধ্যানে, ধর্মকর্মে আব সমস্ত প্রয়োজন 
সাধনার সার্থকতা লাভ করে। ভাবতীঘ প্রজার এই সরল জীবন- 
কাণ্ড আরও কত মহতর সাধনা পগ্বত ও পুষ্পিত হয় বটে, 
কিন্ত জীবনেব আসল মূলস্ত্রটী ভাঁরতীষ প্রশ্ভা কখনও হাবায় ন-_ 
দেশের কাজ দেশের লোকে করিবে তাহাব জন্য রাজার দ্বারস্থ 
হইতে হইবে ন1; আর সেই দ্রেশের কাজ করাইবেন ধর্্মাচার্ধ্যগণ ) 
রাজা কেবল সকলের স্বধর্শ ও ক্দের ভ্বাবধান ও বিদ্লাপসারণ 
করিবেন। এই তঙক্কাবধান ও বিদ্রপসাবণ বলিতে যাহা বুঝায়, 
তাহার ব্যবস্থা সরঞ্জাম ইংবাঞ্রাজ গড়িঘা তুলিযাছেন, কিন্তু তাহার 
শাসনকাঠ্যে আসল তাবেই ভুল রহিযা গিয়াছে এবং শিক্ষিত সমাজ 
ইংণাঁজের রাজনীতির দাঁশী করি ও অপরদিকে ভারতীয় প্রজা- 
ধর্মের অগলাপ করিয়া বাঁজা-প্রজার সব্বন্ধট।কে বিকৃত করিষা 
দিয়াছে। 

কিন্তু এখনও সময় আছে। এখনও আমরা নিজের! তারতীয় 
প্রজাধর্ম্মে আগে ফিরিয়া, পবে ভারতীয় রাজধর্ম আশ্রয় করিবাৰ 
জন্য ইংরাজ রাজসরকারকে অনুরোধ করিতে পারি। কারণ এক- 
মাত্র এই পথেই ইংলও্ ও ভারতের স্তাধী মিলন সম্ভবপর, একমাত্র 
এই পথেই "শারতীয় প্রজাসাধারণ এক অথণ্ড দেশ এবং সেই দেশের 
এক ব্যাপক জাতীয় সাধনার অনুপ্রাণিত হইয়া আপনাদের জাঁতি- 
ত্বকে জগতে ব্যাস্ত করিতে পাবেন। ইংলগের রাজশক্তি তাঁরভীষ 
রাঁজধন্ম আশ্রয় করিয়া সেই অপুর্ব জাতিত্বের অভিব্যক্তিণ যদি সহায় 
হয়, তবে সে কি তাহার সামান্য গৌরব ! 





৩২১ উদ্বোধন । [১৯শবর্ষ ৫ম সংখা! 
চিনির ঠাটিটিিনিরিতা নি রনিকারাটিটিিটিনি 
এবার কথায় কথাঁয় আলোচনা বাড়িয়া গেল । আঁগামীবারে 
সভাপতি মহাশয় যে কার্য প্রণালীর প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার কথা 
আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এবার অতিভাষনের মূল সত্র- 
গুলির বিচার হইল) সেই মুল হ্ত্রগুলি প্রস্তাবিত কার্ধ্যপ্রণীলীতে 
যথাযথ প্রয়োগ করা হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষার বিষয়। সভ]- 
পতি মহাশয় যে স্রবলঘে তাহার “বাঙ্গলার কথা” বাধিয়। দিয়াছেন, 
তাহা আমর| দেখিগাম । আমরা দেখিলাম, সে গুরুলয় ছুইটী 
কথায় ব্যক্ত হয়, ১ম, দেশের কাজ দেশের লোকই করিবে; 
রাজাকে দিয়া উহ করাইবার জন্য আঙ্জি পেশ করা দেশের কাজ 
নহে! ৩ষ্‌, আমাতদতধ একটা পিশিষ্ট ক্গাতিত্ব আছে; সেই জাতিত্ব 
বাম পাঁখিঘা ইংবাজেব সহিত মিলিত হইতে হইবে। 





বাদ ও মন্তব্য | 

ইংরাজী ১৯১৪ সালে তমলুকে একটা বাঁমরুষ্জ সেবাশম স্থাপিত 
হইয়াছে । আশম হইতে স্তানীৰ দবিদ্র অধিবাঁসিগণকে নানাভাবে 
ম্বা করা হয়, “তন্ন ভিন্ন দেশ হইতে কাধ্যব্যপদেশে আগত 
আঁশ্রয়হীন গরীব জনসাধারণ পীড়িত হয়া পড়িলে, তাহাদিগকে 
অনুসন্ধান করিয় আশ্রমে আনিযা ইমধ-পথ্যাদির দ্বারা সেবা কর 
হয়; বৃদ্ধ এবং অক্ষম ব্যক্তিগণকে য্থাসাধ্য সেবা করা হণ, এমন 
কি কাহাকে কাহাকেও আশমে রাখা হয়। 

স্বানীর আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত শ্রাপতি চরণ বনু মহাশয় 
আশ্রমের বাটী নির্মাণের জন্য একখগ্ড জমি দান করিয়া সকলেরই 
ধন্ঠবাদাই হইয়াছেল। এ স্থানের উপর এক? পাকা বাটা নির্া- 
ণের চেষ্টা হইতেছে । সাধারণের সহানুভূতিচ্ে উক্ত কার্য অনেক 
দুর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু এখনও উহ্বার অনেক কাজ বাকী 
আছে । আশা করি, উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাধারণের সহানু- 
ভূতির অভাব হইবে না। 


আষাঢ়, ১৯শ বর্ধ। 
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ঠাকুরেব ভক্তসণঘ ও নবেন্দ্রনা। 
(ক্সামী সাবদাঁনন্দ ) 

ঠাকুব নেশদুষ্টিসহায়ে যে সকল তক্তেব দক্ষিণেশ্ববে আসিশার 
কথা বহু পুষ্নে জানিংত পাবিষাছিলেন বলিয়া আমর] ইতিপুর্ে উল্লেখ 
করিয়াছি 'হাহাঁরা সকলেই ১৮৮৪ খুষ্টাব্ব অতাঁত হই শর পুর্বে তাহার 
নিকটে আগমন করিয়াছিল। কারণ, ১৮৮৫ খৃষ্টান্দের প্রারন্ে পুর্ণ 
তাঁহার নিকটে অসিযাছিল এবং তাহাকে কৃপা কবিবার পরে তিনি 
বলিয়াছিলেন, “এখানে আসিবে বলিষা যাঙ্জাদগকে দেখিয়াছিলাম 
পূর্ণের আগমনে সেই শ্রেণীব ভক্তসকলের আসা সম্পূর্ণ হইল, 
অতঃপর এ শ্রেণীব আর কেহ এখানে আসিবে না)” 

পৃব্বোক্ত শ্রেণীর তক্ত্দিগের মধো অনেকেই আবার, ১৮৮৩ 
খৃষ্টানদের মধাভাগ হইতে ১৮৮৪ খুষ্টাব্দের মধ্যতাগেব ভিতরে ঠাকুরের 
নিকটে উপস্থিষ্ত হইযাছিল। নরেন্দ্র তখন সাংসারিক অভাব-অনা- 
টনের সহিত সংগ্র/মে বাস্ত এব" বাখাল কিছুকালের জন্য শ্রীবৃন্দীবন 
দর্শনে গমন করিয়াছিলেন । এ সকল তক্তদিগেব মধ্যে কাহারও 
আঁসিবার কথা, ঠাকুর সমীপ্থ ব্যক্তিদিগের নিকটে “আজ ( উত্তর 
দক্ষিণাদি কোন দিক দেখাইধ ) এই দিক হইতে এখানকার এক- 
কন আসিতেছে” এইরূপে পুর্কেই নিশ্দেশ করিতেন। কেহ বা 
উপস্থিত হইবামাজ্জ “তুমি এখানকাক লোক” বলিয়া পূর্ব-পবিচিতের 
তায় সাদরে গ্রহণ করিতেন। কোন ভাগ্যবানের সহিত প্রথম 


৩২৪ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ম ২৬ সংখা $. 








সাক্ষাতের পরে তাহাকে পুনরাঁধ দেখিবার, খাঁওয়াইবাঁর ও তাহার্‌ 
সহিত একান্তে ধশ্মালাপ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেন৭ 
কোন ব্যক্তিন স্বভাব সংস্কারাদি লক্ষ্য করিয়া পূর্বাগত 
সমসংপারসম্পনন কোন তক্তবিশেষের সহিত তাহাকে পরিচিত করাইয়া 
তাহার সহিত ধন্মালোচনাষ যাহাতে সে অব্সরকাল অতিবাহিত 
করিতে পারে তদ্বষয়ের সুযোগ করিযা দ্রিতেন। আবার, কাহারও 
গৃহে অযাচিতভাঁবে উপস্থিত হইয়া সদালাপে অভিতাবকদিগের সন্তোষ 
উৎ্পাদনপুব্বক যাহাতে তাহারা তাহাকে মধ্যে মধ্যে ভীহার নিকটে 
আমিতে নিষেধ না করেন তদিবষের পথ পরিঘ্বার করিষা দিতেন । 

এ সকল ভক্তের আগমন মাত্র অথবা আসিবার স্বললকাল পরে 
ঠাকুর তাহাদিগের প্রত্যেককে একান্তে আহ্ানপুর্বক ধ্যান 
করিতে বসাইফ। তাঁহাদিগেব বক্ষ, জিব! প্রভৃতি শরীরের কোন কোন 
স্থান দিব্যাবেশে স্পর্শ করিতেন এ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে তাহাফিগের 
মন বাহিরের বিষয়সমূহ হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সংহত 
ও অন্তমুর্ী হইয়া পড়িত এবং সঞ্চিত ধন্মসংস্কারসকল অন্তরে 
সহসা সজীব হইয়া উঠিয়া সত্যন্গরূপ ঈশ্বরের দর্শনল।ভের জন্য 
তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিত। ফলে? উহার প্রভাবে 
কাহারও দিব্যঙ্গ্যেতি মারের অথবা দেব দেবীর জ্যোতিশ্মার মুক্তি- 
সমূহের দর্শন, কাহার গভীর ধান ও অভূতপুব্ব আনন্দ, কাহার 
ইদ্গ্রন্তি সকল চহসা উন্মোচিত হইয] ঈশ্বব লাভের জন্য প্রবল 
ব্যাকুলতা, কাহার ভাবাঁবেশ ও সবিকল্প সম।ধি এবং বিরল কাহারও 
নিধ্বিকর সমাধির পুর্ব ভব আসযা উপস্থিত হইত। ভাহার নিকটে 
আগমন করিয়া এ্ররূপে জ্যোতির্খয় মুক্তি প্রভৃতির বর্শন কত লোকের 
যে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ইবভা হয় না। তারকের মনে এ্ররূপে 
বিষম ব্যাকুলতা ও ক্রন্দনের উদয় হইয়া অন্তরের গ্রন্থিকল এক. 
দিন সহুস! উন্মোচিত হইয়াছিল এবং ছোট নরেন উহার প্রভাবে 
স্বপ্পকালে নিরকারের ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়াছিল একথা আমরা 
ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। কিন্তু রুূপম্পর্শে এককালে নিপ্রিকল্প 
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অবস্থার উপনীত হও একমার নরেন্দ্রনাথের জীবনেই হইতে দেখা 
গিয়াছিল। ভক্তদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ঠাকব একপেম্পর্ 
করা ভিন্ন কখন কখন আমনণী খা মন্ুপীক্ষাও প্রদান করিতেশ। 
এ দীক্ষা প্রদানকলে তিনি সাধারণ গুঞ্গণেব ম্যাথ শিষোর কোষ্টি 
বিচাঁরাদি নানাবি+ গণনা ও পুঞ্জাদিতে প্রবৃও হতেন না। কিন্তু 
যোগ্ঠিসহ।!ষে তাহা জন্মস্মণগত মানসিক সংঙ্কাবপমূহ অবলোকন- 
পূর্বক “তোব এই মন্ত্র বলিয়া মন্ত্রণিদেশ করিয। দিতেন। 
নিরঞ্জন? তেজচন্দ্র বৈকুগ প্রভৃতি কষেক জনকে তিনি ইঈবপে কপ 
করিযাছিলেন, একথ! আমরা তাহাদিগের নিকটে শবণ কৰিয়াছি। 
শক্ত ব' বৈষ্ুব বংশে জন্ম পরিগ্রহ কবিঘছ্ছে বলিবাই ভিনি 
কাহাকেও সেই মণ্ে দীক্ষা প্রদান করিতেন নাঁ। কিন্তু অন্তঃ- 
সংক্ক'র নিবীক্ষণপুব্বক শজ্যপাপক কোন কোন বাক্তিকে বিধুঃ 
মন্ত্রে এবং নৈষ্ণব কাহাকেও বা শন্তিমণে দীশ্িভত করিতেন। 
অতএৰ বুবা যাইতেছে, যে ব্যক্তি যেনপ আঁপকাপী তাহ। 
লক্ষ্য করিয়াই [তিনি তাহার উপযোগা বাবন্থ সব্দদ। প্রদান 
করিতেন । 

ইচ্ছা ওস্পর্শমানে অন্তবের আধাঘ্িক শক্তি অপরে সংক্রমণ- 
পূর্বক তাহার মনেব গতি উচ্চ পথে পবিচাপণিত করিয়া দিপার কথা 
শান্সরগ্রন্নকলে লিপিবদ্ধ আছে। অন্তরঙ্গ [শধ্যবর্গেব ত কথাই 
নাই-বেশ] লম্পটাদি দ্বকতকাবীদিগের জীবনও একপে মহাপুকষ- 
দিগের শজিপ্রভাবে পবিব্িত হইযাছে। শ্রীকৃনঃ, বুঝ; ঈশা, 
শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি যে সকল মহাপুরুষগণ ঈখরাবতান বলিষ! সংসারে 
অদ্যাবধি পুজিত হইতেছেন তাহাদিগেব প্রত্যেকের জীবনেই এ 
শক্তির স্বল্পবিস্তর গুকাশ দেখিতে পাওখঠ যায) কিন্তু শাস্তে এন্ধপ 
থাকিলে কি হইবে এ শ্রেণীর গুকষদ্দিগেব অলৌকিক কার্যকলাপের 
সাক্ষাৎ পরিয় বনকাল পর্যন্ত হারাইথা সংসার এখন এ বিষষে সম্পূর্ণ 
অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়ছে। ঈশ্বরীবতাঁবে বিশ্বাস করা ত দুরের 
কথা) ঈশ্বর-বিশ্বাগও এখন অনেক স্বলে কুসংস্কীরপ্রস্থত মাঁনপিক 
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দুর্বলতার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইয়া থাঁকে। মানবপাঁধারণের 
চিন্ত হইতে এ অবিশ্বাস দূর করিয়া ভাহাদিগকে আধ্যাঞ্সিকভাবসম্পন্ন 
করিতে ঠাকুরের গ্তাধ অলৌকিক পুরুষের সংসারে জন্ম পরিগ্রস্থ করা 
বর্তমান যুগে একান্ত আবগ্তক হইঘাছিল। পুর্বেক্ত শক্তর প্রকাশ 
তাহাতে অবলোকন করিয়া আমর। এখন পুর্ব পুর্ব যুগের মহা পুরুষ- 
দিগের সন্বন্ধেও এ বিষিয়ে বিশ্বাসবান্‌ হইতেছি। ঈশ্বরাবতার বলিয়! 
ঠাকুরকে বিশ্বাস না করিলেও তিনি যে এক, বুদ্ধ) ঈশা ও চৈতন্- 
প্রমুখ মহা'পুকষ সকলের সমশ্রেণীভূক্ত লোকোন্কর-পুকম এবিষয় উহ] 
দেখিয় কাহারও অস্বীকার করিবার উায় নাই। 

পুর্ণ িপরিদুক ভক্গশের মধো বালুক ও ব্বঞ্ঃ সংপারী ও অনংসারী, 
সাকার ও নিরাকারো'প।সক, শীক্ত বৈষ্ণব অথ অন্ঠ ধর্মসম্প্রদার- 
ভক্ত প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থা ও অশেষ প্রকার ভাঁবেব লোক বিগ্ভমান 
ছিল। এরূপ অশেষ প্রভেদ বিছ্মন থাকিলেও এক বিষয়ে তাহার। 
সকলে সমভাবসম্পন হিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত ও পথে 
আুরিক শ্রদ্ধাসম্পর এবং নিষ্ঠাবাশ্‌ থাকিয়া ঈশ্বরল!ভের নিমিত্ত 
অশেষ ত্যাগ স্বীকারে সন্দ্দ প্রস্তুত ছিল। ঠ|কব তাহাদিগকে নিজ 
ন্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহা দিগের ভাব রক্ষ।পুব্বক সামান্য বা 
গুরুতর সকল ধিষবে তাহাদিগের সহিত এমন ব্যবহার করিতেন 
যে, তাহার! প্রত্যেকেই অন্থুমান করিত তিনি সকল ধশ্মমতে পারদশী 
হইলেও সেষে পর্ধে অগ্রঘর হইতেছে তাভাভেই অধিকতর গ্রীতি- 
সম্পন্ন । এঁক্ঈপ ধারণাবশতঃ হাহা উপর তাহাদ্দিগেণ ভক্ত ও 
তাঁলবাপার অবধি থাঁকিত না। আবাল, তাহার সঙ্গ $ণে এবং 
শিক্ষারদীক্ষ! প্রভাবে ফক্কীর্ণভার গণ্ভীসমূহ একে একে অতিক্রম পূর্বক 
উদারতাবদম্পন হইবামাত্র উ/হাতেও এ ভাবের পূর্ণতা দেখিতে 
পাইয়া তাহারা প্রত্যেকে বিশ্মিত ও মুগ্ধ হইত। দৃষ্টান্তত্বরূপে 
এখানে সামান্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি _ 

কলিকাতা বাগবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু টৈষ্ববংশে 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এখং স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সংসাক্ে 
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থাকিলেও ইনি অগংসারী ছিলেন এবং ঘগেষ্ট ধন সম্পান্তব অধিকারী 
হইলেও উহার হৃদয়ে অভিমান কখনও স্থান পায় না। ঠাকুরের 
নিকটে আবার পূর্বে ইনি প্রাতে পুজা পাঠে চারি পাচ ঘণ্টা কাল 
অতিবাহিত করিতেন শ্রবণ করিয়াছি । অহিংসাধর্স-পালনে তিনি 
এতদূর যত্ুবাঁন্‌ ছলেন যে, কীট পতঙ্গ(দিকেও কখন কোন কারণে 
আঘাত কারিতেন না। ঠা হঁহাকে দেখিবাই পুর্বপরিচিতের গ্যায় 
, সাদরে গ্রহণপুর্ধক বলিরাছিলেশ, “ইশি মহ[প্রভ় শ্রীচেহগ্গদেবের 
সাঙ্গোপাঙ্গের অন্ত তম--এখানকার লোক» অই ৩ ও জ্ীনিত্যানন্দ 
প্রভুপাঁদিগের সহিত সঙ্গীন্তনে হরিপ্রেমের বন্যা আনিযা কিরূপে 
মহাপ্রভু দেশের আনালবৃদ্ধ নবনাবাকে মাঁতাউঘ] তুলিঘাঁছিলেন 
তাহ। দর্শন করিবার কালে এ অদ্ভুত সঙ্ধীর্ভন দলের মধ্যে ইহাকে 
( বলবামকে ) দেখিয়াছিল।ম 1” 

ঠাঝ্রের প্ুণ্দর্শনল!ডে বলর।মের মন নাঁনাকপে পরিবন্তিত 
হইয়। আধ্যাঞ্সিক গ্াজ্যে ঘতপদে অগ্ণব হহযাছিল। বাঁহপুজাদি 
বৈধী ভক্তির সীমা অভিজমপুর্ন? স্বর্নকালেই তিনি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ 
নির্ভরশীল ও সদসদ্বিচাববান্‌ হইশা1 সংসারে অবস্থান করিতে সক্ষম 
হইযাছিলেন। ক্রীপুলধন-জনাদি সন্ধন্ব হাহার হ্ীপাদপদ্সে 
নিবেদনপন্ধক দাসের স্টাফ তাহার সংসাবে থাকিঘা তাহাব আজ্ঞা 
প্রতিপালন এবং ঠাঁকুরেণ পৃতসঙগ্গে যহদুব সম্ভব কাপ অতি- 
বাহিত ক্বাই ক্রমে বলবামের জীবনোদদেঞ্র হইয়া উঠিধাছিল। 
ঠাকুরের কপার স্বঘং শান্তির অধিকাঁধী হইঘাই বলরাম নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পাবেন নাই। নিঞ্জ আম্মীয় পিজন বন্ধু বাদ্ধব প্রভৃতি 
সকলেই যাহাতে ঠাকুরের শিক আগমন করিয়া যথার্থ সুখের 
আম্বাদনে পরিতৃপ্ত হয তদ্বিষয়ে অবপব অগ্গেষণপুব্বক তিনি সব্ধদা 
সুযোগ উপস্থিত ক্রিধা দিখাছিলেন। এনপে খলবামের আগ্রহে 
বহুব/ক্তি ঠাকুরের শ্রীচরণাপ্রযলাতে ধগ্ঠ হইয়াছিল। 

বাসবপুঞ্জার ন্যায় অহিংসাধস্মপালনসন্বন্ধ' মতও বলরামের (কিছুকাল 
পরে পরিবপ্তিত হইরাছিল। ইতিপূর্বে অন্ত সময়ের কথা দুবে থাকুক 
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. উপাসনাকালেও মশকাঁদি দ্বাবী চিন্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তাহ" 


দিগকে আঘাত কবিতে পারিততন গা, মনে হইত, উহাতে সমুহ 
ধর্মহানি উপস্থিত হইবে। এখন এবপ সনযে সহসা একদিন তাহার 
মনে উদ হইল, সহজসভানে বিক্ষিপ্ চিত্তকে শ্রীতগবাঁনে সমাহিত 
কব!ই ধন্ম, মশকাদি কীটপতঙ্গের জীবন বঙ্গাঁঘ উহাকে সতত নিযুজ্ 
- বাখা নহে, অতএব ছুই চাবিট। মশক নাশ করিষ! কিছুক্ষণের জন্যও 
যদি তাহাতে চিশুস্থিব কবিতে পারা ঘাষ তাহ।তে অবর্ম হওযা দুরে 
থাকুক সমপিক লাঁভই আছে। তিনি বলিতেন, “ অহিংসাঁধশ্ 
গ্রতিপালনে মনের এতকালেব আগ্রহ শর্প ভাবনাধ প্রতিহত 
হইলেও চিত্ত বিষযে সম্পর্ণৰপে সন্দেহ নির্মক্ত হইল 'না। সুতরাং 
ঠাকৃরকে এবিষণ জিজ্ঞাপ। করিতে দক্ষিণেশ্ববে চলিলাম | যাইবাব কালে 
ভাঁবিতে লাগিলাম, ভন্য গকলেব ন্যায ভীহাকে কোন দিন মশকাদি 
মাবিতে দেখিযাছি কি ?-- মনে হইল না? স্মৃতির আলোকে যতদুর 
দেখিতে পাইল।ম তাহাতে আমাপেক্ষাও তাঁহাকে অহিংসা- 
ব্রতপরাধণ বলিষা বোঁধ হইল । মনে পঠিল। ছুব্বাদলগ্র[মল ক্ষেতের 
উপব দিঘা জ্পবকে চলিযা যাইতে দেখিঘা নিজবক্ষে আঘাত 
অন্গতবপৃর্বক তিনি যন্ত্রণাধ এক স্মযে স্ধীব হইয়াছিলেন_- 
তৃণরাজীমধ্যগত জীবনীশক্তি ও চৈতন্য এত স্রম্পষ্ এবং পবিক্র- 
ভাবে তাহার নধনে প্রাতভীপিত হইযাছিল। স্থিব কবিলাম তাহাকে 
জিজ্ঞাসা কবিবাঁক এরযোজন নাই, আমার মনই আমাকে প্রতারণা 
কবিতে পৃব্বোজ্ঞ চিন্ত(ব উদয কবিযাঁছে। যাহা হউক তাহাকে দর্শন 
করিঘা আপি, মন পবিত্র হইবে। 

“দক্ষণেশ্বরে পৌছিষা ঠাকুবের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম । কিন্ত 
তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পুর্বে দৃব হইতে তাহকে যাহ! করিতে 
দেখিলাম তাঁগাতে স্তনিত হইলাম । দেখিলাম, তিনি নিন্ম উপাধান 
হইতে ছাঁবপোকা বাছিধ। তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন ! নিকটে 
উপস্থিত হইয এণাঁম কবিতেই তিশি বলিলেন, 'বালিদটাতে বড় 
ছারপোক] হইয়াছে, দিবারাত্রি দংশন করিধা চিন্তবিক্ষেপ এবং নিদ্রা 
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ব্যাঘাত করে, সে জন্য মারিয়া ফেলিতেছি ।' জিজ্ঞানা করিবার লার 
কিছুই রহিল না, ঠাকুরের কথার এসং কার্যে মন নিঃসংশফ হইল । 
কিন্তু স্ত্ডিত হইয়! তাবিতে লাগিলাম, গন দই তিন ব্সর কাঁল হহান্র 
নিকটে যখন তখন আপিয়াছিঃ দিনে আ'সবাছি রাত ফিৰিয়াছি, 
সন্ধ্যায় আসিয়া রাত্রি প্রান্ব দ্বিভীব প্রঠবে বিদায় গ্রহণ করিয়াছি। 
প্রতি সপ্তাহে তিন চারি দিন এনপে আসা ঘাঁওষা করিয়(ছি, 
কিন্তু এক দ্রিনও ইহাকে এইরূপ কম্ছে প্রবু9 দেখি নাই-একপ কে*ন 
করিয়া! হইল? তখন নিজ অন্তরেই গলিযবের্ মীমাংসা উদয় হইয়া 
বুঝিলাম, ইতিপূর্বে হঁহাকে এঁবপ কি ভে দেখিলে আমার ভাব 
নঈ হইয়া ইহার উপরেই হয়ত অঞদ,ণ ঈদ৭ হই৩ পরম কাঁরুণিক 
ঠাকুর সে জন্য এই প্রকারের অনুষ্ঠান আমার সমন্গে পুন্দে কখনও 
করেন নাই 1? র 
পুর্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণ ভিন্ন অন্য অনেক শনাবী এইকালে ঠাকুরকে 
দর্শনপৃব্বক শাস্তি লাভের জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিযা উপস্থিত হইয়াছিল । 
ইহাদ্িগকেও তিনি সন্গেহে গ্রহণপব্ধক কাহাকেও উপদেশ দানে 
আবার কাহাঁকেও বা দব্যাবেশে স্পশ কাপদা কৃতার্থ করিয়াছিলেন। 
এরূপে যত দিন যাইতে ছিল ততহ াহাকে আশর করিয়' এক 
বৃহৎ তক্তস'ঘ স্ব*ঃ গঠিত হইতেছিল। তনা.ধ্য বালক ও অবিবাহিত 
যুবকদিগের ধশ্মজীবন গঠনে তিনি অধকতর লক্ষ্য রাখিতেন। প্র 
বিষয়ের কারণ নিদ্দেশপূর্ধক তিনি বসান বলির।ছেন, “ষোল আন 
মন না দিলে ঈপ্ঘরের পুর্ণদর্শন কখনও লাভ হর না। বালকদিগের 
সম্পুর্ণ মন তাহাদের নিকটে আছে, স্ত্রী পু, ধন সম্পত্তি, মান যশ 
প্রভৃতি পার্থিব বিষয় সকলে ছড়াইয়া পঢ়ে নাই; এখন হইতে চেষ্টা 
করিলে ইহারা যোলআন1 মন ঈথ্বরে অর্পবপৃর্ধক তাহার দর্শনলাতে 
ককতার্থ হইতে পারিবে-এক্গন্তই ইহাতিগক্ষে ধন্মপথে পরিচালিত 
করিতে আমার অনিক আগ্রহ !” সুযোগ দেখিলেই ঠাকুর ইহাদিগের 
প্রত্যেককে একান্তে লইয়। যাইয়া ঘোগধ্যান।দি ধর্মের উচ্চাঙ্গ সকলের 
এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া অথ ত্রহ্গচর্ধ্য পালনে উপদেশ 
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করিতেন । অধিকারী নির্ব(চন করিয়। ইহাদিগকেও তিনি ভিন্ন ভিন্ন 
উপাসা নিদ্দেশ করির। দিতেন এবং শান্তদরাস্যাদি যে ভাবের সন্বন্ধ 
ইষ্টদেবতার সহিত পাঁতাইলে তাহ।র প্রত্যেকে উন্নতিপথে সহজে 
অগ্রসর হইতে পারিবে তদ্দিষষে উপদেশ প্রদান করিতেন । 
বালকদিগকে শিক্ষাপ্রদানে ঠাকুরের সমধিক আগ্রহের কথা 
শুনিয়া কেহ যেন না ভাবিয়। বসেন, সংসারী গৃহস্থ ভক্তদিগের প্রতি 
তাহার কৃপা ও করুণা স্বল্প ছিল। . উচ্চাঙ্গের ধস্মতক্বসকলের অভ্যাস 
ও অনুশীলনে তাহাদিগের অনেকের সময় ও সাধ্য নাই দেখিয়াই 
তিনি তাহাদিগকে গ্রর্ূপ করিতে বলিতেন না। কিন্তু কাম-কাঞ্চন 
ভোগবাসনা ধীরে ধারে কমাইয়া তক্তি মার্গ দিয়া যাহাতে ভাহারা 
কালে ঈশ্বরল[0 ধনা হইভে পারে এইরূপে তাহাদিগকে নিত্য 
পরিট।লিত করিতেন। ধনী ব্যক্তির গৃহে দাস দাসীদিগের ন্যায় 
মযতা বজ্জনপুর্বক ঈশ্বরের সংসারে অবস্থান ও নিজ নিজ কর্তব্য 
পালন করিতে তিনি তাহাদিগকে সর্ধাগ্রে উপদেশ করিতেন। 
“দুই একটি সন্ত।ন জন্মিবার পরে ঈশ্বরে চিত্ত অর্পণ করিয়া ভ্রাতা 
ভগ্মীর স্ঠায় স্ত্রী পুরুষের সংসারে থাকা কর্তব্য”"__ইত্যা্দি বলিয়। 
যর্থাসাধ্য ব্রহ্গচর্য্য রক্ষা করিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত কন্রিতেন। 
তত্তিম্ন নিত্য সত্য পথে থাকিয়া সকলের সহিত সরল ব্যবহার 
করিতে, বিলাসিতা বজ্জনপুর্বক “মোটা তাত মোটা কাপড়? 
মাত্র লাতে সন্তষ্ট থাকিননা শীতগবানের দ্বিকে সব্ধদ। দৃষ্টি নিবন্ধ 
রাখিতে এবং প্রত্যহ ছুই সন্ধ্যা ঈশ্বরের স্মরণ-মনন, পূজা, জপ, ও 
সংকীর্তনাদি করিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন। গৃহস্থদিগের 
মধ্যে যাহার! এদকল করিতেও অসমর্থ বুঝিতেন।, তাহাদিগকে 
সন্ধ্যাকালে একান্তে বপিমা হাততালি দিয়া হরিনাম করিতে এবং 
আত্মীয় বন্ধুবাঞ্ধবদিগের সহিত মিলিত হইয়া নাম-সংকীর্ভনের 
উপদেশ করিতেন । সাধারণ নরনারীগণকে একত্রে উপদেশ কালে 
আমর! তাহাকে অনেক সমযদ্ে প্রকথ। এইন্লূপে বলিতে গুনিয়াছি- 
করিতে কেবলমাত্র নারদীয়-ভক্তি -উচ্চরাগে নামকীর্ভব করেই 
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জীব উদ্ধার হইবে; কলির জীব অন্লগতপ্রাণ, অল্লায়ু; স্বল্পশক্তি__ 


দে জন্যই ধর্শলাভের এত সহজ পথ তাহাদিগের নিমিত্ত নির্দিষ্ট 
হইয়াছে, আবার, যোগধানাদি কঠোর সাধনমার্গে কথাসকল 
শুনিয়া পাছে তাহার তগ্নোথ্সাহ হয় এজন্য কখন কখন বলিতেন, 
“যে সন্ন্যাসী হইয়াছে সে ত ভগবানকে ডাকিবেই। কারণ? এ জন্যই 
ত সে সংপারের সকল কর্তব্য ছাঁড়িবা অ।সিযাছে--তাহার এরূপ 
করায় বাহাদ্রবী বা অসাধারণত্ব কি আছে? কিন্ত যে সংসারে 
পিতা, মাত', স্ত্রী, পুজ্রাদ্ির প্রতি কর্তব্যের নিম ভর ঘাড়ে করিয়। 
চলিতে চলিতে একবারও তাহাকে ম্মরণখ-মূনন কব ঈশ্বর তাহার 
গ্রুতি বিশেষ প্রসন্ন হন -ভাবেন, “এত বড বোঝা ক্ম্ধে থাকা সত্বে 
এই ব্যক্কি যে, আমাকে এতট্রকুও ডাকিতে পারিয়াছে ইহা স্বল্প 
বাহাছুরী নহে, এই ব্যক্তি বীর ভক্ত ।' 7 
নবাগত শ্রেণীভুক্ত. নরনারীদিগের ত কথাই নাই পূর্বরপরিদৃষ্ট 
তক্তগণের তিতরেও ঠাকুর, নরেন্্নাথকে কত উচ্চাসন প্রদান 
করিতেন তাহা বলা যায না। উহাদিগের মধ্যে কষেক জনকে 
নির্দেশ করিয়। তিনি বলিতেন, ইহার! ঈশ্বরকোটি। অথবা, শ্রীভগ- 
বানের কাঁর্্যবিশেষ সাধন করিবার নিশি সংসারে জন্ম পরিগ্রহ 
করিয়াছে। এ কয়েক ব্যক্তির সহিত নবেন্দ্রের তুলনা করিযা তিনি 
এক দিবস আমাদিগকে বলিয়াছিলেন-“নবেন্দর যেন সহতঅদল 
কমল; এই কয়েক জনকে এঁজাতীয় পুষ্প বল! যাইলেও ইহাদিগের 
কেহ দশ, কেহ পনর, কেহ বা বড় জোর বিশদলবিশিষ্ট।” অন্য এক 
সময়ে বলিয়াছিলেন, “এত সব লোক এখানে আসিল, নরেন্দ্রের মত 
একজনও কিন্তু আর আপিল না।” দেখাও যাইত, ঠাকুরের অন্ভুত 
জীবনের অলৌকিক কার্যযাবলীর এবং প্রাত্যক কথার যথাঁষথ যর্্দ- 
গ্রহণ ও প্রকাশ করিতে তিনি যতদুর সমর্থ ছিলেন অন্য কেহই 
তদ্ধরপ ছিল না। এই কাল হইতেই নরেন্দের নিকটে ঠাকুরের 
কথাসফল শুনয়। আমরা সকলে সমষে সময়ে স্তপ্তিত হইয়া ভাঁবিতাঁম, 


তাই ত, এ সকল কথা আমরাও ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, 
৮ 


৩২ উদ্বোধন। [১৯শবর্ষ-_-৬ষ্ঠ সংখ্য]। 
টি 3১ 


কিন্তু উহাদিগের ভিতরে থে এত গভীর অর্থ রহিরাছে তাহা ত 
বুঝিতে পার নাই! দৃষ্টান্তস্ববপে এঁন্ূপ একটি কথার এখানে 
উল্লেখ করিঙেছি-_ 

১৮০৪ খুষ্টাব্ধেব কোন সমযষে আমাদিগের জনৈক বন্ধু দক্ষিণে- 
স্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গৃহ্মধ্যে ভক্তগণপরিত্ৃত 
হয় বস্যি! বুছিধঠছেন।। ভীতুক্ত নরেক্দও সেখাঁদে উপস্থিত । 
নানা সদালাপ এবং মাঝে মাঝে নির্দোষ রঙ্গরসের কথাবার্তীও 
চলিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে বৈঞ্ব ধর্মের কথ! উঠিল এবং এঁ তের 
সার মর্ম সমবেত সকলকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া তিনি বলিলেন; “তিনটি 
বিধর পালন কারতে নিরন্তর যত্ববান থাকিতে এ মতে উপদেশ 
করে--নামে রুটি জীবে ধরা, বৈষ্ণব পূজন। যেই নাম সেই 
ঈশ্বব-নাম নামী অভেদ জানিয়! সর্বদা অন্ুরাগের সহিত নাষ 
করিবে) তক্ত ও ভগবান্‌। রুষ্জ ও বৈষ্ণব অতেদ জানিয়। সর্ববদ 
সাধু ভক্তদিগকে অদ্ধা, পুরা ও বন্দনা করিবে) এবং কৃষ্ণেরই 
জগ্বৎংসংসার একথা হুদয়ে ধারণ! করিয়া সর্ব জীবে দয়া” (প্রকাশ 
করিবে )। 'সর্ব জীবে পয়া' পণ্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ 
হুইয়া প্ড়িলেন। কতক্ষণ পরে অর্ধবাহদশায় উপস্থিত হইয়া 
খলিতে লাগিলেন, “ভীবে দা--জীবে দরা? দুর শালা! কাঁটান্ু- 
কীট তুই জীবকে দয়া করুবি? দয়া করবার তুইকে? নাঃ না, 
জীবে দয়া নয়-শিবজ্ঞানে জীবের সেবা !” 

তাবাবিঃই ঠাকুরের এ কথা সকলে শুশিয়া যাইল 
বটে কিন্ত উহার পু মূর্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা 
ক্ষরিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের তাৰ 
তঙ্জের পরে বাহিরে আগর! বলিপেন-_-“কি অদ্ভুত প্মালোকই 
ঘনজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম! শুষ্ক, কঠোর ও নির্মম 
বলিম! প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে তক্তিন্ন সহিত সম্মিলিত করিয়। 
কি সহজ, সরপ ও মধুর আলোকেই প্রদর্শন করিলেন ! অঙ্থৈত 
আানলাত করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোত।বে বর্জপ 
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করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রস্ততি কোমল 
ভাবপমুহক্ে হাদন হইতে সবলে উৎপাটিত কবিগা ঠ্বিকালের মত 
দুরে নিক্ষেপ কবিতে হইবে-এই কথাই এতকাল শুনিযা আনিয়াছি। 
ফলে এঁরূপে উহ লীগ কবিতে বাইঘ। জগ সংসার ও তনম্মধ্যগত 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্মপথের অন্তরায় জানিয়া তাহাদিগের উপরে 
গ্বণার উদয় হইয় সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা । কিন্তু 
ঠাকুব আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝা গেল বনের 
বেদাস্তকে ঘবে আনা ঘযাঁষ, সংসাধের সকল কাজ উহাকে অবলম্বনে 
করিতে পারা যাঁয়। মানব যাহা করি[তছে, সে সকলই করুক 
তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্বাগ্রে 
বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল, ঈশ্ববই জীব ও জগংরূপে তাহার 
সম্মুখে প্রকাশিত রহ্যাছেন। জীবনে প্রতি মৃহ্র্তে সেযাহাদিগের 
সম্পর্কে আসিতেছে, যাঁহাদিগকে তালবাসিতেছে। যাহদিগকে আদ্ধ 
সন্মান অথবা দয়া করিতেছে তাহারা সকলেই হার অংশ-তিনি। 
সংসারের সকল বাক্তিকে যদি সে এরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে 
তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া! তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, 
দস্ত অথব। দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? এবপে শিষ- 
জ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইয়। সে স্ব্নকালের 
মধ্যে আপনাকেও চিদ্দানন্দময় ঈশ্বরের অংশ; শুদ্ব-বুদ্ধ মুক্ত্বভাব, 
বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে । 

“ঠাকুরের একথায় ভক্তিপখেও বিশেষ আলোক দোখতে প.ওয়া 
ঘায়। সর্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায় ততদিন 
যথার্থ ভক্তি বা পরাতক্তি লাভ সাধকের পক্ষে সুদুরপবাহত থাকে । 
শিব ব] নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্ব₹কে সকলের 
ভিতর দর্শনপূর্ববক যথার্থ তক্তিপাভে তক্ত সাধক স্বপ্নকালেই কৃ 
কৃতার্থ হইবে একথা বল। বাহুল্য । কন্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে 
যে দকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারও এ কথায় বিশেষ 
আলোক পাইবে। কারথ। কন্ম না করিয়া] দেহী যখন একদওও 
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থাকিতে পারে না তখন শিবজ্ঞানে জীবসেবাঁরূপ কর্ধানুষ্ঠানইস যে 
কর্তব এবং উহা! করিলেই তাহারা লক্ষ্যে আশু পৌছাইবে একথ৷ 
বলিতে হইবে ন'। যাহা হউক, ভগবান যদি কখন দিন দেন ত 
আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভূত সত্য সংসারের সর্ধপ্র প্রচার করিব 
পণ্ডিত মুর্খ, ধনী দরিদ্র; ব্রাঙ্গণ চগ্ডাঁল, সকলকে শুনাইযা মোহিত 
করিব 1” 

লোকোন্তর ঠাকুর এরূপে সমাধিবাঁঞ্যে নিরন্তর প্রবিই হইব 
জ্ঞান, প্রেম, যোগ ও কর্ম্ম সম্বন্ধে অবৃষ্টপূর্ব আলোক প্রতিনিষত 
আনয়নপূর্বক মানবের জীবনপথ সমুজ্জল করিতেন। কিন্ত 
দ্রাগ্য আমধা তাহার কথ! তখন ধারণ। কাঁরতে পারিতাম না। 
মনস্বী নবেন্দ্রনাথই কেবল এ সকল দেখবাণী যথাসাধ্য হদযঙ্গম 
করিয। সময়ে সময়ে প্রকাশপুর্ধক আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেন। 





আচার্য্য আীবিবেকানন্দ। 


( যেমনটা দেখিয়াছি ) 
একবিংশ পরিচ্ছেদ । 


তাহার এক পাশ্চাত্য সেবাব্রতীকে শিক্ষাদান প্রণালী। 
(সিষ্টার নিবেদিত! ) 


স্বামিঞ্গী একবার গাজীপুরের পওহারী বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়ী- 
ছিলেন, “কার্ষ্যে সফলতার বহুত কি?” এবং উত্তর পাইয়াছিলেন, 
“জৌন সাধন তৌন সিশ্গি”-যাহা সাধন তাহাই সিদ্ধি, অর্থাৎ 
সাধন বা উপাধগুলিকে সাধ্য বা উদ্দেশ্যের স্টায় জ্ঞান করিতে হইবে। 

এই উক্তিীর প্রকৃত অর্থ লোকে কালেতদ্রে ক্ণেকের জন্য 
কৰিতে পারে। কিন্তষদি ইহার অর্থ এই হয় যে,সাধকের অয 
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শক্তি উপায়গুলির উপরেই কেন্দ্রীভূত, হওয়া চাই-_যেন উহারাঁই 
উদ্দেশ্ট, তদ্ব্যতিবিস্ত অপর কোন উদ্দেন্ঠই নাই, সেই সময়ের জন্ত 
তাহাকে এইরূপ জ্ঞান করিতে হইবে শীহা হইলে উহ 
গীতার সেই মং্তী শিক্ষারই প্রকাব।ম্বব যাঁর হইয়া দীড়ায়__ 
£কন্্ন্যেবাধিকরন্তে ম। ফপ্পেবু কদাচন”_-কম্মেই তোমার অধিকার 
ফলে নহে। 

আমাদের আচাধ্যদেব তদীয শিষ্গণকে এই আঁদর্শটীর অভ্যাসে 
অনুপ্রাণিত করিবার বৃহস্য অদ্ভুত রকমে জানিতেন। তিনি অনুভব 
করিতেন যে, যদি কোন ইউরোপীয় লোক শারতের জন্য কার্য্য 
করেন, তবে তাহাকে উহ! তারতীষ প্রণালীতেই করিতে হইবে। 
কেন তিনি এঁবপ ভাবিভেন, তাহার বারণ তিনিই জানিতেন, 
এবং হযত প্রতোক ভারতব।শীই তাহ! বুঝিতে পাবিবেন। এ 
বিষয়ে একদিকে যেমন তিনি কোন্গুলি মৃখ্য ও কোন্গুলি গৌণ 
অঙ্গ তাহার ঠিক বাখিতেন, তেমনি অপরদ্দকে অঠি সামান্ত-খু'টি- 
নাটা ব্যাপারগুলিকেও বাদ দিহেন ন। যে সকল খাছ শান্- 
সম্মত, শুধু তাহাই আহাব করা, এবং হাঁতে করিরা গ্রাস উঠান, 
মেজের বসা ও ঘুমান, হিন্কু আচার সকল পালন করা, এবং হিন্দু- 
চক্ষে যে সবল আচরণ সু বাকুবলিযা গণ তাহাদিগকে সেইমত 
সম্পূর্ণরূপে মানিষা চলা-এই গুপিৰ পরত্যেকটী শ্ীহার মতে 
পেই তাঁবতীয় ভাব আয়ত্ত কবিবাব উপায়স্বরূপ, দ্বার! 
অতঃপর রিদেশীয় লোকগণ জীবনেব বন্ড বড় সমস্যার ভারতীয় 
সমাধান আপনা হইতেই ঠিক ঠিক ভাবে ধরিতে ও বুঝিতে 
আবত্যন্ত হইবেন। অতি তুচ্ছ ব্যাপা৭ও, যেমন সাবানের পরিবর্তে 
বেসন ও লেবুর বস ব্যবহার করা এগুলিকেও তিনি প্রণিধান 
যোগ্য ও করণীয় বলিয়া মনে করিতন। এমন কি, বিত্ত সম্প্র- 
দায়ের যে সকল চিরপোধিত ধারা অযাজ্জিত বলিয়াও বোধ হইবে 
তাহাদ্িগকেও বুঝিতে ও আপনার করিয়৷ লইতে চেষ্টা করিতে হইবে। 
স্থামিজী ঠিতরে ভিতরে জানতেন যে; হয় ত এমন দিন আপিবে, 
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ঘরন লোকে ভীহারই যন্ত ই সকল ধারণার পারে যাইবে ; কিন্ত 
ক্ষোন একটা অবস্থার মধা দিয়] তাহার পালে বাওখ।, এবং দট্টিহীনতা 
প্রযুক্ত উহাকে উদ়্াইয়! দেওয়। বা ঘা করা-এ ছয়ের মধ্যে কত 
গ্রডেদ! 

ফোন একটি প্রথণ শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তনিহিত 
আদর্শ টীকে, দেখাইয়া দ্রিবার স্বামিজীর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। 
আজি পর্যন্ত আমর] ফু'দিঘা আলো নিবানকে মহা অপবিত্র ও 
অসভ্যজনোটিত কার্য ভাবিয়া শিহরিয়া উঠি; আবার শাড়ীপরা ও 
ঘোঁমটা দেওয়ার অর্থ--অতিমাঁন ও হামবডাইয়ের পরিবর্ভে সর্বদা 
'মস্্রমধুরভাবে সকলকে মানিয়া চলা। এই সকল বাহা ব্যাপার 
কত পরিমাণে এক একটী আদর্শে আভিব্যক্তি বলিয়। ভারন্রে সর্ক- 
সাঁদারণের নিকট পরিচিন, হাহা পাশ্চাত্যবাসী আমরা হর ত আদৌ 
ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি নী। এই ঘোঁমট। দেওয়া সমন্ধে স্বাধী 
সদানন্দ একবার আমাঁকে বলিয়াছিলেন, “কখনও উহা টানিয়া দিতে 
ভুলিও না! মনে রাঁখিও, এ শ্বেত অবগ্ুঞঠনের মধ্যেই আদর্শ 
সাধু জীবনের অদ্দাংশ নিহিত রহিয়াছে 1” 

এই সকল বিষয়ে শ্বামিজী শিষ্যগণকে যাহা ভীহাঁরা পূর্ব হইতেই 
ঠিক পথ বলিয়া জানতেন, সেই পথ দিয়া লইয়া যাইতেন । যদ্দি 
তাহাদিগকে ভারতীর শিক্ষাসংক্রান্ত কোন সমস্যার সমাধান করিতে 
হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রথমে নিয়স্তরের শিক্ষাদান প্রণালীর 
অভিজ্ঞত। লাভ করিতেই হইবে; এবং এই কার্য্ের জগ্য সর্বোচ্চ 
ও সর্বপ্রধান গুণ--জগত্কে ছাত্রদিগের চক্ষে দৃষ্টি করা-তা এক 
মুহূর্তের জন্ত হয়, সেও স্বীকার । শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রত্যেক নিয়মটী 
এই কথাই ঘোঁষণ। করিতেছে । ধাহারা জগৎকে একেবারেই ছাত্র- 
দিগের চক্ষে দেখিতে জানেন না, অথব] তাহাদিগকে কোন্‌ অভীন্দিত্ত 
উদ্গেসাধনে সহায়তা করিতে হইবে, তদ্বিষযয়ে জ্ঞাত নহেন, তীহা- 
দিগের মুখে "জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত বস্ততে” €সহঙ্গ হইতে জটিগ 
ব্যাপারে। "স্থল হইতে হৃক্মোে এইখলি, এবং শিক্ষা? শব্দটা পর্যান্ব 
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কেবল কথার কথা মাত্র। ছাত্রের স্বাভাবিক ইচ্ছার প্রতিকুলে 
তাহাকে শিখা দ্রিতে গেলে হিতের পরিবর্তে কেবল অহিতই সাধিত 
হইবে। 

শ্বামিজীর শিক্ষার মধ্যে তাহার এই শ্বতঃপ্রবৃত্ত ধারণাই বিশেষ- 
ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত যে, ভারতীন্ন চিন্তা, ভারতীয় দৈনন্দিন 
জীবনের সহত্র খুঁটিনাটী ব্যাপারের উপর প্রতিষ্ঠত। একটু তাল 
করিয়া! দেখিলে দেখিতে পাওর। যায় যে, শ্রীদামকঞও এই প্রণালী 
অবলম্বন করিয়াছিলেন।, যখনই তিনি কোন নুতন ভাব বুঝিতে 
ইচ্ছা করিতেন, তখনই তিনি উক্ত মতাবলঘ্বীদিগের আহার, পরি- 
চ্ছদ; ভাষা এবং চালচলন নিজে গ্রহণ করিতেন। তিনি মা্র কযেকটী 
ধর্মমত সম্বদ্ষেই তাহাদিগের সনৃশ হইবার চেষ্টা করিয়া ক্ষান়্ 
থাকিতেন না। 

কিন্তু শ্বামী বিবেকানন্দের মার একজন মহান্‌ আছ্ধার্ধ্য এইরূপ 
ব্যাপার সকলেও শিগ্যগণের স্বাধীনতা অক্ষু্ না রাখিয়া থাকিতে 
পারেন না। তিনি একটু একটু করিয়া উদ্দেগ্তটা উদঘাটন করিতেন 
এখং সর্বদাই শিষ্য যাহা আতত্ত করিয়াছে) তাহাব্রই সহায়ে তাহাকে 
অগ্রসর করিয়া দ্রিতেন। একথা দত্য যে, তিনি সব্ব্দাই আপনার 
এবং অপর সকলের কম্মে প্রবৃত্ত হইবার উন্দেগ্ঠটী বিশুদ্ধ কি না 
তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করিতেন, এবং যাহাতে উহাতে অনুমাত্র স্বার্থ 
প্রবেশ করিতে ন1 পার, তজ্জন্ত সর্ধদাই সতকক থাকিতেন। তিনি 
বলিয়াছিলেন, “আমি কাহাকেও বিশ্বাস করি ন।, কারণ আঙি 
নিজেকেই বিশ্বাস করি না। কে জানে কাল আমি কি হইয়! 
যাইতে পারি?” কিন্তু, যেমন তিনি একবার বলিয়াছিলেন ইহাও 
সত্য ফে, কাহারও “স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তীহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ 
ছিল-_এমন কি ভুলের সম্ভাবন! দুর করিবার জন্যও তিনি এরূপ 
করিতে পারিতেন না। যখন ভুল হইয়৷ গিয়াছে, তখনই তিনি 
উহার কারণ প্রদর্শন করিতেন, তৎপৃর্ে নহে। 

২৮৯৯ খুষ্টাবের প্রথম ছয় মাপ আরম যধ্যে মধ্যে কলিকাতাস্ 
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নান! শ্রেণীর দেশীয় ও ইউরোপীয় লোকদিগের বাটীতে ভোজন 
করিতাম। ইহাতে স্বামিজী অশান্তি বোধ করিতেন । সম্ভবতঃ তিনি 
আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, ইহাতে আমার মন নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুজীব- 
নের অত্যধিক সরলত1 দেখিয়া বাকিঘ়া বসিতে পারে। একথাও 
তিনি নিঃসন্দেহ ভাবিয়াছিলেন .ঘ, লোকের মন স্বতাবতঃই আজন্ম- 
সঞ্চিত সংস্কারসমূহের দারা পুনরায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে পাবে। 
তিনি পাশ্চাত্য দেশে একটী বিরাট ধর্শান্দোরনকে, জনৈক অভিরিজ্ঞ- 
স্বুরুচিস্ম্পন্না স্ত্রীলোকের তুচ্ছ সামাজিক. প্রতিপত্তিনালসা হেতু 
ধুলিসাঁৎ হইতে দেখিয়াছিলেন। তথাপি তিনি এ বিষয়ে আমাকে 
কিছুমাত্র বাধ! দেন নাই, ফদিও হার যুখের একটী আদেশবাকাই থে 
কোন সময়ে উহ! বন্ধ করিয়া দ্রিতে পারিত। ইহা? যে তাহার মনঃপূত 
হইতেছে না, তাহাও তিনি কখনও প্রকাশ করেন নাই। বরং কেহ 
নিজের কোন্ু অতিক্ঞত। চাহ কর্ণগেচর করিলে তিনি তাহা আগে" 
পান্থ আগ্রহপহকারে শ্রবণ করিতেন । তিনি সাধারণভাবে রাজসিক 
আহার বিহার সম্বদ্ধে উহার আশঙ্কা! প্রকাশ করিতেন, কখনও বা 
উহ্হাতে গুরুতর অনষ্ট হইবে, এরূপও বলিয়া দিতেন )--যে সকল 
আমরা তখন বুঝিতেই পারিতম না। কিন্তু বন্তমান ভারতে পুথক্‌ 
পৃথক্‌ স্থার্থবিশিষ্ট যে সকল বিভিন্ন জাতি রহিমাছে, তাহাদিগকে 
সমন্বয়দৃষ্টিতে ধারণ। করা যে আমার পক্ষে বাস্তবিকই অতি প্রয়ো- 
জনীয়, সম্ভবতঃ ইহা দেখিয়া ঠিনি সম্পূর্ণরূপে শিষ্যের ইচ্ছাই 
বলবতী রাখিলেন এবং আমাকে স্বাধীনভাবে এই বিষয়ে তত্ব অন্বেষণ 
করিতে দিলেন । 

যুখন আঁষরা ইংলগু যাত্রা করিয়াছি, দেই সময়ে জাহাজে তিনি 
নিজ সক্ষপ্লিত আদর্শের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। স্ত্রীশিক্ষা- 
কার্ষ্যের ভবিব্যৎ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিলেন, 
“তোমাকে লোকজনের সঙ্গে দেখা করা একেবারে ত্যাগ করিতে 
হইবে এবং রীতিমত নির্ন বাস করিতে হইবে। তোম[র চিন্তা” 
তোর অতাব, তোমার ধারণা, তোমার অগ্যাস--এগুলিকে তোমায় 
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হিন্ুতাবাপত্ন করিয়৷ তুলিতে হইবে । তোমার জীবন ভিতরে বাহিরে 
ঠিক ঠিক নিষ্ঠাবতী, হিন্দু ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারিনীর মত হওয়া চাই । ইহার 
সাধনোপায় তুখি আপনা হইতেই জানিতে পারিবে, শুধু যদি তুষি 
উহা যনে প্রাণে কামনা কর। কিন্ত তোমাকে তোমার অতীতের 
কথা একেবারে ভুলিতে হইবে এবং অপরেও যাহাতে উহা! ভুলিয়া 
বার, তাহা করিতে হইবেশ তোমাকে উহার স্থৃতি পর্য্যস্ত বিসর্জন 
দিতে হইবে। 

স্বামী বিবেকানন্দের আপাত-প্রতীয়মন শত ভোগপ্রিয়তা ও 
নিরছ্কুশতা সত্বেও কোন সন্যাসীই তাহার হ্যায় মনেপ্রাণে সন্ন্যাস- 
জীবনের পক্ষপাতী ছিলেন না। 'থাপি এই সেবাব্রতীর বেলায় 
তিনি তাহাকে এক মঠের চতুঃসীমার ঠিতরে আবদ্ধ না করিয়। 
তৎ্পরিবর্তে ভারতবাসিগণের মধ্যে থাঁকিয়' তাহাদের জীবনযাত্রা- 
প্রণালী লক্ষ্য করিতে দিষাছিলেন। আমার নিকট সময়ে সময়ে 
ইহাই তাহার জীবনে প্রতিভার সর্ধশ্রে? প্রকাশ বলিয়া যনে হঠঈয়াছে। 
তিনি একবার বলিয়াছিলেন, “আমাদিগকে সকল লোকের সহিত 
তাহাদের নিজ নিজ ভাবটী বঙ্গায় রাখিয়া কথা কহিতে হইবে ।” 
ইহা বলিয়া তিনি কল্পনা সহায়ে বর্ণনা করিতে লাগিলেন, হয় ত 
ভবিষ্যতে ইংলভীয় ধর্মসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ভারলীয় সম্প্রদায় 
সকলের একটী শাখা গেরিকপরিধায়ী নগ্রপদ, এবং অতি কঠোর 
ব্রতধারী হইয়া! সকল ধরছি যে পরস্পরের সহিত সন্বদ্ধ, সর্বদা এই 
চরম সত্যের ঘোঁষণ! করিতে বদ্ধপরিকর থাকিবে 

যাহাই হউক এই ভারতীয় ভাব আয়ত্ত করার ব্যাপারটীতে 
তিনি শুধু কাঁয়মনোবাক্যে উহ1 কামনা করাঁকেই একমাত্র আদর্শ 
পন্থা বলিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই। একটীর পর একটী করিয়া তিনি 
হিন্দু আচার ব্যবহারের নান! খুঁটিনাটি সম্বস্ধে১ ইউরোপে সচরাচর 
প্রথম কর্ধশিক্ষার্থীদিগকে যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, 
তাহাই দিতে থাকিলেন। এইরূপেই তিনি পাশ্চাত্য আদএকায়দার 


সদ অস্থির ভাব ও সকল বিষয় জোর দিয়া বলা--যাহ। প্রাচ্যবাসীর 
তু 
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নিকট এত অমাঙ্জিত বলিষা বোধ হ্য--এই ছুইটী অভ্যাসকে দুর 
করিতে প্রযাস পাইবাছিলেন | কষ্ট ব1 প্রশংসা বা বিস্মঘ-_মনে 
কোনবপ ভাব উদয় হইবামাঁত্র তাহাকে প্রকাশ করিয়া ফেল। তাহার 
অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইত । ইহাকে অধন্ম বল। বাহুল্য মাত্র, কারণ 
ইহা কুশিক্ষাব ফল। প্রাচ্যযানব সকলের নিকট আশ। করেন যে, 
তাহারা ভিতরে ভিতবে অনুভব করুন, কিন্তু ভাব চাপিয়া রাখুন। 
দিবারাত্র কোন কিছু কৌতৃহলোদ্দীপক বা! সুন্দৰ বস্ত চক্ষে পড়িলেই 
তাহাকে দেখাইয়। দেওযাকে তিনি চিন্তার নিভৃতভাব এবং স্বচ্ছন্দ 
গতিকে অগ্ঠার বাঁধ। দেণযা বলিধা মনে কবেন। তথাপি প্রাচ্যবাসী 
আদবক।যদার যে শান্ত শিষ্ট ভাবটী পছন্দ কবেন, তাহা যে শ্রধু একটা 
নিক্ষিয় জড় আপগ্কা নহে, তাহাব নিদর্ণন জনৈক সাধুর প্রত্যুত্তর 
হইতে পাওঘা যাবঘ। একরাজা ঠাহাকে “ঈশ্ববের স্ববপ কি?” 
“ঈশ্বরের স্ববপ কি?” বারম্বাণ এই প্র কবিতেছিলেন। তছুত্তরে 
সাধু বলিলেন, “রাজা, এতক্ষণ ধে তাহাই আমি তোমাকে বলিতে- 
ছিলাম । কাঁবণ, মৌনই তীহাব শ্ব+্প 1” 

এ বিষষটাতে স্বামিজী নাছোড়বান্দা ছলেন। তিনি ইউরোপীষ 
শিশ্পগণেব প্রতি মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকালন্যাগা কঠোব সংঘমেব আদেশ 
দ্রিতেন। একবার তিনি বলিব।ছিলেন, “ভাবোচ্ছাসের নাম-গন্ধ মাত্র 
ন। রাখিয়া আ'স্মান্ুভৃতির চেষ্টা কব ।” 

একবার শরৎ্কাঁলেব এক নিম্তব্ধ সন্ধ্যাঁঘ বৃক্ষ হইতে জীর্ণপত্র- 
সমূহ পড়িতে দ্েখিষ্বা, দৃশ্টটানে কবিত্ব আছে তাহা তিনি অস্বীকার 
করেন নাই,কিন্ত বলিলেন যে, বাহ ইন্দিয়জগতেব সামান্য একটী 
ঘটনা হইতে যে মানসিক উত্তেজনার উদ্ভব, তাহা ছেলেমানুষী মাত্র, 
এবং অশোভন । তিনি আরও বলিলেন ষে, সকল পাশ্চাত্য মানবকে 
অনুভূতি ও তাবৌচ্দ্াস--এই ছুইটী জিনিসকে পুথক্‌ রাখিবার 
মহাশিক্ষা লাভ করিতে হইবে। “রক্ষপত্রগুলির পতন লক্ষ্য করিয়! 
যাও, কিন্তু এ দ্রশ্ে যে ভাবের উদয় হয, তাহা পরে কোন সময়ে 
নিজের ভিতর হইতে সংগ্রহ কর ।” 
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ইহা আর কিছুই নহে_-ইউরোপে যাহাঁকে শাস্ত সংঘত হওয়া 
বলে এবং যে মতবাদ তত্রত্য মঠসমূহে প্রচলিত, অবিকল তাহাই। 
ইহা! আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশেরও এক স্ষ্ম উপায় কি না, 
কে বলিতে পারে? ইহাতে কি এক প্রকারের কবিত্বের স্থচনা 
করিয়া দিতেছে, যাহা জগ্কে এক বিরাট প্রতীক বলিয়া মনে করে, 
অথচ বিচার বুদ্ধিকে সযতে ইন্জিয়ের রাজা হইতে বহু উর্ধে স্কান 
প্রদান করে। 

প্রন্নটাকে শুধু সত্শক্ষা ও সংযমাভ্যাসের রাঁজোণ বাহিরে লইয়! 
গিয়। কেণল ধন্মজীবন সঙ্গন্ধে প্রযোগ করধিধাও স্বামিজা উহ্বাকে 
সম্ভাঁবে সভ্য দেখিতে পাইযাছিলেন । সেই জন্য [নি গম আধ্য।- 
সআ্সিক বিচারপ্রস্থত সুখ লপ্মাকেও ভরঙ্কর বন্ধন বিষ জ্ঞান কাঁরতেন্‌ 
এবং তৎসন্বন্ধে প্রভাবে বালতেন। তিনি বাতেন যে, ষাহার। 
আদর্শের রাজ্যেই মাতিয়। থাকেন, তাহাদের সকলেরই পক্ষে এই 
একটী ভয় আছে যে, তাহার) নিজে যতটুকু উপলব্ধি করিয়াছেন, 
মাত্র তাহাকেই আদর্শ জ্ঞান করিতে পারেন। ইহা শবের উপর 
এক রাশ ফুল চাপ দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং কার্ষো 
পরিণত করিলেঃ উহার অর্থ দাড়ায়--শাঘই হউক বা বিলম্বেই হউক, 
ইতর সাধারণের পক্ষ পরিত্যাগ এবং ভাহাদের ভন্নতিকলে আরব 
কারের বিনাশ । কেবল শাহারাই 'নষ্ঠাবান্‌ হইতে পারে, যাহার। 
প্রলোভনেব অতীত, এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতাবে শুদ্ধ ভাবটাকেই 
অনুসরণ কণে। 

ভবিষ্যৎ কাধ্য প্রণালী সন্বন্ধে আলোচনা কাবতে করিতে তিনি 
বলিলেন, “সাবধান ! ভাল খাওয়া; ভাল পর--এ সবে মন দিতে 
পাইবে না। সংসারের বাহ চাকচিক্যে ডুলিলে চলিবে না। এ 
সকল একেবারে বজ্জন করিতে হইবে--সমূলে উতৎ্পাটিত করিতে 
হহবে। ইহ] ভাবুকতা। মাত্র ইন্দ্রিযেব অসংযমজনিত উচ্ছ।াস। 
ইহ! বিচিত্র বর্ণ মনোহর দৃগ্ভ ও শব্দ এবং অন্ঠান্ত সংস্কারান্ুযায়ী 
নান আকারে মানুষের নিকট আসর) থাকে । ইহাকে দুর করিয়া 





৩৪২ উদ্বোধন [ ১৭শ বর্ষ--ও সংখ্যা! । 





দাও। ইহাকে দ্বণা করিতে শিখ। ইহা একেবারে 
বিষ !” 


এইকপে হিন্দু গৃহস্থালীর সাধারণ দৈনন্দিন কর্তব্যগুলি স্বামিজীর 
মুখে বাশি রাশি গভীরতর তথ্যের উদ্বোধক হইয়! দাড়াইত-_নেগুলি 
কেবল হিন্দুমনেরই সহজবোধা। তিনি নিজে আট্শশব সাধু 
দিগের মঠার্দ পরিচালনা! বিষয়ে জানিতে উৎস্থকছিলেন। এক 
পময়ে তিনি একখানি “ঈশা-অন্ুসরণ” (1101040101) ০9€ 018150) 
পুস্তক পাইয়াছিলেন; তাহার মুখবন্ধে উক্ত গ্রন্থের আমুমানিক 
রচরিতা গ্রেয়া-গ্য-জাস (৩৭) 0৩ 0৩750) ) যে মঠতুক্ত ছিলেন 
তাহার এবং ৩৫ঈধত নিয়মাবলীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ ছিল। এই মুখ- 
বন্ধটা স্বামিজীর কল্পনার পুস্তকথানির রত্রন্বরূপ ছিল। উহা পুনঃ 
পুনঃ পাঠ করিয়াও ঠাহার তৃপ্তি হইল না? ক্রমে উহা আহার কথস্থ 
হইয়া গেল এবং তাহার বালের স্বপ্নের সহিত বিশেষভাবে জিত 
হইয়া গেল। অবশেষে প্রৌটাবস্থায় তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন 
ষেঝুতিনি নিঞ্জেই তাগীরথীতটে অপর এক সন্যানীসজ্ঘের স্থাপন! 
করিতেছেন, এবং বুঝিলেন 0, তাহার শৈশবের এ বিষয়ে এঁকান্তিক 
অনুরাগ ভবিস্যতেরই পুর্ব ছাঁয়াপাত মাত্র । 

তথাপি তিনি যে নিয়মান্ুবপ্তিতা কোন পাশ্চাতা শিষ্তের নিকট 
আদর্শৰপে উপস্থাপিত করিতেন, তাহ] কর্তৃপক্ষের বা বিদ্যালয়ের 
কঠোর শাসনের আনুগত্য নহে; উহা হিন্দু বিধবাদিগের 
পরিবারের মধ্যে থাকিয়া! স্বাধীনভাবে নিজের নিয়মগুলি পালন 
করিয়। যাওয়ার ন্যায় । চবিত্রবতী রমণীর আদর্শ বলিতে তিনি 
“নিষ্ঠাবতী হিন্দু ত্রাঙ্গণ ব্রন্মচারিণী” বুঝিতেন। তিনি কি আনন্দের 
সহিত এ কয়েকটী কথ! উচ্চারণ করিতেন, তাহ] বর্ণনাতীত। 

এই বিষয়টার আলোচনা করিতে করিতে তিনি একদিন বলিলেন, 
“তামার ছাত্রীরন্দের জন্য কতকগুলি নিয়ম কর এবং তোমার ধতা- 
মতগুলিও স্পছুভাবে নির্দেশ কর। আর যদি সুবিধ! হর একটু 
উদ্দারভাবেরও উহাতে স্থান করিয়া লইও। কিন্তু মনে রাখিও যে, 


জফাঢ, ১৩২৪ ) আঁচার্ঘ্য শ্রীবিবেকানন্দ | ৩৪৩ 


পপ রেলরিওনতকক 


সমগ্র জগতে পাঁচ ছয় জনের অধিক লোক কখনও একসঙ্গে এই 
তাঁবটা লইবার জন্য উপঘুক্ত নহে! ইহাতে সম্প্রদায়েরও ব্যবস্থা 
থাকিবে, আবার সম্প্রদায়ের গণ্ভীর বাহিরে চলিয়। যাইবারও পথ 
থাকিবে । তোমাকে নিঞ্ষের সহায়কদদিগকে নিজেই তৈয়ার করিয়া 
লইতে হইবে । নিঘ্নম কা, কিন্তু এক্সপতাঁবে করিও, যেন যাহা 
উহ্নািগের সহায়তা ব্যতীত কার্ধ্য করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, তাহার! 
উহ্বাদ্দিগকে অনায়াসে ভঙ্গ করিতে পারে। আমাদের মৌলিকত 
এই হুইবে যে, আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা দিব, অথচ শাসনও পূর্ণভাবে 
বজায় থাকিবে । সন্যাসীর সঙজ্ঘেও ইহা করা যাইতে পারে। আমার 
নিজের কথা বলিতে গেলে, আমি সর্বদাই খানিকটা দূর পর্যাস্ত 
দেখিতে পাই--তাহাতেই বুঝি উহা সম্ভবপর ।” 

এইখানে তিনি সহসা এই বিষয়টা পর্রত্যাগ করিয়া প্রস্গান্তরের . 
অবতারণা করিলেন। উহা সকল সময়েই তাশার গ্রীতিকর ছিল; 
এবং তিনি উহা সকল সময়েই বাস্তব ঘটনার সহিত মি সলিয়। 
বিশ্বাস করিতেন । তিনি বলিলেন, “ছুইটী বিভিন্ন জরি ১ *ন্ 
সন্মিলিত হয়, এবং তাহাদিগের মধ্য হইতে একট বালী :,নত- 
জাতির অভ্যুদয় হইয়া থাকে । এই নুতন জাতিটী আপনাকে অপরের 
সহত সংমিশ্রণ হইতে দাচহিয়া রাখিবার ০১৯) করে, এবং এইখানেই 
জাতিভেদের হ্ব্রপাত। দেখ না” যেষন আপেল । ইহাদের মধ্যে 
যেগুলি সর্বোত্কুষ্ট জাতি, তাহার! 'বৃভিন্ন জাতির মধো সঙ্ধর- 
সঙ্ঘটনের দ্বার! উৎপন্ন হইফ্লাছে , কিন্তু একবার এরূপ হইবার পর 
আমরা এ বিশেষ জাতিটীকে বুরাবর পুথক্‌ বাখিবাঁর “চষ্টা করিয়া 
থাকি ।” 





( ক্রমশঃ ) 


বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম । 
( মহামহোপাধায় পগিত আহরপ্রসাদ গান্ত্রী ) 

বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস পাওয়া যার না। কিন্তু বাঙ্গালা যে বহু 
পুর্বকালে, এমন কি আধ্যগণের পাঞ্তাবে আসিবার বহু পূর্বেও সত্য- 
জাতির বাস ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়। যায় । সংস্কত সাহিত্য 
আলোচনা কারলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানে 
অতি প্রাচীনকালে মানুষে হাতি পোষ মানাইয়াছে। রামায়ণে বল, 
মহাভারতে বল, বৌদ্ধ ভ্রিপিটকে বল, গাঁতকে বল, জৈন অঙ্গ গ্রন্থে 
বল, সব যায়গায় পোষা হাতার কথ। শুনা যায়। কিন্তু এই পোষ- 
মানানোটা বাঙ্গালাদেশের লোকেরই কাজ ছিল। যাহারা পোঁষ- 
মাঁনাইত তাঁহার! দীর্ঘকার়, রুশ অথচ বলিষ্ঠ, এবং স্বর্ণবর্ণ ছিল। 
তাহারা ঝাকড। চুল রাখিত, চামড়া পরিত, এবং হাতীর সঙ্গে সঙ্গে 
হিমালয়ের উপর হইতে সমুদ্রের তীর পধ্যস্ত গমনাগমন করিত। 
সে জাতি এখন কোথার গেল বাঁলতে পাবা যায় না। তবে তাহার। 
হাতা পোষ মানাইয়া পৃথিবীর একটা বড় উপকার করিয়া গিয়াছে। 

ধর্ধেদে বাঙ্গালীদেশের নাম পাওয়া যায় না। াকন্ত খপ্ধেদের 
এঁতরেয় আরণ্যকে তিনটা জাতির নাম পাওয়া ঘযায়। এখানে 
জাতি শব্দে অর্থ হংরাঁজীতে যাহাকে 0859 বৃলে তাহা নহে 
কিন্তু 8:00)1)1০ 17০71 একটার নাম বঙ্গ, একটীর নাম বগধ এবং 
আর একটার নাম চের। দ্রবিড় জাতির সাধারণ নাম চের। একথা 
কেহ কেহ অস্বীকার কাঁরলেও চেররা দ্রবিড় জাতির যে একটা 
খুব বড় অংশ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । ছোটনাগপুরে অনেক 
দ্ধ সভাজাতি আপনাদিগকে চেরদিগের বংশধর বলিয়। পার্চয় দেয়! 
তাহার] বাঁলয়। থাকে, রোটাসগড়ের নিকটবর্তী স্কান হইতে তাহারা 
ছোটনাগপুরে আসিয়াছিল ; কিন্তু কতকাল পূর্বে, সে কথা তাহারা 
বাঁলতে পারে না। কোন কোন 4১100)191১919৮15 বলেন, ধঙ্গ বা 
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বং নামে এক দ্রবিভ জাতি বাঙ্গালাদেশে বাস কবিত। খণধ জাতি 
এখনও বাঙ্গাল দেশে আছে । বাটেব বাদীবাই তাহাদের বংশধব। 
আমব বিশ্বস্তন্তত্রে অবগত হইযাঁছি, উহাঁবা অ।পনাদেব ভিভবে যে 
তবাষধ কথাবাতা কষ-- তাহা বাঙ্গাল ন্য। ব্রাঙ্গণ।? বেছ্যঃ কাবস্থ 
প্রমুখ ভদ্রজাঠিবা সে ভ।ষা কিছুই জানেন ন1। আবাঁব অনেকে 
মনে কবেন যে, মগধ ও বগধ একই জাতি, অথবা, এক জাতিবই 
ছুই শাখা মাত্র। মগধেণ কথা কোন কোন বেদে শুনিতে পাওযা 
যাঁষ। শথাষ বাপ কৰিলে ব্রাঙ্গণকে পতিত হইছে হইত | 

এতত্তিন্ন উত্তব বঙ্গে কিবাত, পো, এবং কৈবর্ভ এই তিনটা 
জাতি ছিল। বেদেব আধ্যগণ এই তিন জাতিকে দস্থ্য বলিষ। 
বর্ণনা কবিতেন। অর্থাৎ তাহাবা আধয্যদিগেব শক্ত ছিল। 
কিরাঁতেবা এখন দাঁচ্ছিলিং ও কঠিমুণ্ডেব মন্যে পর্ষধতম্য দেশে বাস 
করে। নেপালীর| তাহাদিগকে “কিবান্তী” বলে। মালদহেব পুঁডবা 
পৌগু,গণেব বংশ ॥ উহাদের বাজপানী পৌগু,বর্দন অতি প্রথচীন- 
কল হইতে উন্ব বঙ্গেব একটা প্রধ।ন ন্গব ছিল।  কনর্ভব! উত্তব 
বঙ্গে খুব প্রবল ছিল। বল্পাল সন কৈকভদিগকে তাগ কবিষা 
এক দলকে সত্তব বঙ্গে বাখেন এবং আব এক দলকে উভিষ্যাব 
প্রান্তদেশে বাস কবান। এখনও এ ছুই শ্চলে ₹কবর্ভেব সংখ্যা 
জধিক | সেন্সাঁদ বিপোর্টে দেখা! যাঘ বাঙ্গালীঘ যত জাতি 
(0০830) আছে তাহাদের মধ্যে কৈবহেব সংখ্যাই পর্ধাপেক্ষা 
অধিক। 

বুদ্ধদেবেব জন্ুগ্রহণেব পূর্বেও বাঙ্গালাষ এই মকল জাতি বাঁস 
কবিত। ইহাবা কতক পবিমাণে সত্য হইযাঁছিল , কাবণ, জৈন 
দিগেব প্রা সকল তীর্ঘস্কবই বাঙ্গালাদেশে বিশেষতঃ বাটে বহু দিন 
বাস, তপন্তা ও সিদ্ধিলাভতপুর্বক আপণ আপন ধন্মে মূলভিত্তি 
প্রতিষ্ঠা করেন। জেন যতিদিগেব অনেক আচাব বাবহাব, 
বিশেবতঃ তাহাদিগের পোষাক পরিচ্ছদ বাঙ্গালীদিগেব মতা বৌদ্ধ 
যতিদিগেরও তাহাই। 


৩৪৬ উদ্বোধন। [১৯শ বর্ধ--৬ষ্ঠ সংখা! । 





ইউরোপীয় পগ্ডিতেরা মনে করেন যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ছুইটী 
সাংখ্যদর্শনের দলে বাহির হইয়াছে । আবার, আশ্চর্যের বিষয় ইহাই 
যে, সাংখ্যশান্ত্-প্রবন্তক কপিলের আশ্রম বাঙ্গালাতেই ছিল। থুল্না 
জেলায় এখনও “কপ্লি মুনি? ধলিয়। একটী স্থান আছে। গঙ্গাসাগরেক 
নিকর্ট কপিলের অন্য একটি আশ্রম আছে। বুদ্ধদেব যে প্রথয 
প্রথম সাংখ্য পঙিতদিগেরই চেল হইয়াছিলেন একৰা অঙ্বঘোষ 
স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। কপিলের মতের উপর বুদ্ধর্দেব কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয় নূতন প্রবর্তিত করিয়া নিজ মতের উন্নতি বিধান 
করিয়াছেন তাহাও অশ্বঘোষ দেখাইয়া গিয়াছেন। কপিল ছৈতবাদী 
ছিলেন কিন্তু বৈদিক খবিরা সকলেই প্রায় অদ্বৈতবাদী। শক্ষরাচার্য্য 
সাংখ্যকে “অশিষ্ট” বলিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি মনে করিতেন উহু] 
একটা বেদবহিভূ্ত মত। তাহার ব্রহ্ষসত্র-তাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
প্রথম পাদে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, সাংখ্যমত নিরাকরণে আমার 
প্রয়োজন নাই। তবে যে ষন্র করিয়া আমি উহার নিরাকরণ 
করিতেছি তাহার কারণ, মন্ত্র প্রভৃতি কয়েকজন “শিষ্ট” এই ম্ড 
গ্রহণ করিয়াছেন বন্যা অনেকের ইহাকে শিষ্ট বলিয়া ভ্রম হইতে 
পারে। এজছ্য নিরাঁকরণ করা আবশ্যক । শঙক্করাঁচার্ধ্য কয়েক শতাব্দী 
পরে হেমাদ্ি, সাংখ্য ও কাপিলমতে ভেদ করিয়াছেন। তাহার 
মৃতে যাহার! সাংখ্যশান্ত্রে পারদর্শা তাহাদের স্তান অতি উচ্চে এবং 
যাহারা কাপিলমতে পারদর্শী তাহাদের স্থান অত নীচ। এমন কি 
ব্রাঙ্গণদের সহিত কাপিলদের এক পংক্তিতে বসাও উচিত নহে। 
বাঙ্গালীদের উপর আর্য খধিদ্রিগের এবং তাহাদের বংশধবদিগের 
অনুগ্রহ বড়ই বেশী। তাহারা বলেন তীর্থযাত্র। ভিন্ন বঙ্গদেশে গেলে 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হেমাদ্রি লিখিয়াছেন শ্রাঙ্ধের পংক্তিতে 
বাঙ্গালীকে বসিতে দিবে না। এই সকল বাঁপার দেখিয়! শপষ্টই 
প্রমাণ হয় যে, বাঙ্গালাদেশ আর্যদের দেশ ছিল না। তবে বাঙ্গালায় 
ব্রাহ্ণণ কবে আসিল? তাত্রশাসন বা পাথরের লেখা ন। দেখিলে 
ধাহারা কিছুই বিশ্বাস করিতে রাজী হন না তাহাদের উপকারার্ধ 
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এই কথা বলিতে পারা যাঁয় ষে, খ্বীত্রীতর ৪৩৩ সালে মহারাজাধিরাজ 
কুমার গুপ্তের অধিকার কালে রাজসাহী অঞ্চলে একজন ব্রাহ্মণকে 
ভূমি দান কর! হয়। ইহার একশত ব1 দেড়শত বৎসর পরে ফরিদ- 
পুরে কতকগুলি ত্রাঙ্গণ কিছু কিছু জমিজমা লইয়! বাঁস করে; এটাও 
তাত্রশাসনের কথা । তবে কোন কোন পগ্ডিত এই তাঁঅশাসন- 
গুলিকে জাল বলিয়া উড়াইয়। দিতে চান। জাল হইলেও ১০1১২ 
শত বৎসরের পুর্বে & জাল প্রস্তুত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হয়। 
স্থতরাং বাঙ্গালায় এঁকালে ব্র।ঙ্ষণের বাসের সম্বন্ধে ষে উহ! প্রমাণ, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঞ্চ ব্রাহ্মণের বাঙ্গাল আসা আদিশুবের 
সময়ে ঘটে । আদিশুরের কোনও তানশাসন পাওয়া যার না-. 
কুতরাং বৈচ্ছানিক এরতিহ(পসিকদিগের মতে আদিশুরের নামে কোনও 
রাজা থাকাই সম্ভবপর নয়। অতট। বিজ্ঞান কিন্তু সংসারে চলে ন|। 
আদিশুর রাজ। থাকুন আর নাই থাকুন, কিন্তু পাঁগজন ব্রাঙ্গণ যে 
এককালে বঙ্গদেশে আসিয়। বাস করিয়াছিলেন এবং ঠাহাদের বংশ- 
ধরেরা রাট়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণী হইয়! উঠিয়াছেন, একথা সন্দেহ করি- 
বার কোন কারণ দেখি না। তবেজিজ্ঞাদা। করা যাইতে পাৰে, 
সেটা কোন্‌ কালে? প্রাচীন ঘটকের পুঁখিতে বলে, বেদে বাণাঙ্গ- 
শাকে ৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খ্ীষ্ঠানদে তাহার বাঙ্গালায় আসেন 
আকথ। অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই ; কারণ, তখন সমগ্র 
ভারতব।াপী একট। ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল। কুযারিল তট 
মীমাংস! স্যত্রের শবর-ভাষ্যের এক টীক| লিখিয়া পুনরায় টৈদিক- 
ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। মহাকবি ভবভূতি তাহারই 
শিষ্য ছিলেন। তিনি তখন কনোঙেের ত্রাঙ্গণগণের নেতা । কনোজ 
তখন একজন প্রবল পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণধর্মীবলম্বী মহারাজ!র রাজ- 
ধানী। নুতরাং সেখান হইতে যে কযেকগন ব্রাহ্মণ আসিয়। 
অব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বাঙ্গণ্যধরঙ্শ্ের প্রচার করিবেন, তাহা! আর বিচিত্র 
কি? কনোজ হইতে ব্রাহ্মণের] বাঙ্গীলায় আসিয়। দেখিতে পাইলেন 


যে, এদেশে সাতশত ঘর মাত্র ত্রাক্গণ আছেন । কিন্ত াহার। নামেই 
৪ 
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ব্রাঙ্গণ, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কিছু জানেন না। তীাহাদিগের এ কথাও 
অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। কেন না ইতিপূর্বে ত'অ- 
শাসন হইতে দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গালায় কালে ব্রাহ্মণ বাস করাই" 
বার চেষ্। হইয়াছিল । 

কিন্তু সাতশত ঘর অকল্মঠি ব্রাহ্মণ এবং পাচ ঘর কর্মঠ ব্রাঙ্গণ.লইয়। 
কিছু বাঙ্গালা দেশ হয় না। সুতরাং এদেশে অন্ত ধর্মও ছিল এবং 
সে ধর্মের প্রবল একটা যাজককুলও ছিল। হয়েনসাঁও. ৬২৯ শ্বীষ্টার্ধ 
হইতে ৬৪৫ গ্রীষ্টা পর্য্যন্ত তারতবর্ষে থাকিরা লিখিয়া গিয়াছেন যে, 
বাঙ্গালা দেশে তখন একলক্ষেরও অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষুক ভিন্ন ভিন্ন 
সঙ্ঘারামে বা বিহারে বাস করিতেন। এতত্তিনন অন্য ধর্মাবলম্বী 
তিক্ষুরাও ছিলেন--অর্থাৎ জৈন প্রভৃতি ধর্মের তিক্ষুরাঁও ছিলেন। 
ভিক্ষুরা রোজগার করিয়া খান না, তিক্ষী করিয়া খান। তিন 
বাড়ীতে ভিক্ষা পেলে চতুর্থ বড়ীতে যাইবার শ্াহাদের নিয়ম ছিল 
না। আবার একবার যে বাঁড়ীতে তিক্ষা। পাইয়াছেন, একমাসের 
ভিতরে সে বাড়ীতে পুনরায় আসিতে পারিবেন না, ইহাও তাহাদের 
নিয়ম ছিল। সুতরাং একটী ঘতিকে প্রতিপালন করিতে হইলে 
অ্তঃ একশত ঘর গৃহস্থ বৌদ্ধ থাক] চাই। অতএব লক্ষাধিক 
ভি্ছ প্রতিপাঁলনের জন্য অন্ততঃ এক কোটী বৌদ্ধ গৃহস্থ থাঁকা চাই। 
ছিলও তাহাই-দেশটা বৌদ্ধধর্্মে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। 
মুষ্টিমেয় ব্রাঙ্গণকে বৌদ্ধেরা তখন গ্রাহই করিতেন না। অন্য ধর্মী- 
বলন্বীদ্িগকে তীহার। তখন বেশ দাণাইয়! রাখিতে পারিতেন। 

বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্ম কবে আরশ হয় তাহার কিছু প্রমাণ 
পাঁওয়! যায় ন!। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের খাহা মূল স্থান, বাঙ্গালা তাহার অতি 
সন্নিকট। ইহাতে বোঁধ হয় যে, বুদ্ধদেব জীবিত থাকিতেই এই 
দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। তিনি নির্বাণের দিনে নিজেই বলিয়। 
গিয়াছেন, “বাঙ্গালার রাজকুমার বিজয় আজ সিংহলে গিয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন । সিংহলে আম(র ধর্ম চিরস্থায়ী হইবে ।” সুতরাং বুদ্ধদেবের 
জীবিত কালে শুধু যে বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার হইয়াছিল এমত 
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ধাইতোঁছল। 

বাঙ্গালাদেশে খুব বড় বড় ছুইটা নগর ছিন্ন-একটা পোণু.বর্ধন 
এবং আর একটা তাত্লিপ্তি, প্রাচীন নাম দাষলিপ্তি অর্থাং জামিল 
দিগের সহর | ভ্রাতা বীতাশোক পাছে মগধ সামাজ্য লইয়া! ত্রাহার 
সহিত বাগড়া করে এই জন্য অশোক তাহাকে বৌদ্ধ ভিক্ষু করিয়! 
পৌগু-ব্ধনেন এক বিহারে আবদ্ধ করিয়া! বাখেন। শুতরাং সেখানেও 
পৃর্ব হইতেই বিহার ছিল। তামিপ্তি বৌদ্ধদ্িগের একটী প্রধান 
আড্ড| ছিল। তাহারা এখান হইতে অন্যান্য দেশে বানিজ্য ও ধর্ম 
প্রচার করিতে যাইতেন | এই বন্দর দ্যাই অশোক রাজা তাহার 
ছেলে ও মেয়েকে বোধির্ক্ষের এক ভাল দিয়! সিংহল দেশে পাঠাইয়া- 
ছিলেন। সে ডালটা এখন ছুই তিন মাইল ব্যাপী অশ্ব বৃক্ষে পরিণত 
হইয়াছে। সুতরাং হুয়েনসাওের পুর্ধে বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্মের কতদূর 
প্রচার হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গেল। যে সকল 
বাতি বাঙ্গালামম বাস করিত--কিরাত, পৌওঁ,, কৈবস্ত? বঙ্গ, 
বধ সকলেই ধৌদ্ধ হইয়াছিল। তবে বৌদ্ধদের একটা দোষ 
ছিল--পশুহতা। যাহাদের ব্যবসায় ও জীবিকা তাহাদিগকে তীহারা 
শিক্ষ1 দীক্ষা দিতেন না। কিন্তু যাহার! এরূপ জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ 
করিয়া সুবাবসায় গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে দ্িতেন। সেই জন্যই 
বাঙ্গালায় হেলে কৈবর্ত ও জেলে কৈর্ভ বলিয়। দুইটা জাতি হইয়াছিল । 
এক দলে বৌদ্ধ দীক্ষা পাইত আর একস্দল পাইত না। কিল 
দীক্ষা পাইত না বলিয়া যে তাঁহারা যে বৌদ্ধ ছিল না এছ 
যেন কেহ মনে না করেন। কারণ শিক্ষা দীক্ষা না পাইলেও 
কেবল মাত্র “ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি” “ ধশ্মং শরণং গচ্ছাম ” সঙ্বং 
শরণং গচ্ছামি” বলিলেই তাহারা বৌদ্ধ হইতে পারিত অর্থাৎ 
ভিক্ষু মহাশয়ের তাহাদিগকে কোনক্প শিক্ষা! দীক্ষা না দিয়াও 
তাহাদিগের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন । 

এখন যাহারা হিন্দ্ধম্মে ও ব্রাঙ্গণদের প্রধান ভক্ত তাহাদের 


৩৫ ০ উদ্বোধন । [১শ বর্ষ২.৩ ষ সংখ্যা 


পসরা 
পুর্বপুরুষেরা প্রায় সকলেই তখন বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধদের যে সকল 
সংস্কত গ্রন্থ আছে--তাহাদের গ্রন্থকার অনেকেই কায়স্থ বলিয়া 
আপনা দিগকে পৃবিচয় দিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই আচার্য্য, 
উপুধ্যার, তদন্ত, তিক্ষু, পিগুপাতিক এবং মহোপাপ্যায় প্রভৃতি নামে 
ভূষিত হইতেন। 
গুপ্ত উপাঁধিধারী বহুসংখ্যক লোকে বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয় গিয়'ছেন। 
তন্মধ্যে রামপাল রাজার সময় অতয়াকর গুপ্ত একজন পরম পণ্ডিত 
এবং প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বৌদ্ধেরা তখন কোনও 
ব্রাহ্ণকে আপনাদের গলে টানিতে পাবিলে বড়ই আনন্দিত হইত । 
কেননা তাহা হইলে তাহাদের সংস্কত পুস্তক লিখাইবার বড়ই 
স্থবিধা হইত । এখন নেপালে অবিবাহিত তিক্ষু নাই। ভিক্ষুব 
সকলেই বিবাহ করে, সন্তান উত্পাদন করে এবং নামে মাত্র তিক্ষ 
হয়। তথাপি যদি একজন ব্রাঙ্গণের ছেলে পায় তবে এখনও 
তাহারা অত্যন্ত আদরের সহিত তাহাকে ভিক্ষু করিয়া লয় । এরূপ 
হইবার কারণ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষু ও অন্য জাতি ভিগ্ুর মধ্যে একটু তফাৎ 
ছিল- ব্রাঙ্গণের। সুশব্দবাদী হইত অর্থাৎ ব্যাকরণ দুরন্ত করিয়া 
সংস্কত লিখিত কিন্তু অব্রাঙ্গণ বৌদ্ধের। একেবারেই স্ুশব্দবাদী 
ছিলেন না, ব্যাকরণের ধারও ধারিতেন না। তাহারা বলিতেন 
আমর! দেখিব কেবল অর্থশরণত! অর্থাৎ অর্থটী যাহাতে প্রকাশ হয় 
অর্দাৎ এখানকার শেঝায়িকদের যেমন মত ছিল “অন্মাকানাং 
"্মায়িকানাং অর্থনি তাঁৎপর্য্যং শনি কোশ্চিস্তা 1” সে যাহা হউক 
ণবৌদ্ধের সংখ্যা কিন্তু অত্যন্ত কম ছিল। গুপ্ত উপাধিধারী 
প্রভাকর গুপ্ত একজন তারী বিচাঁরমল্প ছিলেন। তিনি শুতাকর 
গুপ্তের মত প্রচার করিতেন, সর্ববাদী প্রমথনে শুভাঁকর সিংহ” 
স্বরূপ ছিলেন। ইহার দুইজনে শুভাকর গুণ্ডের দ্বারা একখানা 
বৌদ্ধদের স্থৃতির গ্রন্থ লেখান। তাহার কিয়দংশ পাঁওয়! গিয়াছে । 
কর উপাধিধারী অনেকে বৌদ্ধপ্রস্থ লিখিয়া গিয়ীছেন। কয়েক 
জন তৈলিকপাদ্দ বৌদ্ধধর্মপ্রচাবে বিশেষ সহায়তা করিগ্নাছেন। 


আষাঢ়, ১৩২৪1] বে বৌদ্ধধন্। ৩৫১ 





বণিকদের তো কথাই নাই। ইঁহারাই বৌদ্ধ তিক্ষুদের আহারাদিব 
ব্যবস্থা করিয়া দিতেন ও বিহারের অনেক গরচ চালাইতেন। 
তত্তিন্ন মুত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন, মঠ প্রতিষ্ঠী করিতেন ও পুস্তক লিখিয়৷ 
মঠকে দান করিতেন। এন্নপে সকল জাতির লোকই শখন বৌদ্ধ- 
ধর্মের গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মাছ মাবিযা খাব “য কৈবর্ত সেও 
বাদ যায় নাই। পাল রাঞ্জারা তো। বৌদ্ধ ছিলেনই। তাহাদের 
অধীন যত ছোট ছোট রাভ ছিলেন তীহাবাও বৌদ্ধধর্মাবলন্বী 
ছিলেন । তবে মানতে বেল তাহালা কৌন পন্ুহি বাছিতেন না। 
রোগ শাস্তি, ভূত শাস্তি, যুদ্ধে জয় পপাজয এই সকলের জন্য সব 
বকমের দেবতার মানত করিতেন, মহা ভারতের পা শুনিতেন, ব্রাঙ্গণ- 
দের বাড়ী যজ্জে উপস্থিত থাকিতেন, হোমের ফোটা লইতেন, ব্রাঙ্গণ- 
দিগকে ভূমিদান করিতেন, “বিষণ শিব প্রভৃতিব মন্দির নিম্মাণ করিযা 
দিতেন। অথচ তাহারা বৌদ্ধ ছিলেন। কারণ, এঁসঙ্গে সকালে 
উঠিয়া তাহারা “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি” “ধন্মং শরণং গচ্ছামি” “সজ্বং 
শরণং গচ্ছামি” বলিতেন, সঙ্ঘ-ভোজন কবাইতেন, সম্যক সম্তোজন* 
করাইতেন, স্ত,প নির্পাণ করাইতেন, বিহান নিম্মাণ করাইতেন, বুদ্ধ- 
ৃদ্তি নির্্ীণ করাইতেন এবং নানাবিপ বৌদ্ধ দেবদেবীর মুন্ডি নিম্মাণ 
করাইতেন। 

বৌদ্ধধর্ম তে] শুধু শীল ও বিন লইযা-তাঠার মধ্যে দেবদেবীর 
যু্তি কোথা হইতে আদিল? ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশে এখনও 
দেবদেবীর প্রাদুরভীব তত নাই। কিন্তু বাঙ্গালা খুব ছিল। যাহারা 
বাঙ্গালা হইতে বৌদ্ধধর্ম পাইয়াছে তাহাদের মধ্যেও খুব আছে। 
যাহারা সিংহলের বৌদ্ধধর্ম দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করিয়াছেন 
তাঁহাদের দেবদেবীর কথা শুনিলে আশ্চর্য বোধ হইতে পারে! 
কিন্ত বাস্তবিক মহাজন মতে অনেক দেবদেবা আসিয়া! জুটিয়াছিল। 
মহাধান মতটা বড়ই দার্শনিক মত কিনা একেবারে সাংখ্যবাদ 








পাপা পাত তা শশিশিহি শশা পাপপ্পাাপ শি শাশিশিটীশাািিশিশশী 


« এক বিহাবের মকল ভিক্ষুকে খাঁওয়ানণ নাম সঙ্ব-ভোজিন মাথ নিকটবর্তী 
সব্প বিহারের সকল ভিক্ষুকে থাওয়ানর নাস সমাক সাস্াঙগন। 


৩৫২ উদ্বোধন । [১৭প বর্য--৬ষ্ঠ সংখ্য। | 





তাঙ্গিয়া অদন্বয় বাদে. উপস্থিত কিনা-তাই উহাতেই দেবদেবী 
সকলের আগেই আসিয়! জুটিলেন। বুদ্ধ, ধর্ম, সত্ব_-মহাযান মতে 
এই তিনটী জিনিষ স্গ্ম হইয়া দাড়াইল প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধি- 
সব্ব। বুদ্ধ হইলেন উপাষ, ধর্ম হইলেন প্রজ্ঞা এবং সঙ্ঘ হইলেন 
বোপিসত্ব। দেখিতে “দেখিতে প্রজ্ঞা ঠাকুরাণী বুদ্ধের শক্তি -হইয়। 
দাড়াইলেন; কারণ, উপাঘ পুংলিঙ্গ এবং প্রজ্ঞা স্্রীলিঙগ। উভয়ের 
সংযোগে বোধিসত্বের উত্পপত্তি হইল। প্রজ্ঞা! নিষ্ষীম নিক্ষিব, উপায়ও 
নিষ্কাম নিক্ষিয় সুতরাং স্ৃষ্টি-স্তিতি-লষ চলে না। একট! সকাষ 
সক্রিয় শক্তির দবকার--তিনি হইলেন বোধিসত্ব। বুদ্ধ ও ধর্মের 
অপেক্ষা বোধিসন্কের পুরা বেশী বেশী হইতে লাগিল। কারণ, 
নিষ্কাম নিক্ষিষের উপাপনা করিষা কি হইবে? সুতরাং সকাম 
সক্রি শক্তির উপাসনা হইতে লাগিল--অনেকগুলি বোধিসব্ব ঠাকুর 
হইয়া দাড়াইলেন। তীহাদের মধে। অবলোকতেশ্বর প্রধান। বর্তমান 
কল্লের ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাত ও তাহার শক্তি পারা ইহাদের 
দুই জনের সংযোগে উৎপন্ন অবলোকিতের,_ বর্তমান কল্পের প্রধান 
দেবতা । তাহার অনেক যুণ্তি অনেক মস্তক, অনেক হস্ত অনেক 
পদ, অনেক নাম; অনেক মন্দির তাহাব তক্তের সংখ্যাও অনেক 
বেশী। কারণ এই কল্পে কাহাকেও বুদ্ধ হইতে হইলে তাহার কপ! 
ভিন্ন হইবার যো নাই। ঘযাহ1' হউক, বুদ্ধা্দিব মৃর্ভিপূঞা প্রচলিত 
হইবার সময় একট! বড় খুূ্শ হইল _কারণ, এখন হইতে শক্তির 
সহিত জড়িত বুদ্ধযুত্তির উপাসনা আরম্ভ হইল! স্ুুতপ্নাং আমরা 
অর্থাৎ অতক্তেরা যাহাকে অনীল বলি, সেই অশ্লীল মৃত্তি সমূহেরও 
পূজা হইতে লাগিল। এঁযৃত্তির যে কত বিচিত্র তঙ্গী আছে তাহা 
এখনকার লোকে কল্পনা করিতেই পারে না। অনেকে ইহাকে 
ন817070 030001)1510, বলেন। তন্ত্রে শিবশক্তি পূজ1, যুগলাগ্ 
মৃত্তির উপাসনা-_এখানেও বুদ্ধ ও তাহার শক্তি পূজা, যুগলাগ্ 
ূর্তিব উপাসনা । সুতরাং এই উপাপনারও নাম হইল তাগ্রিক বৌদ্ধো- 
পাসনা। বৌদ্ধধর্শে গোড়াষ যে কঠোর'ভা, কাঁঠিন্ত ছিল এখন তাহা! 


আহাঢ, ১৩২৪1] বঙে বৌদ্ধধর্ম ৩৫৩ 





বেশ সরদ হইয়া উঠিল । উহাতে লোকেরও মন ভিজিল। লোকে 
সহজে নির্বাণের পথ পাইল--ইহারই নাম সহজিয়! ধর্ম । সহজিয়] 
ধর্মের অর্থ ভগবান্‌.বুদ্ধ যখন সহজ ভাবে থাকেন। যখন তিনি 
শক্তির সহি৩ মিলিত, অথচ শক্তির সন্তানসন্তাবনা উপস্থিত হয় 
নাই । এই সমগ্ন ভগবানের কাছে যাহ বর চাওয়া যায় তাহাই 
পাঁওষা যায়। এই সমযেই তাহার করুণার পরম। স্ষ,ছি। সুতরাং 
তক্তের পক্ষেও উপাসনার এই প্রশস্ত সমঘ। এই যেসরস মধুর 
ভাব, ইহা ক্রমে অগ্ঠ অন্ত ধর্ম্েও ছড়াইয়া পডিল। বৈষ্ণবের যুগল 
মিলনও এই সহজরূপেরই রূপান্তর মাত্র; তবে বৈষ্ুবেএ স্হজিয়। 
ও বৌদ্ধের সহজিয়া মতে একটু তফাৎ আছে। বৌদ্ধের স্হঞ্জিয়া 
সম্পূর্ণভাবেই রূপক, এবং শী রূপক আপনাকে দিযাঁও ফলাইতে পারা 
যায়। কিন্তু বৈষ্ছবের সহজিয়া! ঠাকুর ঠাকুবাণীর সহঙঞ্জিযা-তাহাতে 
একটু তক্িরপ থাকে । নিজের দেহের উপর উহার ৩৯১৫:17১৩7 
চলে না। 

এই যে দেশব্যাপী বৌদ্ধধন্ম, ইহা এখন কোথায় গেল? যখন 
সহজিয়। ধম্মের অত্যন্ত প্রাছুভাবে বাঙ্গালী একেবারে অকর্মণ্য ও 
নিব্বীর্ধ্য হইয়া গিছিল, ঠিক সেই সময় অফগা নীস্থানের খিলিজীর। 
আসিয়া উহাদের সমস্ত বিহার ভাঙ্গিব! দিল_-দেবযুণ্ডি, বিশেষতঃ 
যুগলাগ্ মু্তি চূর্ণ করিয়া ধিল-সহজ সহস্র নেড়া ভিক্ষুর প্রাণনাশ 
করিল। বড় বড় বিহারে যে সকল যথার্থ পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন 
তাহারাও এ সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন-তাহারাই এ ধর্মের 
অস্থি ও মজ্জা স্বরূপ ছিলেন। অস্থি ও মজ্জার নাশ হইলে দেহেরও 
নাশ হয়, সেইরূপ তাহাদের মৃত্যুতে সহজিয়া বৌদ্ধধন্মেরও নাশ হইল। 

মুসলমান বিজয়ের এক বা ছুই পুরুষ পুরে ব্লালসেন রাঁটীয় ও 
বারেন্দ্র ব্রাঙ্গণগণের সেন্সাস্‌ লইয়াছিলেন। সাড়ে তিন শত ঘর 
রা়ী ও সাড়ে চারি শত ঘর বারেন্দ্র হইয়াছিল! ইহার উপর কিছু 
সাঁতখতী, কিছু পাশ্চাত্য ও কিছু দাক্ষিণাত্য ছিল। সুতরাং ত্রাঙ্মণ- 
সংখ্য| তখন সব শুদ্ধ ছুই হাজার ঘরের অধিক ছিল বলিয়। বোধ 


৩৫৪ উদ্বোধন । [7 ১৯ ব্য -৬ষঠ সংখ্যা। 





হয় না। এত দিন ব্রাঙ্গণেরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সহিত ঘোরতর বিচারে 
প্রবৃত্ত ছিলেন। কথন শ্রাহার। হঠিতেন কখন বা! ইহারা হঠিতেন। 
বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ প্রণীত বহুসংপ্যক দার্শনিক পুস্তকে এই ঘোরতর 
বিচারের নিদর্শন পাওবা যাধ। মুসলমান বিজযে বৌদ্ধমন্দিরের ও 
বৌদ্ধদর্ণনের একেবারে সর্বনাশ হইয়া গেল। উহাতে ব্রাহ্মণদের 
প্রভাব বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু বৌদ্ধের বদলে এখন মুসলমান মৌলবী 
ও ককীর তাহাদের প্রবল বিরোধী হইয়া উঠিল। সুতরাং দেশের 
যেখানে যাহ।র জোর বেশী সেখানে তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়| 
পড়িল। এ্রূপে বাঙ্গাসার অর্দেক বৌদ্ধ মুসলমান হই গেল এবং 
অপর অদ্ধেক ব্রাহ্মণের শরণাগত হইল আর বৌদ্ধদিগের মধ্যে 
যাহার। তখন নিজ্ে পাষে দীড়াইবার চেষ্টা করিল_-মুসলমাঁন ও 
ব্রাঙ্গণ উনয় পক্ষ হইতেই তখন ভাহাদের উপর নির্যাতন উপস্থিত 
হইল। ব্রাহ্গণেবা তাহাদিগকে অনাচরণীর করিয়া দিলেন অর্থাৎ 
অসত্য বাগ্দী, কৈবর্ভ, কিরাতের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন--আর মুসল- 
মানেরা তাহাদের উপর নানাধপ দৌরাআ্য করিতে লাগিল। কিন্তু 
এই ধন্মপ্রচার ব্যাপারে ব্রাঙ্মাদের একটু বাহাছুরী দিতে হয়। 
তাহার। বাঙ্গালার রাজশক্তির সাহায্য প্রাযই পায় নাই, তথাশি পাঁচটা 
মান প্রাণী মাসিয়া অর্ধেক দেশটাকে যে অল্পকালের মধ্যে হিন্দু 
করিয়৷ ফেলিয়াছিল ইহ] অল্প বাহাছুরীর কাজ লষ। 

বৌদ্ধধর্মের প্রাছুভাবকালে যাহারা অনাচরণীয় ছিল এবং মুসল- 
ম[নাধিকারের পরে নূতন সমাজে যাহ।রা অনাচরধীয় হইল -বৌদ্ধ- 
ধর্ম শেষে তাহ।দের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়। পণ্ড়ল এবং তাহার! ক্রমে প্রজ্ঞা, 
উপায় ও বোধিসন্ব ভুলিয়া গেল। শন্তবাদ, বিজ্ঞানবাদ, করুণাবাদ্ 
ভুলিয়া গেল; দর্শন ভুলিয়া গেল। শীল বিনয় ভুলিয়৷ গেল। 
তখন রহিল জনকতক, মুর্খ ভিক্ষু অথবা ভিক্ষু নামধারী বিবাহিত 
পুরোহিত । তাহারা আপনার মত করিয়! বৌদ্ধধর্ম গড়িয়া লইল। 
তাহার কৃষ্মরূপী এক ধর্মঠাকুর বাহির করিল । এই যে কৃম্ম্প ইহা! 
আর কিছু নহে, স্তপের আকার। কুর্ষের যেমন চারিটী পাও গলা 
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এই পাঁচট। অঙ্গ .থাকে, প্ত,পেরও মনি পচটা শঙ্গ গাঁকিত। 
উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম গারিদিকে চাবিটী ধ্যানী খুদ্ধ থাকিতেন 
এবং দক্ষিণপূর্ব কোণে আর একটা ধ্যানী বুদ্ধ থাকিতেন_-এইরূপে 
্ত,পৃটী পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের আবাসস্থান হইয! ধর্দেব সাক্ষাৎ মূণ্তিরূপে 
পরিগণিত হইত। সুতরাং কৃর্মবপী ধর্ম ও গপবপী ধর্ম একই । পঞ্চ 
বুদ্ধের প্রত্যেকের যেমন একটী করিয়া শক্তি ছিল, ধর্ম ঠাকুরেরও তেমন 
একট্রী শক্তি হইলেন, তীহাব্র নাম কামিণা। তিনি সব দেবতার 
বড়। ব্রঙ্গা, বিষু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বাধু, বঝণ, ভগবতী, বিশালাক্ষী, 
বাশ্ডলী, কালী, গণেশ, রাঁজ।, কোটাল, মন্বা, এই সকল ধর্ম্ম- 
ঠাকুরের আবরণ দ্রেবত|। ধম্মঠাকুর আদ এ খে পাচ্যি! আছেন, সে 
কেবল মানতের জোরে । নদীয়াব উক্ব গামালপুরের ধন্মঠীকুরের 
মন্দিরে বেশাখী পূর্ণিমা" দিন বারশ* পাঠা পড়ে। ধন্মঠাকুর 
প্রত্যেক স্থানেই কান না কোন রোগে" গধধ দেন। বড়ালের 
ধর্মঠাকুর “ফুদিরাম' রক্তামাশয়ের উষধ দ্েন। সো যাগাছিব ধশম্মঠাকুর 
পেটের অস্থখের উষধধ দেন। শৈচীব নিটে অচলরাষ পিত্ত- 
ফোটের উষধ দ্রেন। তিনি অনাঁচর্ণীঘ 9৩” হাতে পুক্তা খাইতে 
তালবাসেন। তাহার পসেবকেরা প্রাষ ডোম, হাড়ি ইত্যাদি অনা- 
চরণীয় জাতি। ধণ্মমঙ্গলের কাঁণুরায়কে লাউসেন যখন স্বর্গে নিতে 
চাহিলেন, কালুবায় (ডোম) তখন ছিজ্ঞাসা করিল, সেখানে মদ 
ও শুয়রের মাংস পাওয়া যায় কি নী। লাউসেন বলিলেন “ না।” 
কালুরায় উহা শুনিয়া বলিল, “আমি খাইব না।” লাউসেন তখন 
কালু ডোমের উপর ধর্মঠাকুরের পুজার ভার দিয়া গেল। সেই 
অবধি ডোমেরা তাহার প্রধান পূজক। বাঙ্গালাদেশে ইহাই বৌদ্ধ 
ধর্মের শেষ পারণাম । 
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* কলিকাতি। বিবেক 'নন্দ সৌসাইটা কক থা পুশিমার় অগ্চুতিত বুদ্ধোসব- 
সভায় গঠিত। 





নওচন্দী। 


( শ্রীজ্ঞানেন্্রমোহন দস) 


ময়্বাষ্্ী বা মীরাটের অন্তর্গত সহরসংলগ্র ও ক্র্য্যকুণড 
নামক সরোবরের অনতিদ্রস্থ বিস্তীর্ণক্ষেত্রে প্রতিবংসর একটি 
প্রদর্শনী খোল! হয়। ইহ] নওচন্দীর মেল] নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে 
প্রপান্তঃ উৎকৃষ্ট উত্রষ্ট দেশীয় অশ্ব বিক্রধার্ধ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, 
এবং স্থানীয্ ও চতুর্দিকের দেশীয় শিল্পজাত দব্যের সমাবেশ হয়। 
এই স্জে বহু দূর দৃবান্তর হইতে ব্হলোকের জনতা ও বিবিধ ত্রীড়া- 
কৌতুক, নাচ ভামাসাঘ্ কয়েক দিনের জন্য স্বানটি আনন্দকোলাহলে 
মুখরিত হইয়া উঠে। হোলা?া ব৷ হোলী জালিব।র ঠিক নয়রাত্রি 
পরে এই মেলার আরগ্ত হয় বললয়। সাধারণতঃ ইহ নওচন্দী নামে 
অন্ঠিহিত। এই মেলাস্থল হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই একটি তীর্থক্ষেত্র। 
করণ, এখানে প্রসিদ্ধ পীর বালেমি গার দব্গা অবাস্থত এবং তাহারই 
সন্নিকটে চগ্ীদেবীর মন্দির । আজ কয়েক বন্সরের কথা, আমরা 
প্রদর্শনীয় নানা স্থান_ও নান। দৃপ্ত দেখিতে দেখিতে হিন্দু-যুসলযানের 
এই মিলনক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলাম এবং পীরস্থান দর্শন 
করিয়া চভীদেবীর মান্দর-মগুপে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলাঁয। 
গণকাঁল পরে মন্বিরের পুজারী ঠাকুরের সহিত আলাপ হইল। 
দব্গার সন্নিকটে চণ্তীদেণীর প্রতিষ্ঠা সন্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, তিনি 
নওচন্দীর পুর্ব কাহিনী যেরূপ বর্ণন করিলেন তাহাতে বুঝিলাম, 
জনৈক প্রতাপান্বিত হিন্দুর কুমারী-কন্ঠার নাম ছিল নওচন্দী। 
বহাইচ, বারাবাক্কী, এলাহাবাদ, মীরাট প্রভৃতি স্থানে বালেমিঞ্ার 
দর্গ! বলিয়া! যে পীরস্থান দেখা যায়, তাহা গাজীমিঞকা সৈয়দ 
সলারের পিতা বালেষিঞার কবর । এক ব্যক্তির বহস্থানে সমাধি 
বিগ্ভমান থাকা ভারতে নুতন নহে। কথিত আছে, বালেমিঞ) 
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যে যেস্থানে প্রকট ভাবে অবস্থান করিঘাছিলেন, তথায তাহাব 
কোন না কোন স্মারক বস্তর সমাধি প্রতিষিত হৃইযাছিল, কিন্তু 
তিনি স্ব তাহার নিনাঁসভূমি বঙাইচেই সখাধিস্ক হন। তাহা 
সময়ে স্ধ্যকুণ্ডের কিছু দরে এক “জিন: বা “দেও বাস করিচ্ছেন। 
পূর্ব্বে হিন্দুব ধন্মবীর অশিক্ষিত যুসলমান সম্প্রদাঘ কতৃক “দেও' বা 
“জিন নামে অতিহিত হইতেন। নওচন্দী উক্ত জিনেরই কন্যা 
ছিলেন। এই জিনের সহিত ফকাব বালেমষিঞার যুদ্ধ হয়।* 
প্রবলতর এ্রণীশক্তিসম্পন্ন অদ্ভুঠকন্মা বালেমিএ] হিন্দ [জিনের 
সৈন্যকে বিনষ্ট করিয়া তাহার বাজ্যে প্রবেশ করেন এবং জিনের 
প্রাণ বধ ও রাজ্য নাশ কবিব। জেহাদেখ দপ্দনাদ কবিতে থাকেন। 

পিতৃরাজ্য উৎসন্ন, পিতবক্তে কলাঙ্কশ এব, নরশোণিতে প্রাবিত 
হইতে 'দখিবা বাপিকা নওচন্দী বালোমঞাব নিকট আত্মবলি 
দিতে উপস্থিত হন। ফকীর বললেন, আমি স্বীলোৌকের অঙ্গে 
অস্ত্াধাত কার না।” কত্ত অনাথা বাণপিকাব নযনজল তাহার 
হৃদয় দ্রব কারল। তিনি বলিলেন, “ভঘ নাই। আমি এমন কোন 
উপায করিয়া দিব যাহাতে তোমাব অগ্লচিন্তা ত থাকিবেই না 
অধিকন্ত তোমার নাষ জগতে চিবন্মরণীয হইবে ।” বালেমিঞা 
তখন নিজেব একটি অগ্কুলি কন্তন কাবঘা বর্তমান প্রদর্শনাক্ষে জের 
মধ্যস্থলে তাহার কব” দ্বেন। এই কব একটি বিখ্যাত দরগা 
পরিণত হয । বালেখিএঞ্া বলেন, এই স্থানে যে যাহ! মানত করিয়। 
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« মীবাটে এন্ধপ জনশ্রতি আছে যে, পুর্বে সধাবুণ্ডেব তীরে এক সক্র্যামী ও 
এক ফকীর একত্র একটি মন্দিরমধ্যে মন্প্রীতিন সহিত বাদ করিতেন। উভয়েব মধ্যে 
কোন প্রকার বিখোঁধ ছিল ন।। এমনকি একটি বদর উভয়েরই বাহনস্ববপ সর্ব! 
নিকটে থাকিত। তাহা পৃষ্ঠে আবোহণ কবিযা উভথে ইচ্ছামত এমণ কবিতেন। 

+ খু্টীব একাদশ শতাব্দী পঘ।শ মীবাঢ লাটদিগব দ্বাবা অধিরৃত 
এবং হিন্বু দেবসন্দিবার্িত পুণ চিল। ১ ১। খুগান্দে ইহা ম্সলমানদিগের দ্বীরা 
প্রথম আরা হয। ৯৯১ লনা নহল্মদ রাগ ইশা জয কবিষা পাঁষ সমন হিন্দি 
ম্স্জিদে পরিণত কাবেন। 


৩৫৮ উদ্বোধন। [ ১৭শ বর্ষ--৬ষ সংখ্য।। 





পূজা দিদ্বে তাহার মনক্কামনা সিদ্ধ হইবে। সিদ্ধ পুরুষের এই 
বাণী শুনিষা দরিদ ও নিরক্ষর নিম়শ্রেণীর আ্ীলোকগণ তদবধি 
রেউড়ী, ভেলীগুড়? শুতন বন্দ প্রভৃতি উপচারে এখানে পুজা দিতে 
আরস্ত করে। নওচন্দীর তাহাতেই দ্িনপাত হইতে থাকে । কথিত 
আছে, এই পুণ্যবতী পাঁলিকা৷ ভগবদ্ুক্তি ও নির্মল চরিত্র প্রভাবে 
হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ভক্তি শদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। কুমারী 
অবস্থাতেই ভীহার জীবনের অবসান হয়। বালেমিএার দর্গার 
সন্নিকটে উগ্যানমধ্যস্থ এই মন্দির--যাহা চণ্ীদেবীর মন্দির বলিয়া 
প্রসিক-্মসেকের মতে নওচন্দীর মৃত্যুর পর স্থাপিত। এই 
মন্দিরের অরিষ্ঠাত্রী পিন্দব-বিলেপিতা দেবীমৃন্তি কাহার মতে নব 
চণ্ডী এবং কাহার মতে সেই জিনকন্য] ব্রহ্মচারিণী নওচন্দীর স্মারক- 
মৃত্তি। পুজারীঠাকুর বলেন, এই দেবীমুর্তি মন্দিরত্ল তেদ করিয়। 
উিতা হইয়াছেন । ) 

পীরের দর্গ। পৃর্ষে যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। তথায় 
পীরজী বলিধা এক যুপলমাঁন সাধু আছেন। তিনি একটি “নাগরা' 
অর্থাৎ, বৃহৎ দক্ষ বাজাইতে থাকেন এবং স্ক্ীলোকের' স্ব স্ব মানসিক 
মৃত পুজা দিলে পর. পীরজী তাহাদিগকে আশীর্দাদ করিয়া বিদ্দায় 
দের্ন। পার্খেই মন্বিরমধ্যে শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢোল, কীসি বাজে - পুজা 
হয়-_গান হয--তাস পাঁশাও চলে; আবার তাহারই মধ্যে পূজারী 
থাত্রিগণকে পুজার মন্ত্র পড়াইয়৷ দেবীর প্রসাদসহ বিদায় দেন। 
এইরূপে দর্গা ও মন্দিরে বারমাসই হিন্দ্-মুসলমানের সমাগম হইয়] 
থাকে এবং অনাথা বালিকার নাম সহজতর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। 
হিন্দু ও, ও মুসলমান পীরের এই কাহিনী আজি গল্পে পরিণত 
হইয়াছে, কিন্তু পৃতশীলা । নওচন্দ্ীর স্বতি লোকসমাজে চিরজাগ্রৎ 
হইয়া অছে। চরিত্র এমনই অমৃত । 


শপ সসপীপপা্পশাপিিাশপল 


শাহ্রদেব | 
(শ্রীরমণীকান্ত বস্তু) 
( পূর্ববপ্রকাশিতের পর 


অতঃপব শঙ্করদেব আর একবার তার্থ ভ্রমণ করিধা পাটবাউ- 
সিতে প্রত্যাবৃত্ত হন। শঙ্চরদেব প্রত্যাগমন করিলে পর, কতিপয় 
্রাঙ্গণ শঙ্করদেবের তীর্থ-ভ্রমণেতিহাপ শ্রপণ করিয়া স্ব স্ব কৌতুহল 
চরিতার্থ করিতে আগমন করেন । শঞ্চ“দেব স্বীয ভ্রমণ রতাস্ত সবিশেষ 
উপদেশচ্ছলে কহিলেন £-- 
সর্ধ তার্থ শারোমণি নামধন্ম সার । 
নামের কিন্কর তীর্থ ঘত রতাচার ॥ 
জানিষা ব্রাঙ্গণ লাম-দ্ করিয়ে! । 
নামের প্রপাদে লোবা বৈকৃগে চলিষে। ॥ 
এতচ্ছ,বণে ্রাহ্মণগণ শান্ত হইতে নাশা গ্নোকোদ্ধ,ত করিষ] শঙ্ষর- 
বাক্যের অবৈধতা প্রতিপন্ন করিতে ব* প্রয়াস পাইলেন » কিন্তু 
শঙ্করদেব অন্যব্ূপ ব্যাখ্যা! করিয্বা দেওঘায় তাহারা লঙ্জিত হইয়া 
প্রস্থান করিলেন । 
ব্রা্গণগণ তর্কে পরাস্ত হইলেন বটে কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে 
মহারাজ নরনারাক়ণকে উত্তেজিত করিতে কোনরূপ চেষ্টার ক্রটি 
কৰ্িলেন ন।। তীহাদিগের বিছ্বেষভাবাপন্ন মিথ্যাভিযোগে অবশেষে 
নারায়ণ শক্ষরদেবকে বন্দী করিয়া আনিতে চর প্রেরণ করিলেন । 
কিন্তু যুবরাজ শুক্রধবজের কৌশলে চরগণ বিফলমনোরথ হইয়! 
প্রত্যাগমন করিল । শঙ্করদেব শুরবধ্বন্দের নিকট আঁশ্রষ লাভ করিয়া- 
ছেন শুনিষা বাঁক্জ। তাহাকে বাঙ্গণ পঞ্জিতদিগেব সহি'্ন প্রকাশ 
বিচারার্থ রাঁজসভাঁষ আজাণ কবিলেন। তদন্থনাবে কয়েক দিবল 


৬৬০ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা । 





শক্করদেব ও ব্রাঙ্মণদ্রিগের মধ্যে তর্ক চলিল । অবশেষে শঙ্করদেবই 
বিজয়ী হইলেন। মহারাজ নরনারাঘণ শঙ্করদেবের প্রতি স্ুপ্রসন্্ 
হইয়া তাহাকে গীতি-উপহার স্বরূপে বহু ধনরত্ব প্রদানপূর্ব্বক 
'অশেষ মানের হারে ভূষিত” করিয়া বিদা; প্রদান করিলেন। ভক্ত 
এবং বন্ধুবর্গ. শঙ্করের জয়বার্তী শবে মহোপ্নাসে নিমজ্জিত হইলেন । 

শঙ্করদেব পাটবাউসীতে কিয়ৎ্কাঁল অবস্থিতি করিয়া মহ্োৎ 
সাহে ধন্মপ্রচার করিতে লাগিলেন । তদনত্তর তিনি মহারাজ নর- 
নারায়ণের রাজধানী বেহার নগন্ধে গমন করেন। যুবরাজ শুরুধ্বজ 
ও তৎ্পত্থী ভূবনেশ্বরীদেবী সাদরে ভাহার অভ্যধনা করিলেন। 
শন্ধর-শুভাগমন-সংবাদে নরনারাষ” আতিশয আনন্দিত হইলেন। 
উহার আদেশে শঙ্করদেবের জন্ঠ রাজবাসে একটি নামঘর প্রস্তৃত 
কারয়া দেওয়া হুইল । নরনারায়ণ তাহাকে রাজসতাঁয় আহ্বান 
করিয়া মহাসন্মান প্রদর্শন করিলেন । রাজান্গ্রহ এক্ষণে শঙ্করদেবের 
প্রতি অন্ুকল হুওষ়াঁয়, বিরুদ্ধচারিগণ আর বড় মস্তকোত্তলন করিতে 
পাব্বিল না! । হিনি নিশ্চিন্ত মনে হরিনাম-স্ুধা পান ও দান করিতে 
লাগিলেন; প্রায় প্রতি দিবসই রাক্গসভার সুমধুর কৃষ্ণকথা কহিয়! 
রাঁজা, প্রজা ও সভাপদ্রন্দকে যুগ্ধ কা্বতে লাগিলেন । 

যতই দ্বিব্স অতিবাহিত হইতে লাগিল, মহারাঁজ নরনারাঁয়ণ 
ততই শগ্করদেবের প্রতি আসক্ত হইতে লাগিলেন। নরনারায়ণ 
অবশেষে তাহার শিল্ঠহ গ্রহণ করিবার জন্য সাঁতিশয় ব্যগ্র হইয়। 
উঠিলেন। শঙ্করদেব রাঁজা, স্ত্রীলোক ও যাজক ব্রাক্ষণের গুরুপদে বৃত 
হইতেন না। সেইজন্য প্রথমে মহারাজের অনুরোধ পালনে স্বীয় 
অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু অবশেষে নরনারায়ণের 
সনির্বন্ধানুরোধে তাহাকে অগতা। দীক্ষিত করিতে সম্মত হন; কিন্তু 
উত্ত' কাধ্য সম্পাদনের পৃক্বেই তিনি প্গ্মানীনাবস্থায় দেহত্যাগ 
করেন। এইকপে ভগবুক্ত মহাপুক্ষষ শঙ্করদে।-হরিনাম-ধ্বনিতে 
আসাম গণণ প্রকম্পিত করিয়া, হল পলাপণালী সুরমা হম 
নিবাপী মৃপত্তির লৌদমালা হাত দাখান্ত জীর্ণ পর্ণকুটারবাসী 


আঘাঁঢ। ১৩২৪1 ] শহরদেব। ৩৬১ 


দরিগ্রের গৃহ পর্যন্ত হরিনামের প্রবল প্রেমপ্রবাহ প্রবাহিত কাঁরয়। 
১৪৯০ শকের ভাদ্রমাসে মহানগর বেহারে শুরুপক্ষেত্ব দ্বিতীয়! 
তিথিতে, দ্রিবা দেড় প্রহ্রকালে, এই নশ্বর ধরা হইতে মহা প্রস্থান 
করিলেন। 
ভারতীয় অন্যান্ত প্রাদেশিক সাহিত্যের ন্তায় অসমীয় সাহিত্য ও 

পন্প্রদায়-প্রবর্তক ও ধর্মপ্রচারকদিগের নিকট হইতে স্বীয় বিকাশ- 
লাঁতে যথেষ্ট সাহাধ্য লাভ করিধাছে। বঙ্গীয় সাহিতা যেরূপ 
ব্দি।িপতি, চতীদাসাদি বৈষ্ণব কবিগণের ও রামপ্রসাদদাদি কালী- 
তক্তদ্িগেন প্রেম-তক্তিপূর্ণ গীতি « কবিতা দ্বাবা সমলক্ষত, মহা 
রাষ্ীয় সাহিত্য যেরূপে তুকারামাদি সাধু, ভক্ত € জীবন্মক্ত মহা- 
পুরুষদিগের 'অভঙ্গাদি' দ্বারা সংবপ্দিত, হিন্দী সাহিত্য যেরূপ 
তুলসীদাসাদি ছারা পরিপুষ্ট ও হশিল যেক্প ভক্তশেষ্ঠ তিরু- 
বল্িয়ারের সুমধুর সঙ্গীত ও মনোহন পদাখলী দ্বারা বন্কত, অসমীয় 
সাহিত্যও তদ্ধূপ ধন্মবীর শঙ্ষর ও হতশিষ্যপ্রশিষ্যাদি দ্বারা যথেষ্ট 
উপকৃত, উন্নীত ও পরিপুষ্ট হইধাছে। শঙ্করদেব অসাধারণ কবি- 
প্রতিভা লইয়। জন্যগ্রহণ করিয়াছলেন। পাঠ্য।বগ্াষ পাপন বর্ণ 
(শিক্ষা সমাপ্তিবর অনতিপরেই তিনি যেরপ সুন্দৰ কবিতা বচন! 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহ] দর্শন করিলে বন্তহঃই আশ্চর্য্যা- 
্বিত হইতে হয়। পাঠকগণের কৌঠহল শিন্বৃকির জন্য এ কবিতাটা 
নিষ়্ে উদ্ধত কব গেল !_- 

করতল কমল কমলদল নয়ন | 

তবদব দহন গহন বন শতন ॥ 

নপর নপর পর সতরত গমর়। 

স্তয় সতয় ভয়মপহর সততয় ॥ . 

খরতর বরশর হত দশ বদন । 

থগচর নগধর ফণধর শয়ন ॥ 

জগদঘ মপহর তবভয় তরণ। 

পরপদ্দলয় কযলজ নয়ন ॥ 








৩৬২ উদ্বোধন । ১৯শ ব্ধ--৩ষ্ঠ সংখ্য।। 





একদ। কনপয় ব্রাঙ্গণ শঙ্করদেবের নিকট শরণ প্রার্থনা করেন। 
কিন্ত তিনি কদাচ ব্রাহ্মণার্গের দীক্ষাগুর হইতেন না। তাই 
রাহ্মপদিগকে 'শরণ' প্রদান করিবার একটী নবোপায় উদ্ভাবিত 
করিলেন। ভাগবতের দশম ক্ষন্ধাবলম্বনে তিনি “গোপী-উদ্ধব-সংবাদ' 
নামক একটী শাস্তগ্রস্থ রচনা করেন। এ শাম্তগ্রন্থটা ব্রাঙ্মণদিগের 
পুরোভাগে স্তাপিত করিয়া তাহাদিগকে শরণ” প্রদান করিলেন। 
এই «গোপী-উদ্ধব-সংবাঁদ' শঙ্করদেবের রচিত প্রথম গ্রন্থ । দেশ 
মধ্যে সংস্কৃত ভাষার *লিখিন দুরূহ শাস্বগ্রন্থসযূহের মর্খের বহুল 
প্রচার কাষশার শঙ্করদেব বহু শাস্গ্রস্থ ব্রজভাষর সহিত সংমিত্রিত 
আসামী ভাষায় অনুবাদিত করিষাছিলেন। তিনি বহু কীর্ন, গীত 
ও ভটিমা রচিত ও প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে 
গেলে, অসমীয় সাহিত্যের নবজীবন প্রতাতে শঙ্করদেব তরুণ ভপনের 
হ্যায় সমুদিতি হইয়া, বীণাপাণির মন্দিরে স্বীয় সুমনোহর 
গ্রন্থরাজি অর্ধ্য প্রদান করিয়া, অস্মীয় সাহিত্যে প্রকৃত জনকের 
বরণীয় ও মহনীয় পদে সমাসীন হঠঃয়াছেন। 

বঙ্গদেশ যখন প্রেমাব গার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেমতরঙ্গে 
প্লাবিত, প্রায় ঠিক সেই সময়েই আসাম গগন প্রকম্পিত করিয়! 
শহ্কবদেব নাঁমমহ্হিম) উচ্চে বিখোধিত করিতেছিলেন ।! এই মহা- 
পুরুষঘয়ের জীবনে যেরূপ কতকট! সৌসাবৃশ্ঠ দৃষ্ট হয়, তদ্রপ কতকটা! 
বৈসাদৃশ্যও বর্তযান । চৈতন্যদ্ধেব ও শক্ষরদ্দেব উভয়েই স্থ স্ব মতানু- 
বন্তিগণ কর্তৃক শ্রীতগবানের অবতার বলিয়া পরিগৃহীত ও সম্পূজিত 
হইয়। 'আসিতেছেন; উভয়েরই জীবনের ব্রত--বেষ্ঃব ধর্ম প্রচার, 
আচগালে প্রেষ বিতরণ । কিন্তু চৈতগ্যদেব জাত্যংশে ব্রাহ্মণ, শঙ্কর- 
দেব কায়স্থ, চৈতন্যদেব ব্রাঙ্ষণ পগ্িতের পুত্র, শঙ্করদেব ধনজন- 
শ্রীসম্পন্ন শিরোমণি ভূঞাব গৃহে জাত। 

অসমীয় বৈষ্ুব সাহিত্যে চৈতন্তদেবের বহু উল্লেথ পাওয়] যায়, 
কিন্তু বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে শক্ষরদেবের নাম অতি বিরল । ফেঁছুই 
এক স্থলে দৃষ্ট হয়, তথায়ও উহা আসামের শরদেবকেই নির্দেশ 


আবাঢ, ১৩২৪] শহরদেব। ৩৬৩ 





করিতেছে কি না নিশ্চিত করিয়া বলা যান] । শদ্ধেয় স্বীয় শিশির" 
কুমার ঘোষ মহোদয় তদীয় “জমিয় নিমীই চরিত নামক গ্রন্থে 
বলিষ্াছেন যে অপযীয় ধর্ম-প্রচারক শক্ষরদেব শান্তিপুরে অদ্বৈতা- 
লয়ে কিয়ৎকাল শান্তর গ্রস্থাদি অধারন করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রীঅদ্ধৈত 
তৈপ্তম্তদেবের সঙ্গ ত্যাগ করিয্না ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাথা! 
করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীঅদ্বৈতের সহিভ ম্টাহার ও অন্যান্য কতিপয় 
ব্যজির যতবিরোঁধ হওয়ায়, তিনি শাঁন্তিপুর হইতে স্বদেশে প্রত্যা- 
বর্তন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রচার না কর্সিষা শুধু তাহার 
ধর্শের ছায়! প্রচার করেন। অসমীঘ় লেখকগণ কিন্তু শক্ষরদেব 
কর্তৃক '্রীগৌরাঙ্গের ধর্মের ছায়া প্রান" সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান 
করেন। 

ন্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দন্ত মহোদয় ভদীষ অগ্ষকীতি “ভারতবর্ষের 
উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে, 'মহাপুকষায়! সম্প্রদায় শীর্ষক 
প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “শুনিতে পাই, শঙ্করদেব সাকার দেবতার উপা- 
সক ছিলেন না; প্রতিমা পৃজার,»। এমন [ক প্রতিমা দর্শনেরও 
বিরোধী ছিপগেন) তিনি বলিয়াছেন, "অন্য দেবাদেব, না করিও 
সেব; না খাঁইব! প্রসাদ তার। গৃহে না পশিবা। যুক্তিকো! না চাঁহিব, 
ভক্তি হবে ব্যতিচার ॥” শঙ্করদেব প্রতিম। পুজার বিরোধী হইলেও, 
তিনি যে সাঁকার মতের বিরোধী ছিলেন এরূপ বলা যায় না; 
বরং শ্রীযুক্ত লক্মীনাথ বেজবড় য়া প্রণীত “শ্াশক্ষ্দেব আরু মাধবদেব 
গ্রন্থোদ্ধত কথোপকথন হইতে প্রভীত্ত হইবে যে তিনি সাকার- 
মতেরই পোষক ছিলেন । একদ| কতিপন ব্রাঙ্গণ শঙ্করদেবের 
সহিত কথাপ্রসঙ্গে শাম্ত্রমত উদ্ধত করিয়া বলিলেন ষে, “পরব্রহ্গ 
নিরাকার তীহার কোন রূপ হইতে পারে না” শঙ্করদেব তহুত্তরে 
বলিলেন, “পরত্রক্গ নিরাকার বটে, কিন্ত ভীতার পরিক্রাণ হেতু ব্রহ্মই 
আকার ধারণ করিয়! প্রকাশিত হন। ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পাল- 
নের জন্য ব্রঙ্গ সাকার হক্্য়। অবতাররূপে প্রকাশিত হন।&* ** 
পাকার বিহীনকে চিগ্ত। করিবার উপায় নাই দেখিয়া পরত্রহ্গই 


৩৬৪ উদ্বোধন । [ ১৯শ বধ--৬ঠ সংখ্যা। 


আঁকার ধারণ করেন।”* শন্ষরদেব একস্থলে বলিয়া- 
ছেন, “মুখে বোল। রাম, হবদয়ে ধর) রূপ” | ইহা হইতেই প্রতীত 
হয় যে বিগ্রহসেবা নিষিদ্ধ হইলেও, হৃদয়ে ঈশ্বরের কোন নিদিষ্ট 
রূপ ধারণ করা শঙ্করদেব্র অননুমোদিত নহে। আমাদিগের মধ্যেও 
ুর্ঘ্যাদির অতাবে ঘটস্থাপন করিয়া হৃদয়ে দেবতার মুক্তি ধ্যান করার 
প্রথ প্রচলিত আছে । 

তিনি রুষ্চ ও বাম প্রভৃতি অবতাবের অর্চনা ব্যতীত অন্যান্য 
দেবদেবাঘ পৃজা দৃঢ়কপে নিষিদ্ধ করিথা গরিয়াছেন বটে, কিন্তু তজ্ন্ 
তিনি কদাপি পুর্বোক্ত দেবদেবীদিগের ও 'তত্পূজক্দিগের নিন্দাবাদ 
করেন নাই । মহারাক্গ নরনাররণেধ সায় এ বিষয়ে তিনি যাহ] 
বলিয়াছিলেন তাগার কিঞ্চিৎ উদ্ধত করা যাইতেছে, । “প্ররৃত্তি- 
ষার্সে গমনকাবিগণকে এবং শাহাদিগের পুজিত ও অঙ্চিত দেবতা 
সকলকে নিরক্তিযার্ঁগাখিগণ কখনও নিন্দা বা প্রশংসা করিবে না, 
কেবল রুষ্ণকেই অচ্চন। ও ভক্তি করিবে 1৮* 

ীীচৈতন্যদেবের “রুঝ্নিনী হবণ' অতিনয হইতেই বঙ্গে যারার 'উদ্তব 
হইয়াছে। সর্বপাধারণে ধর্ম প্রচারই বাত্রাৰ মহান্‌ উদ্দেগ্। শঙ্ষর- 
দেবও আসামে “ভাঁওনা' নামে একরূপ নাটক প্রস্তুত করেন। ইহার 
উদ্দেশ্য আযোদপ্রিষ সাধারণলোকদিগকে আমোদের ভিতর দিয়া 
ধর্ম শিক্ষা দেওয়া । 

শঙ্করদেব পুর্বোক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ব্যতীত জাতিধর্মম- 
নির্বিশেষে সকল ব্যপ্তিকেই স্বীয় শিষ্যপণ্যায়ভূক্ত করিতেন। 
আ্ীচৈতগ্তদেব যেরূপে যনন হরিদ[সকে শিষ্য করিয়াছিলেন, আসামের 
শক্চর্দেবও তেমনি চান্দসাই নামক জনৈক মুসলমানকে নিজ শিত্- 
গণের অন্ততমরূপে পরিগণিত করিয়াছিলেন। এই মুনলমান 
শিষ্য শক্করদেবের একান্ত অনুগত ভক্ত ও অনুরুক্ত সেবক ছিলেন। 
গারো, -ভোটাদি পার্বত্য জাতীয় বহু ব্যক্তিও শঙ্করদেবের 








পিপিপি পপ পান পপ পপ সস ক 


*. জঙক্ী বাবুর পুস্তক হইতেগ্অনুদিভ | 
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নিকট হরিনাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইম্বাছিল। মাধবদেব তাই 
গাহিয়াছেন,_ 

“গারো তোট যতনে হবির নাম লয়। 

হেনয় হরির নাম সজ্জনে নিন্দয় |” 





হাঁজারিবাঁণের দেবস্থান-ও কোল জাঁতি। 


(শ্রস্ুব্রেজ্জনাথ সেন) 

দেহ ক্ষণস্থায়ী, তথাপি মানব অমরত্থ চা! চিরকাল বাচিয়। 
থাকিবার এই ইচ্ছাই মান্বকে তাহার স্মৃতিচিন্ত বাখিয়া যাইবার 
প্রবৃত্তি দেয়--স্মতিরূপে সে নিতা বিদ্গান থাকিতে চাঁয়। এই স্বৃতি- 
রক্ষা কর্সিবার অন্তুত চেষ্টাই মানবজাতির ইতিহাস। 

এই স্বৃতিরক্ষাকার্ধ্য বিতিন্ন দেশে াবভিন্ন আকায়ে প্রকাশ 
পাইয়াছে। তারত এই জগৎকে পরিবর্তন ও পরিণামশীল 
দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে, চঞ্চলতায় কথনও অমরহে থাকিতে পারে না । 
কারণ, যাহা! অমর তাহাই নিত্য, আর যাহা নিত্য তাহা বহু হইতে 
পাবে না। এই বহৃত্বের ইতিহাস রাখিবাণ চেষ্টা ভারত কখনও 
বিশেষভাবে করে নাই। পরস্ত যে সকল তাব্‌ নিত্যত্বের গ্োতক- 
স্বরূপ বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাই রক্ষা করিতে ভারতের সমস্ত 
যত্র, ভারতের সমস্ত শ্রম ব্যপয়িত হইয়াছে খলিয়া মনে হয়। তাই 
আজ আমরা ভারতে যত তীর্থ, যত দেবমন্দির, যত চিল্ময়ভাব- 
গকাশক দেবদেবীর বিগ্রহ দেখিতে পাই জগতের আর কুত্রাপি 
তত দেখিতে পাই না। কতবার এই সব তীর্থ বিধ্বস্ত হইয়াছে, 
কতবার. সব দেবদেবীর মুষ্তি চুর্ণাুত হইয়াছে, কিন্তু আবার 
ততবারই তীর্থ সব জাগির় উঠিধ্বাছে, আবার ততবারই গগনস্পশী 
বৃহৎ বৃহ মন্দিরে পাধাণযুত্তি স্থাপিত হইয্াছে কন এমন 
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হইয়াছে? তাঁগ। জিনিবকে গড়িয়া তুলে, পাথরে তাৰ দেখে -এই 
জাতি কি সত্যই পাতুল? নাঃসে বৃঝঘাছে ষে? তীর্থ, মন্দির-ও পাধাণমৃষ্তি 
স্মস্তই শাশ্বত ভাবরাশির বছিণিকাশের চেষ্টার উৎকষ্টতম ফলস্বরূপ । 

এই তীর্থদর্শন হিন্দুর এক গ্রবন নেশা । বোধ হয়, যখন রেল বা 
জাহাজ হয় নাই তখন এই নেশা! আরও অধিক ছিল। দুল 
জিনিষকে পাইবার ইচ্ছ। মানুষের স্বাভাবিক ও একবার পাইলে 
তাহাকে কপণের ধনের মত আকড়াইয়৷ রাখিতে চায় । এখন তীর্থ 
দর্শন সুগম হইয়াছে তাই সেই ইচ্ছার প্রবল টান আজ আমাদের 
কমিয়া গিয়াছে ব্লিয়া মনে হয়। এখন আমরা বহু তীর্থের নামও 
জলি না সন্ধানও রাখি না। 

হাজারিবাগ ছোট নাগপুরের দ্বিতাঁয় সহর। ছোট নাগপুরে যে 
বন্তীর্থ বখাঁন তাহা আমরা অনেকে জানি না। বিশেষতঃ, এই 
স্কানের তীর্থগুলি যে বাঙ্গালীর কীত্তি ইহা ত আমার অশ্রুত- 
পূর্বই ছিল। 

বিগত ৬শারদীয়! পুজা পম্য় আমাকে হাঁজারিবাগে যাইতে 
হইয়াছিল । ই*আই, রেলওযের গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনে হাজারিবাগ- 
রোড ষ্টেশন। কলিকাতা হইতে হাঁজাবিবাগ বেশী দূর নহে। 
মেলে হাঁজাব্িবাঁগ রৌড স্টেশনে ৬ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছান বায়। 
ষ্টেশনে নামিয়া হাজারিধাগে যাইবার জন্য মোটর পাওয়া বায়। 
ষ্টেশন হইতে হাজারিবাগ প্রায় ৪২ মাইল্‌ হইবে। পথের দৃশ্ত অতি 
মনোহর। হাজারিবাগ একটী মালভূমির উপর অবস্থিত এবং অতি 
স্বাস্থ্যকর স্থান; কিন্তু ব্যাঘ্র শনুপাদি হিংস্র সস্ততে পূর্ণ । এ অঞ্চলে 
কমলা ও অভ্রের খনি আছে । ও 

হাজারিবাগে অনেকগুলি শিবমন্দির । অনেক মন্দিরেই 
দেবাদিদেবের নিত্য পুজার ব্যবস্থা, আছে। সহরে একটী 
শ্রীপ্রীকালিকা দেবীর প্রস্তরমরী মৃত্তি আছে। দর্শনে যাইলাম। 
সেবক একজন বাঙ্গালী গৃহস্থ। িজ্ঞাসা করিয়া জানিলাষ, এই মৃষঠি 
ৰাঙ্গালীরই স্বাপিত। যু্তিটা আকারে মানুষ প্রমাণ “শবারঢ়াং 
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মহাভীমাং ঘোরদংষ্টাং বরপ্রদাং” মুত্তি। শনি মঙ্গলবারে মাযের 
নিকট অল্পবিস্তর তক্ত সমাগম হইয়া! থাকে । দেবী ভাহার সেঘকের 
বাটীর বহির্াগে একটী প্রশস্ত পরে উত্তরাশ্ত হইয়া দণগ্ডায়যাঁন1। 
সেবকের নিকট শুনিলাম, দেবী তাহাদ্দেরই বংশের 
ঠাকুর। প্রায় ২০ বৎসর পুর্বে তাহাদের একজন পূর্বপুরুষ 
সাঁধনোদেগ্রে এ দেশে আসিয়! বাস করেন এবং সিদ্ধ হন। দ্বেবীঘৃত্ত 
তাহারই প্রতিষিত। এ স্থান ভাল লাগা তিনি সপরিবারে এখানে বাস 
করিতে থাকেন। তাহাদের থে বংশ তালিকা ও বিবরণ আছে 
তাহা হইতেই এইরূপ প্রমাণ পাওষা যায়! হাঁজারিবাগের জনসাঁধা- 
বণেরও এন্ধপ বিশ্বীস। বর্তমান সেবকটা সুপণ্তিত। এখন সাধারণে 
এখানে দেবীর উদ্দেগ্টে বলি ও পুজা প্রদান করেন এবং উহা! এখন 
সিদ্ধপীঠ বলিয়। প্রসিদ্ধ । 

প্রতি ব্সর ৬শারদীয়া পূজার সমব হাজারিবাগের সমস্ত বাঙ্গালী 
মিলিয়। টাঙ্গা করিয়। ৬ছুর্গোৎ্সব কপেন | ব/রোধাবী তলার ৬দশভুজার 
মূর্তি আনিয়৷ সমারোহে দেবার পুঙ্া কর। হয়৷ শুণিলাম, পুর্বে এ 
বারোয়ারীতে যাতজাদি হইত । ৫1৭ বশ হইল যাত্রা বন্ধ হঠয়াছে। 
তত্পরিবর্তে এখন এ স্থানে “রিদ্রনাপাযণের' স্ব! হইয়। থাকে । পৃৰ্ধে 
জনসাধারণ সকলেই এ উৎসবে যোগদান করিত। শুনিলাম, কোন 
কোন বিশিষ্ট বেহাঁরী ও পদস্থ কঙ্ষচাপীর প্ররোচনায় এখন দলাদলি 
হইয়াছে। ফলে বেহারারা এখন স্বতগ্রভীবে ৬্শভুজার আর এক 
মৃত্তি গঠন করিয়া পুজা করিরী। থাকেন। কিন্ত সেখানে উৎসবের 
কোন আয়োজন দেখিলাম না। 

সহরের উত্তর দিকে প্রায় ৪1৫ মাইল দুরে নৃসিংহস্থান 
নামে এক অতি মনোরম উদ্যান ব। কুপ্তবাটী আছে। পদব্রজে 
এ স্থান যাইতে হয়। পথে দুইটী নদ" পড়ে। সেই নদী দুইটির 
জন্তই গো যান বা অন্ত কোন যানে তথায় যাওয়া যার না। পথে 
নদী আছে শু'নয়। গামছা সঙ্গে যা গেশি মাত্র পরিষা নগণদে 
চলিলাম । প্রথম নদীতে পাকে ম্বাছে। তখন সাঁকোর উপরে 
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১ ফুট মাত্র জল উঠিয়াছে, কিন্তবেগ এত অধিক যে বিশেষ 
সাবধানতার সহিত পার হইতে হয়। দ্বিতীব নদীতে 
সাঁকো নাই, নদীর জলও বেশী, এবং অপেক্ষাকৃত গভীর 
কিন্তু বেগ কম। নদীদ্য়ের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল ৩1৪ 
মাস পরে শুষ্ক হইরা যাইবে । যাহ! হউক, প্রথম নদী পার 
হইয়! উত্তরমুখে খানিক দুর যাইর্ধা, এক স্থানে সামান্ত পশ্চিম- 
মুখে বাকিয়। চলিতে চলিতে দ্বিতীয় নদীর নিকট আসিয়া পড়িলাম। 
স্থানে স্থানে প্রায় গলাজল ভাঙ্গির| পার হইয়া মাঠে পড়িলাম। দুর 
হইতে বৃক্ষারদিপূর্ণ সমতল ক্ষেত্রের শৌভ। দেখিয়া হৃদয় পুলকিত হইল । 
নদীর পধ্রপারে একটা ছোট পাহাড় তাহাতে আরও শোভা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। নসিংহস্থানে যখন পৌছিলাম, তখন মন্দিরের হার 
বন্ধ হয় হয়। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সময়েই আসিয়। পড়িয়াছি মনে 
করিয়া স্বস্তি বোধ করিলাম । পাধাণ-বিগ্রহটী নাতিবৃহত। সেবক 
একজন হিন্দুস্থানী ব্রাঙ্গণ--অতি অল্পেই তুষ্ট । তাহাব মুখে শুনিলাম: 
উহা সিদ্ধ স্থান_দেবতা কল্প তরু--তক্তের মনোবাধ্ণ। পুর্ণ করেন। 
আরও শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, এ বিগ্রাহটীও একজন বঙ্গদেশবাসী 
কর্তৃক স্থাপিত । সেবাভাপ্ পশ্চিমাঞ্চলের কোন ত্রাঙ্ষণবংশের ডপর 
পড়ে। বর্তমান সেবকটী আর অধিক কোন সংবাদ দিতে পারিলেন 
না, মা বলিলেন ষে বিগ্রহটা সহরের শ্রীত্রীকালিক। দেবীর মৃত্তির 
সমসময়ে বা আরও পৰে স্কাপিত। 

বিগ্রহটা দক্ষিণান্ত। ইহার আশে পাশে অনেক পাথরের 
মৃতি। সবই একটা ছোট ঘরে স্থাপিত। মন্দিরের সন্মুে 
প্রশস্ত প্রাঙ্গগ। অনেকটা স্কান জুড়িয়া মন্দিরের সীমানা । 
এই সুন্দর স্থানটা তপস্তার বেশ উপযোগী বলিয়া মনে হয়; কিন্ত 
সেখানে খাফিবার যে কোন বন্দোবস্ত আছে, তাহ। বলিয়া বোধ 
হইল না। পাগডার যুখে শুনিলাম, এ স্থানে বাত্রিবাসের কোন 
উপায় নাই। তাহাকে ঈ সম্বন্ধে আর কোন কথ। জিজ্ঞাসা করি 
দাই । এন্থানে আমি আন্দাজ বেল ১২টার সময় পৌছিয়াছিলাম। 
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ফিবিবার সময় পাণ্ডাঠাকুব আমাকে প্রাঘ ১ মাইল পথ থুরিয়া যাইতে 
উপদেশ দিলেন। তীহার উপদেশমত পথে আর্য ছোট ছোট 
খানা টপকাইয়া যখন নদীর নিকট পড়িলাম, দেখিলাম সেখানে 
নদীর জল খুব কম, হাটু পথ্যন্ত--তাহাও স্থানে স্থানে । 

হাঁজারিবাগে ছুইটী পুরাতন জাতির বাঁপ_উ রাও (018085 ) 
বা কোল এবং যুণ্ড। উতঘ জাতিই অতি সরল প্রকৃতি, 
সদাতুষ্ট, কঠোর পরিশ্রমী ও দূটকায। ইহাক। দিবাবাত্র পৰিশ্রম 
করিতে কাঁতব নহে, অতি দীঘ পথ ইটিভেও কুঠিত নহে । তবে 
ইহারা অতি দবিদ্র । পেট ভাববা অন্ন কাহাবও জুটে কি না সন্দেহ। 
ইহার চাদিনী রাত্রিতে আমোদ পমোদ করে ও নশা কবিয়া নৃত্য 
গীত করিঘ] মাদল বাজাইয়া আনন্দ প্রকাশ করে ; তাহারা এই 
সব আনন্দে অপরের সহিত কপন দিলি হয না কিন্তু কাহাবও কোন 
অনিষ্টও কবে ন।। মুণ্ডার। শুনব, অপেক্ষ।কত দুদদর্ম। ইহারা 
বীরত্বের আদর বিশেষভাবে পপে। কোলেবা ধশ্মদেবতার পুজা 
করে--পার্ধতী ব! সাতাদেবীর, যহ।দেবের, দেবামাইয়ার, চণ্তী- 
দেবীর ও হন্মানের পুজা কবিব। থাকে! ইতাদেখ বিশ্বাস তাহাব। 
শ্রীরামচন্দ্রের কোন ভক্ত ৫গদল্বে বংশধর । পাশ্চাত্য 
পগ্ডিতের! ইহাঁদিগকে অনাধ্য-জাতি পলেন। 

“হরিবংশে লিখিত আছে, মহাবাক্া সগর অন্ঠান্ ক্ষত্রিষ জাতিব 
সহিত “কোলীসর্প' নামক এক গতিকে আধ্যসভ্যহার গণ্জীব বাহিরে 
তাড়াইয। দ্য়।ছিলেন। সেই অণদি তাহাব। আধ্যেতর জাতি বলিয়। 
গণ্য হইথাছে। ইহাদের কদাপাণই এ দূরীকরণের হেতু । এই 
“কোলীসর্প' জাতি “কোল” বলিধ। প্রচলিত হইয়াছিল, ইহ1 অনুমান 
হয়। উাওগণ নিজেদের “কুকথ' বলে, যদিও এখন ইহাদের উ রাও 
নামটাই ধেশী প্রচলিত হইযাছে । ককধ দেশ মগধের এক অংশ 
ছিল তাহ! একপ্রকার নিশ্চিত । মহাভারতে করুষ দেশের ও করুষ- 
গণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যাস। এই করুষদেশের অধিপতি 
শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী ছিল; এবং তৎকর্তৃক নিহত হইয়াছিল। মূন্গুতে 


৬৭০ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ধ--ষ্ঠ সংখ্যা! | 





কাঁরুষ বলিয়া এক জাতির উল্লেখ আছে, তাহারা ব্রাত্যবৈপ্ত বলিয়! 
পরিগণিত হইয়াছে । উহাঁদ্দিগকে 'কুফ্ুখ” জাঁতির পূর্বপুরুষ মনে 
কর৷ নিভান্ত অসঙ্গত নহে । উ'রাওগণ ক্ষিকাঁধ্যকেই জীবনের অবলম্বন 
বলিয়া জানে । 

কেকখ” বা উন্বাওগণেক় মধ্যে প্রবাদ আছে যে, তাহায়। প্রথমে 
খিহারে বাস করিভ; তাহার পর তাহার] হিন্দুগণ কর্তৃক বিহার 
হইতে বিতাঁড়িত হইযা রোটাসগড়ে (রাহিতাস্ত গড়) আশ্রয় 
গ্রহণ করে । এখানেও তাহাবা স্থাযী হইতে পাবে নাই; প্রবল 
মগ্ঘক্তিবশত্তঃ ইহাঁব| এখান হইতেও বিতডিত হ্য। বোটাস 
গড় পরিত্যাগ কবিডে বাধ্য হইয়া তাহার) দলে দলে ছোটনাগ- 
পুরের জঙ্গলে প্রবেশ কবে । সেখানে আসিয়া দেখে যে, সেই বস্ত- 
প্রদেশ মুণডা কর্তক অধিকৃত হইয়াছে । উবাওগণ মুগ্ডাদের অপেক্ষা 
অধিকতর সত্য ছিল; ফলতঃ উরাণওগণ অনাধাঁসে জীবনসংগ্রামে 
জয়ী হইয়া! ঘুগ্ডাদিগকে আবও গভীর অরণ্যপ্রদেশে দূব কবিয়] 
দ্যা নিজেদের উপনিবেশ স্বাপন কবিল। এ স্বাধীনতাঁও তাহাবা 
রাখিতে পারে নাই, কাবণ, অচিরেই ইহারা ও অবশিষ্ট মুণ্ডারা ছোট- 
নাগপুবেব অধীনত ম্বীকাঁর করিযাঁছিল।” * 

বল বাহুল্য, কোলেরা যখন ধর্মদেবতার পূজা! করে, তখন ইহা- 
দের মধ্যে যে বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহ! অন্গমান করা 
অসঙ্গত নহে । ইহাদের মধো তন্ত্রের প্রভাবও লক্ষিত হয। 

তিনটা প্রধান ধর্মতরঙ্গ বঙ্গদেশকে প্লাবিত করে। বঙ্গদেশে 
যখন বৌদ্ধতরঙ্গ দেখা দেয়, তখন বাঙ্গালী দীপঙ্কর প্রমুখ মহাযান 
সম্প্রদ্বায়ের প্রবর্তকগণ সমগ্র এসিয়ার গুরুস্থানীয় বলিয়। স্বীকৃত 
হন। তন্থের উৎপত্তি ও বিস্তাবের ইতিহাস এই বঙ্গদেশে ও তং- 
পার্খবন্তী স্থানেই পাওয়া যায়। এমন কি গ্রীশ্রীকালিকার ককারাদি 
স্তোত্র প্রভৃতিতে বঙ্গ বর্ণমালারই পরিচয় প্রদান করে। এই তন্ত্রের 
প্রন্তাব জগতের সর্ব ধর্মসম্প্রদদায়ে অন্ুপ্রবিষ্ট । মহাপ্রভু প্রচলিত 


শেপ পিপশিপা | পিপাপ্পাপ | পীপপপ০ 


* মানসী ও মন্ধাণী--অগ্রহায়ণ। ১৩২৩ [ 


আধা, ১৩২৪।| হাজারিবাগের দ্েবস্থান ও কোল জাতি । ৩৭১ 








বৈষ্ণব ধর্মের কথা এখানে বল৷ অত্যুক্তিমাত্র। উক্ত তিন প্রকার 
প্রতাবই হাজারিবাগে লক্ষিত হয। কোলদের “চাণ্ী” বা 
চণ্তীদেবীর পৃজাই তন্ত্রপ্রভাবের পরিচাক। 

একদিন শুনিলাম যে, প্রাঘ ৪৮ মাইল দুরে হাঁজরিবাগ 
অঞ্চলের একপ্রান্তে বাজরম্পা নামে এক হুর্গম স্থান আছে। 
সেবাঁনে দেবী ছিন্নমন্তার পৃজ| হয় পে স্থানটা সেখানকার তীর্থ 
বল্লিয়া পরিগণিত । অপর প্রান্তে ভ্ডক নাঁষক স্থানে এ দেবীর 
তৈরব-শ্রীশিব অবস্থিত। হুরুতে যে বিখ্যাত জলপ্রপাত আছে, 
সেই প্রপাতের উপরেই দেবদেবেব স্থ'ন। হুডরু হাজারিবাগের 
শেষ সীমা তাহার পর হইতে বাঁচি জেলা আবন্ত হইয়াছে । 

ছিন্নমস্ত। দেবীর কথা শুনিয়া সেখানে যাইবার ইচ্ছা হইল এবং 
ঘটনাক্রমে সুবিধাও হইয়া গেল। জনৈক আত্মীয়ের বিশেষ 
প্রয়োজনে চিতোরপুব যাওয়]| শিব হইল । চিতোরপুর রাজ- 
রম্পা হইতে ৭৮ মাইল দুরে অবস্থিত। আমি ণ সুযোগ 
ছাড়িলাষ না। আল্মীযেবক মোটবে চিতোরপুর পৌছিলাম। 
ভিনি সেই দিনই আবার সহরে ফিরিলেন | কফিব্বিবার সময় একজন 
স্থানীয় লোকের বাড়ীতে আমাঁব থাকিবার বন্দোবম্ত করিয়! আসিলেন। 
সে লোকটীর সহবে যাতাধাত আছে । লোকটী বিনযী। 

চিতোরপুর ছোট গ্রাম । সরকারী সাহাষ্যপ্রাপ্ত মিশনরীদের 
দাতব্য ওষধালয ও হাসপাতাল আছে! গ্রামে একটা স্কুগও আছে। 
গ্রামের অধিবাসী অধিকাংশ কোল । অন্যান্য জাতিও আছে। মুসল 
মানের সংখ্যাও কম নহে । কৃশ্চান কোলও আছে । হাজারিবাগ হইতে 
এ স্থানের উচ্চতা কম বলির বোধ হইল । চিতোরপুর আসিতে পথে 
রাঁচি রোড. ফেলিয়! ভেড়া নদী পার হইয়া রাঁমগড় নামক গ্রাম হইয়া 
আসিতে হয়। এখানকার দৃশ্য বড়ই মনোহর । 

বাহার অতিথি হইলাম সেই .লাঁকটীকে কোল বলিষাই মনে 
হইন। তাহার কুটীরের বহির্ভাগে বেড়া দেওযা স্থানে বাত্রিবাসের 
মত স্থান করিনা লওঘ! হছঈ্ল। আমাকে বেখিবার জন্ঘ বহু কোলের 

্ 


৩৭২ উদ্বোধন । [১৭শ বর্ষ-৬ষ্ট সংগ্য।। 





সমাগম হইল । হিন্দিকথা তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারে ও বুঝাইবার 
মত বলজত5ও পারে। সরলাশশ্ুর মঠব্যবহার দেখিয়া তাহাদের 
অকপট জদয়ের পরিচঘ পাইলাম । আমার উদ্দে্ঠ ব্যক্ত করায় 
তাহারা খুব উৎসাহ দিল, তণে বলিল সে স্থানে যাইতে হইলে 
পরাতে যাওয়াই ভাল। বৈকালে যাইলে ফিরিবার সময় রাত্রি 
হইতে পারে । রাত্রিতে সে পথ নিরাপদ নহে । কোলেরা সকলেই 
আঅইথিবংসল । 

সেই কোল ভদ্রলোকটীর অন্গ্রহে আমি তাহার্দেরই গ্রস্তত অন্ন; 
ডাল ও রুটীর ছুই দিন ধরিয়! সদ্বাবহাব কবিলাম । দরিদ্র কোলের! 
অন্ন কেবল খত লবণ দিয়া আহাব কবে। অপেক্ষারৃত অবস্থাঁপন্ন 
কোলের ভাল ও সামান্স তরকাবী ব্যবহার করে। অ.ই উহাদের 
প্রধান খাগ্ভ। যেসব কোল সহরের সহিত সন্বন্ধ বাখিযা সামান্য 
সাঁমীন্ত ব্যবসীঘ কবে, শীাহাঁরাই কখন কখন কুটীও খাঁর । 

কোল ব্যবসাধীবা কখন ঠকাষ না। কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত 
মূণ্য দিলে তখনই ফেবৎ দেয়, এক কথায “ব ঠিক হইযা যায। 

পাহাডেব বাস্তীয় পদবরজে মাঁওযা কষ্টকব। সুতরাং যানের 
চেষ্টা করিতে হইল। কোলদেব সাহাযধ্যে এক অশ্ব মিলিল। 
যাহার অশ্ব সেও সঙ্গে যাইবে স্থির হইল। এখানে বলিষা র|খি যে 
চিতোরপুর হইতে দ্বৌ দর্শনে যাইতে হইলে যান যোগাড় করা 
দরকার । নতুবা পথে অত্যন্ত খষ্টের সম্ভবন!| ২০৭1 ২॥* টাকা 
দিলেই ঘোঁড়া ভাড়া পাওয় যায় । 

যে ঘোড়া আমি পাইলাম সে অনেকবাঁব বাঁজরম্পার পথে 
যাতায়াত করিয়াছে, । ঘোড়াটীও সেখানকাঁব মধ্যে বেশ দ্রুতগামী । 

তৃতীয় দিনের প্রাতে, অরুণোদয়েব পরেই, জিনশন্য অশ্বপৃষ্ঠে 
কম্বলাসন পাতিয়। দড়ি দ্িঘা বাঁধ! বেকাবিযুক্ত অ্থে আরোহণ কাঁরয়া 
রাস্তা দিয়া বরাবর উত্তরমুখে চলিলাম ! পাঁকা স্কুলবাটী পার হইয়। 
মাঠে পড়িলাম । ঘোড়া ছুটাইলাম, ঘোড়ার মালিক পিছাইয় পড়িল। 
অল্পদূর যাইতে উচ্চ ভূমিতে ক্রমশঃ উঠিতে লাগিলাম-_মাঠের ব্যালে 
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পাশে দুরে ছুটী একটা গ্রাম দেখা যাইতে লাগিল । ছোট ছোট জঙ্গলও 
নয়নগোচর হইল। তাহার পর পাহাড়ে চড়াই আর্ত হইল । এখানে 
অশ্বটীর প্রভুর সাহায্য আবগ্তক মনে করিলাম । ঘোড়া থামাইয। 
সসিপ্ধ বাঘু সেনন করিয়া বড়ই আরাম বোধ করিলাম । অশ্খের প্রভুটী 
আসিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিল যে ঘোড়া ঠিক যাইবে, উদ্বিগ্ন হইণার 
কোন দরকার নাই--তবে ধীরে ধীরে ঘাহলে তাল হয়। 

পাহাড়টী অনেকটা কুর্মপৃষ্ঠে র ন্যায়, আস্তে শাস্তে চড়াই আরম 
হইয়াছে । অতি সন্তর্পণে পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। সুখের 
বিষয়, খড. হইতে অনেক দুরে পাহাঙেন পথ--নতুবা অশ্বগুলির থডের 
ধার দিয়া চলিবার বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। পথ ক্রমশঃ বন্ধুর 
হইতে লাগিল। অরণ্যও ঘোরতর হইতে আরম করিল । মাঝে 
মাঝে আবার ছু একস্তানে বৃক্ষলতাদিবিহীন পাথরের উপর দিয়া 
যাইতে হইল । এখানে পাশে জঙ্গল কম! অকল্পদুর যাইযা পথ ভাল 
বোধ হইল । ঘোড়া ছুটাইলাম। ঘোড়া সাবধানে দৌড়িল। 
পর্বতের খুব উচ্চ স্থানে আসিয়া পঁডিযাছ বলিয়া মনে হইল। দুরে 
নিয়ভূমি দুষ্ট হইল। সেখানক।র পব্দতমালাও ছোট ছোট বোধ 
হইতে লাঁগিল। বড় বড বৃক্ষও থেন “ব্বতগাজে দাঁসবনের মত 
মনে হইল। শাঁলবনে পরিপূর্ণ নিয়ভূষি কি সুন্দর! ধীহারা গিরিডি 
গিয়াছেন তাহারা এ দশ্য বুঝিবেন। গিরিডির পথে .রল হইতে 
বে সকল শালবন দেখা সায় ইহা তাহা অপেক্ষাও বড়, দিগন্ত বিস্তৃত ও 
মুদ্ধকর। কি সুন্দর দৃশ্ঠ ! মানব মাঁত্রেরই হৃদয় বহিজ্জঞগ্নতের সৌন্দর্য্য 
মোহিত হইয়। থাকে, কিন্তু যে সুন্দরের কণামাত্রের প্রকাশে বাহিরের 
এই সৌন্দর্য্য তাহার সাঞগাৎ দর্শনে না জানি উহা কতদূর মুগ্ধ হয়! 

অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অন্ন সময়েই ঘোর অরণ্যে প্রবেশ 
করিলাম । আশ্চর্য্যব বিধয্ব. এই ছুর্গষ স্থানেও মধ্যে মধ্যে ছু 
একজন দরিদ্র, ছিন্ন বস্ত্র কাঠুরিয়া দোখতে পাইলাম । বন নিবিড়- 
তর হইতে লাগিল। গ্তানে স্থানে পথ দেখ! যায় না। গাছে গাছে 
পথরোধ হুইয়াছে। ভাল শাঙ্গিয়া বা অশ্বহইতে অবহরণ করিয়া 
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যাইতে হয। অন্ধকার বন, দূরে স্থানে স্থানে স্থির সৌদামিনীর 
ন্তায সর্য্যবশ্শি বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া চোরের মত ভূমিতে অবতরণ 
করিয়াছে । কিরণে বৃক্ষপত্রসমূহের উপরিভাগ যেন জ্যোতির্শয় 
ধোধ হইতে লাগিল-_-সই জ্যোতি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া 
উর্ধে চলিয়াছে। এই সামান্ত আলোকই এ পথে পথিকের একমাত্র 
সহাত। পথের একমাত্র সঙ্গী অশ্বের প্রভুর আর সন্ধান পাইলাম 
ন1। পরে জানিলাম, সে পথিমধ্যে কোন কাঠরিয়ার নিকট 
বসিয়! তামাক সেবন করিয়া স্বীনন্দচিত্তে বিশ্র।মলাভ করিতেছিল। 
সঙ্গাহারা হইলেও উপায় নাই। নূতরাং অশ্বপৃষ্ঠে চলিতে লাগিলাম। 
ঘোর অন্ধকারে ঘোড়া মাঝে মাঝে থমকাইয়া আবার ধীর মন্থর 
গতিতে সাবধানে পা ফেলিষা চলিতে আরম্ভ করিল। ধনান্ধকার 
অরণ্যের নীরব নিজ্জ্নতার ঝিল্লিরবের মত শব্দ শরবণে জদয় স্তব্ধ 
হইয়া যায়। বাহিরের এই স্বল্প স্তব্ধতাতেই মানব হৃদয গাস্তীর্ষ্য পূর্ণ 
হয়--না জানি সমাধিপথে অন্তরের অস্তরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট 
হইলে যে অচঞ্চল ধীর স্থির সব্বার বোধ হইয়া থাকে তাহার অনুভবে 
ত্র ভাব কত অধিক পরিমাণে আনয়ন করে! কিছু দৃর 
বাইতেই জঙ্গল পাতলা হুইল কৃর্যযালোক দেখা যাইতে লাগিল। 
এতক্ষণে একস্কানে উত্রাই করিতে হইল। পাথর কাটিয়া ধাপের 
মত করা আছে দেখিলাম । ঘোড়া হইতে নামিয়া বিশ্রাম করিতে 
বসিল'ম। এইবার পিছন হইতে সঙ্গিটীর ডাক শুনিলাম, আমি 
সাড়া দ্বিলাম। সঙ্গিটা আসিলে পথে ঘোড়ার পিঠে থাকিয়। গল্প 
করিতে করিতে চলিলাম সঙ্গিটীর পিঠে কাপড়ে বাঁধা জবা, বিশ্ব, চিনি 
ঠিক আছেকি না জিজ্ঞাসা কপায় সে বলিল যে দেবীর জিনিষ 
তাহার! অতি সাবধানে ও ভয়ে রক্ষা করে । তাহার কাছে শুনিলাম; 
যে এবার বর্ধা অধিক দিন স্থায়ী হওয়ায় জঙ্গল এত খন হুইয়! 
গড়িয়াছে। বিশেষতঃ এ সময় কাঠুরিয়ারা পর্্যস্ত কাজ করিতে 
পারে নাই। সে আবও- বলিল যে, এই বিগত ৬শারদীয় পুজার 
সময় ব। পুর্বেই জঙ্গল যথাপাধ্য কাটিয়। পরিষ্কার কর। হইয়াছিল। 
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শামা 


তবে এ পথ দিয়া লোক বড় যাতায়াত করে না। সকল 
বৎসর এ পথ সাফও হয় না! দেবী স্কানে যাইবার আরও 
ছুইটী পথ আছে। একটী এই অরণোর পুৰ্ৰ পার্খ দিয়া পুরিয়া 
গিয়াছে । অপরটী গোযানের পথ--বভ মাইল প্রিয়া দেবীস্থানে 
পড়িয়াছে। প্রতি বৎসর ৬শারদাযা পুজার নবশীর দিনে 
দ্েবীস্থানে যেলা হয়। তখন শত সহজ লৌক এঁদছুই পথ দিয়াই 
যাতায়াত করে। অতি অল্প লোকেহ বনের পথে যায়। এবার 
নবমীর দিন দেবীর নিকট শত শত বলি পড়িয়াছে। এই প্রকার 
নানা গল্প করিতে করিতে চলিলাম। আবার ছু একস্থানে এরূপ 
উত্রাই করিতে হইল। এইবার একটা জল। পার হইলাম । আরও 
কিছুদূর অগ্রসর হইলে দুর হইতে সমুদ্রগঙ্জনব্ৎ একটান! শব্ধ শুনিতে 
পাইলাম । অতি উৎফুল্প হইয়া সঙ্গীটী বলিল যে উহা! দবীস্থানের 
নদদীসঙ্গমৈর শব্দ। অশ্বটাকে একটু দত চালনা করিলাম । জলা 
জঙ্গল ভেদ করিয়। 'নীচে নামিতে আবন্ত করিলাম । কি চমত্কার, 
কি চিন্তরগরন ছবি! ছুই নদীর প্রা সঙ্গমস্থলে দেবীর মন্দির। 
একটী নদী--নাম ভেড়া নদী-_পুর্ব দিক হইতে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া 
ছুটিতেছে । ভেড়া নদ্দীর অপর পারেই উচ্চ পাহাড় -ঘন বনরাজি 
পর্বতের অঙ্গশোভ। বর্ধিত করিয়াছে । খবক্রোত। নদী ছুটিয়া আসি- 
তেছে। জলের নীচে ও উপরের উপলণণ্ডে ধাক। লাগয়, ুরিয়া 
ফিরিয়া, আব্র্ত কাটিয়া, ফেনা তুলিয়া, আছাড় পিছাড় খাইয়া নদী 
ছুটিতেছে। একস্থান অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত । সেই স্থানের উপরেই 
যর । মন্দিরের পশ্চিমদিকে আর একটা নদী প্রণাহিতা_-নাম 
দামোদর । দামোদর অনেক নীচে ছুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া দক্ষিণ 
হইতে উত্তরদিকে অতি ভীষণবেগে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়। ঘুর্ণীপাক খাইয়া 
সফেন--খেন শত শত ফণা বিস্তার করিতে করিতে হলাঞল উদগীরণ 
করিয়] ধাবমান! দামোদর, ভেড়1 নদা অপেক্ষা প্রায় ৩০1৪০ ফুট নিজকে 
প্রবাহিতা। ভেডা নদী ০য গানে আপয় দামোদরের সহিত সংযুক্ত 
হইয়াছে, সে স্থানের পাথর একেবারে খাড়া হইয়। উঠিয়াছে। সুতরাং 


সা 
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ছোটখাট জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে । সমগ্র নদী ক্র্যালোকে দীপ্ত । 
হর্‌ হর্‌ শব্ষে জল আসিয়া! দামোদরে পড়িতেছে সে শব্দের বিরাম 
নাই_তাহারই রবে দিগন্ত মুখরিত। পাগরগর্জনবৎ এ রবই দূর 
হতে সকলেন্ জদয়ে এই-স্থানের গুরুত্ব ও মহব্]অনুতব করাইয় দেয়। 
আর এই স্তনের আধষ্ঠাবী-মহাশক্কিক্ূপে বিশ্বের ভিতরে ও বাহিবে 
৪ তপ্রোতভাবে বিদ্যমান জীবকলা1ণকারিনী ভীম] ছিন্নমস্তা ।। 

সেই অরণোর দিকে একবার চাহিলাম । সেই আধারভাব--ঘন- 
রক্ষছাঁয়ার় যেন কি এক কুহৰ রচনা করিয়াছে ! দূরে _আরও দ্বরে 
ঘোর অন্ধকার-_দৃষ্টিপথ রুদ্ব--যেন এক মহা তমসা আর এক কেন্ত্রী- 
ভূত তমসার রাজো প্রৰিষ্ট হষ্টতেছে !! জীধারে জন্ম, আধারে লয়, 
তবু তাহাতে জদয় আলোড়িত। টিক বনবিহারী শ্বাপদকুলের নিকট 
ত মানবদষ্টির গোঁচরাভৃত অন্ধকার নাই? কি ইন্জ্রিয়ের ছলন।? 
ক মোহ! বাসনার অতপ্ড ফলে ইন্ত্রিয়ের বিকাশ--জগতের 
প্রকাশ । বিলাস লালসার অদম্য তাড়নায় দেহে আত্মধোধ, বিশে 
ভালবাসা, মহামায়ার এ কি মায়া।. এরাপ নিষ্জন, রুদ্র গম্তীর- 
ভাবময় স্কানে কি মানুষ নিজেণ মোহ বুঝিতে পারে, সব্বলোক প্রভু 
বিশ্বসন্তার দিকে কি তৃষ্টি ফিরাইতে পারে? মোহমুগ্ধ মানব কি. এইরূপ 
বিবিক্ত দেশে স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিয়া গর্রিত শির নত করিতে 
শিখে, এবং স্বরুধিরপায়িনী সর্বশক্তিময়ী জগজ্জননী কি এইরূপ স্থানেই 
আবিভূতি হইয়া অহেতুক করুণায় নিজ সন্তানের অনন্ত বাঁপনা সংস্কাররূপ 
মস্তকসমূ* ছেদনপুর্ধক তাহাকে নুতন জীবন, নৃতন দৃষ্টি প্রদান করেন? 
বিক্ষিপুচিত্ত ভ্রান্ত সন্তান কি আপন মাকে এইরূপে চিনিতে পারে? 

বৃক্ষতলে ব্ছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম । পরে উঠিয়া ভেড়া নদীতে 
নান করিলাম । দামোদরের কথা ত দুরে, প্রপাতের নিকটও 
যাইবার কোন উপীয় নাই। দেবীর মণ্দির পাকা ও ছোট, উচ্চ- 
তাও্ড বেশী নহে । মন্দিরের চারাদক বাধান--চারিদ্িকেই বসিবার 
ও প্রদক্ষিণ করিবার ২বেশ প্রশস্ত চত্বর ৷ মন্দ দেখিয়া বত পুরাতন 
বলিয়া বোধ হইল । কিন্তু এই পাকা চতরটী খুঁধ বেশী দিনের বল্তিয়। 


আধা, ১৩২৪।] হাজারিবাঁগের দেবস্থান ও কোল জাতি । ৩৭৭ 





মনে হয় না। দেশীর ও ভীহার শের ছুইটী যুক্তি সমস্তই প্রস্তরময়ী। 
বেলে পাথর বা কততকট! চুণাঁব পাথবের মন বলিয়া অনুমান হয়। 
পাষাণে কালের প্রভাব পরিচ্ম,ট যুদ্তিগুলিব স্বাঁনে স্তানে গৌকায কাটা 
ছিদ্রের মত ও এক্‌ আধ স্কালে সামান্য চট' উঠার মত দেখিলাম । 

দেবী ও তাহার সহচরীত্বয় দক্ষিণাস্তা। তিনজন সেবক দেখি- 
লাম। তিনঙ্জনেই বাঙ্গালী। দীর্ঘ প্রবাসে তাহাদের চেহারার 
যে পরিবর্তন হয নাই তাহা নহে। শাহাদের একজনের নিকট 
সুনিলাম। দেবী বহু পুরাতন কতদ্দিনেধ বাকত শত বৎসরের তাহা 
কেহ জানে না। এযৃর্তি এ স্কানেই পূঝে ছিল। এ স্থান কোন 
সময়ে বহু বাঙ্গালী তান্ত্রিক সাধকেব সাধনাব স্থান ছিল। প্রবাদ, 
অনেকে এই গুপ্ত স্থানে আসিষা (সিদ্ধ হন। এইরদপে এই ভাবে 
কত বৎ্সব বা কত পুকষ চলিষা আ'সতেছিল তাহাব ঈয়ত্ত। 
নাই। পবে" ঠাহাদেবই একজন পুবপুকষ -এ স্কানে সিদ্ধ হইয়া এ 
দেশের হমিদাব পা বাঁজাব নিকট যাইযা দেবীব জন্য পাকা মন্দির 
প্রস্তুত করাইবাৰ জন্য প্রার্থনা করবেন! বাজা স্বীয ব্যযে মন্দির 
করিয়া দেন ও এ শ্টানের নাম সই অবধি বাজবষ্পা বা পাঁজবব্ৰ 
হয়। ভিনি মন্দিরের জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হন, কিন্তু নিজের জন্য 
কিছুই চাহেন নাই । এখানে থাকিব। তিনি ম্বয়ংই দেবী পুজার ভার 
গ্রহণ কৰেন। মাঝে মাঝে যখন চিনি পরিবারাদি দেখিবার জন্য 
বঙ্গদেশে আমিতে লাগিলেন, তখন দবীর নিত্যপুঞ্জাব অস্থবিধা হইতে 
লাগিল! নুতবাং রাজ। ঠাহাকে ও হাব আদীানপ্রদ্দানোপযোগী 
কয়েক ঘর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আনাষ্টয়া সকলকে এঁ ভেডা নদীর 
পর পারের পন্ধত হইতে ক্রোশাধিক দুবে তাহাদের সকলের জন্য 
যথেষ্ট বাসের ও চাষের উপযোগী জমি প্রদান করেন। ইহা ১৬৩০ 
সম্বতৈর কথা। এখন তাহারা রাজ পদমূ ( পদ্ম) সিংহের অধীনে । 
সেই কয়েক শতাব্দী পুন্বের বাঙ্গলী তক্তবীরদিগের অধ্যবসাঁষ ও 
নির্তীকতাঁর পরিচষ পাইয়া অবাক হইঙ্কা রহিলাম। 

দেবীর সেবকগণ অতি নপ্রকৃতিবিশিক্ট, সরল ও নিলেবভী। 


৩৭৮ উদ্বোধন । | ১৯শ বর্ষ--৬ষ্ট সংগ্যা। 





তাহারা প্রতাহ কর্ষেযোদয়ের পর বেলা হইলে আপন আপন গ্রাম 
হইতে বাহির হইঘা পাহাড় ভাঙ্গিয়া নদী হাটিয়া বা সম্তরণে পান 
হইয়া দেবীর মন্দিরের দ্বার খোলেন। দিনে দিনে পৃজাদি সারিয়! 
গৃহে ফিরিয়া যান। সন্ধ্যা পর্য্যস্তও এ স্থানে থাক। অসস্ভব-_- 
কহ কথন থাকে নাই। রাঁজরষ্পার জঙ্গল ব্যাপ্বতনুকাঁদি হিংস্র জন্ততে 
পরিপূর্ণ, তাই মন্দিরের কোন স্থানে থাকিবার কোন আয়োজন নাই। 
তবে ভেড়া নদী পার হইয়া! সেবকগণের বাড়ীনে থাকা চলে। 

দেবী ও তাহার সহচরীদ্বপ্বের মুত্তিগুলি সবই ছোট ছোট অর্থাৎ 
উচ্চতায় আন্দাজ ২ হাত হইবে। সংস্কারবশতঃ আমর দেবীর 
কধিবেব বিধার দেখিবার আঁশা করি। কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন 
দেখিলাম না। গলা হইতে পাথবেখ তিনটা ধারা গড়িয়া হাহাতে 
(পন্দুর লেপির়। বাঁখিলেই যেন মুত্তীটি সব্ধাঙ্গ সুন্দর হইত। 

পুজাদি দর্শন, মন্দির প্রদক্ষিণ, প্রপাদ ধারণ করিয়া আবার 
(সই গাছতলাষ ঘোড়ার পিঠের কম্বল পাতিথ। বসিলাম। সেই 
দিন কোন বেহারী ভক্ত দেবীর জন্য বলি আনিযাছিলেন! পুজা 
পমাপনান্তে তনি দ্েবীব মন্দিরে বসিযা স্তোত্র গান করিলেন। 
ক মধুর ক! গান ষেন এখনও কাণে লাগিয়া আছে। বেল! 
একটার সময ,সই পৃথ্ব পথে, ধীরে ধারে কুটাবে আসিয়া পৌছিলাম। 





প্রাদেশিক মম্মিলনে “বাঙ্গালার কৰ1%। 


(ভারতের-সাধনার লেখক ) 
( পুর্বালোচনার পর) 
পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি সভাপতির অভিভাষণের মূল কথ! 
প্রকৃত দেশের কাজের প্রতি আমাধিগকে আহ্বান করা, আমর! 
এতকাল পলিটিক্স পড়িয়াছি ও পলিটিক্স কপিতে গিয়াছি, দেশের 
কাজ ভাল কারয়া বুঝিও নাই করিতেও যাই নাই। এই বিষগ্ন 


আষাঢ়, ১৩২৪। প্রাদেশিক সম্মিলনে “বাঙ্গালার কথা” | ৩৭৯ 





সভাপতি মহাশষের কয়েকটী কথা উদ্ধত কবিষা এবারকার ৭গ"ব্য 
আরম্ভ করিব ৫- 

“আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিদ্ধ । কিন্তু আমাদের সব চেয়ে 
বেশী বিপদ যে আমরা ক্রমশঃই আমাদের শিক্ষাদীক্ষা-আচার- 
ব্যবহারে অনেকটা ইংরাঁজীতাবাপন্ন হইথ। পড়িযাছি। বাঁজনীতি 
বা 6০1111০5 শব্দটা শুনিবামাত আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একে- 
বারে অতিক্রম কবিষা ইংলগ্ডে গিয়া পছছ্ছ'ঘ। ইংবাজের ইতিহাসে 
এই রাজনীতি যে আকার ধাবণ কবিষাছে আমরা সেই মুদির 
অঙ্চন! করিষা থাকি । বিলাভেব জিনিষট। আম্বা যেন একেবারে 
তুলিযা আনিঘা এই দেশে লাগাইযা "দে পাঁবলে খধাঁচি। এ 
দেশের মাটিতে তাহ1 বাডিবে কি না, হাহা ৩ একবাধও গাব না। 
10115 এব বুল যাহা স্কুল কলেজে মুখ াবখ।ছিলাম, তাহাহ 
আওড়াই। 01707. 076.এব কথামত পান করি, আব মলে করি 
ইহাই পাঁজনৈতিক আন্দোলনের চরম । ১61) ব 121১৭105101) ০91 
1:751814 নামে যে পুস্তক আছে, ভাহ। হইতে বাঞ্ছা বাছা বচন 
উদ্ধাব করি । ১111০ এব কেতাৰ হইতে কথাব খঝুঁড টানিয়া, 
বাহির করি, ফরাসী স্কুল, জার্মাণ সকল এবং ইউরোপে রাঁজনীতিব 
যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাঁবে কোবাণে যত ধাবাল বাক্য 
আছে, একেবাবে এক নিশ্বাসে মুখস্ত কিবা ফেলি, আব মনে করি 
এইবার আমরা বন্ত তাও তকে অজেৎ হইলাম, দেখি আমাদের 
শাসনকর্তীরা কেমন করিষা আমাদের তক খণ্ডন কবেন। মনে 
করি রাজনৈতক আন্দোলন শুধু তকবিতর্কেন বিষয বস্তরতার 
ব্যাপার মাত্র । আমর! বক্তৃতা কবিরা, তক কবিযা জিতিয়া যাইব। 
আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধাবকরা 
কথার ভার চাঁপাইয। দ্রিই। যাহ। স্বভাব; সহজ সরণ ঠাহাকে 
মিছামিছি বিনা কারণে জটিল করিয়া ঙুলি। শুধু যাহা আবশ্তক 
তাহ! করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলয। চাই না. বাঙ্গাপাৰ কথা, 


বাঙ্গালীর কথ! তাব না, আমাদেখ জাতীধ জীবনের ইতিহাসকে 
৮ 


৩৮০ উদ্বেধন। [১৯শ বর্ষ--*ঠ দংখ্য!। 





স্ধতো নাবে তুচ্ছ করি। আমাদের বর্তমান অবস্থার দিকে একেবারেই 
দুক্পাত কাপ নাঁ। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, 
বস্ত্রহীন। তাই এই অবাপ্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের 
প্রাণের যোগ নাই, এই কথা হয় ত অনেকে স্বীকার করিবেন না।” 

আমাদের দেশে বিলাঁতী পলিটিক্সের আমদানী করিয়। যে বিভ্রাট 
আমর! ঘটাইয়| তুলিয়াছি, সে সম্বন্ধে সতাপতি মহাশয়ের অঙ্গুলি- 
নিদ্দেশ বড়ই সময়োপযোগী হইযাছে। প্রথমেই আমাদের বিবেচনা 
করা উচিৎ ছিল, আমাদের দেশে সনাতন একটা কিছু পলিটিক 
আছে কিনা। কিন্তু সে বিবেচনার অবসর হয় নাই। আমর! ইংরাঙী 
পৃ্ডিক্ন। জীবনের ৩ বিভাগে “ন্দদেশী" ছাড়িয়া “বিদেশী”-3 আমদানী 
কবিধাছি, তন্মধ্যে এই রাজনৈতিক বিভাগের কথা এত কাল চাঁপা! 
পড়িয়া গিয়াছিল। আজ বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় বে বাঙ্গালার প্রাদেশিক 
সম্মিলনে সভাপতিমহাশয় নিজেই স্বদেশী পলিটিক্সেৰ কথা তুপিয়াছেন। 

একট, স্বদেশী পলটিকা কি আমাদের দেশে একেবারেই ছিল 
না? নিশ্চয়ই ছিল। সম্পুর্ণ প|লটিক্স বিহীন হইয়া একটা দেশ 
[ক এতকাল বাচিয়। থাকিতে পারে? আর সেত যে সে বাচা 
নয়ত জগতে আর কোনও দেশ এমন বিষম ঘটন! বিপর্যয়ের মধ্যে 
এতকাল বচিয়া থাকিতে পারে? নিশ্যয়ই বলতে হইবে যে, যে 
পলিটিশ্সের ভিত্তির উপর আমাদের দেশ এতকাল বাচিম়া ছিল, 
সে ভিত্তির দৃঢ়তা অতি অসাধারণ, নিতান্তই আশ্চধ্য। এ হেন 
স্বদেশী পলিটিক্স যে কি ছিল, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না, 
আমরাই আবার দ্বেশ উদ্ধার করিতে যাই, ছর্দেব !? 

দেশের স্বচ্ছল গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যাবস্থা সমস্ত পলিটিকের কেন্ত্র- 
স্থানীয় ব্যাপার । এই মূলের ব্যবস্থা আগে নিষ্কণক হইলে, তবেই 
একটা দেশের পলিটিক্স আথিক বা মানসিক উন্নতিক্ূপ নব নব 
উদ্যমে হস্তক্ষেপ করিতে পারে । সুতরাং আমাদের স্বদেশী পলিটিক্স 
কি ছিল, ইহার সন্ধান লইতে হইলে দেখিতে হইবে যে আমাদের 
দেশে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ফি ছিল। 
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সব দেশেই পলিটিকা এই গ্রাসাচ্ছাদনের এক একটা পাকা 
ব্যবস্থা গড়িগ্না তুলে, কিন্তু সব দেশেই যে সে ব্যবস্থা একই ব্ুকমের 
হইবে এমন কোনও কথা নাই। পাশ্চাত্য পলিটিল্সে গ্রাসাচ্ছাদনের 
বাবস্থার ব্যবস্থাপক হইলেন ষ্টেট বা রাজশক্তি। সেখানে রাজ- 
সরকাৰ চাষাঁকে চাঁষ করাঘ' তাঁতিকে তাত বুনায়, কারিগর ও 
ব্যবসায়ীকে নিঙ্জ নিজ ব্যবসাযে নিযোন্জিত রাখে | সেখানে চাষার 
ক্ষেতের কথা, চাতির তাতের কথা কারিগবের যন্ত্রাদির কথা, 
ব্যবসায়ীর বাবপার কথা রাজসরকারের মাথায বাত দিন পৃরিতেছে, 
এবং পদে পদে তাহাদের যে সব খু'টিনাটির দরকার, সে সমস্ত 
রাজসরকার আইন কানুন করিয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে । দৈবাৎ 
যদি পাশ্চাত্যের রাঁজসবকার টক্ষু উলৃটাইলেন, তবে সমস্ত দ্েশেব 
কাজে, গ্রাসাচ্ছাদনমূলক সমস্ত বাঁপাবে এক বিষম বিদ্ব উপস্থিত 
হইল। রাজশক্তি অনাময় ন! থাঁকিলেই পাশ্চগাতোর প্রজাজীবন 
বিদ্ন ও অনিশ্য়তাব লীলাভূমি হইয়া উঠে। এইভাবে দেখা যাইতেছে 
যে পাশ্চাতা পলিটিক্সের যন্স্থান বাঁজসবকারের মধ্যে নিহিত 
রহিয়াছে । আমাদের স্বদেশী পলিটিকোব যদি এইপ প্ররুতি হইত, 
তধে এ দেশে হাজার হাজার রাজব্লা্ডাব উথ্থানপতন ও তাগা- 
বিপর্যয়ের যধোও দেশের প্রজা এতকাল নাচিয়া থাকিতে পাঁবিত 
না। এতকাল যে তাহার নিঃশব্দে জীবনযাত্রা নির্ধাহ করিয়াছে 
ও দেশ এবং দেশের বড় বড় আদর্শকে বাচাইয়। বাখিয়াছে তাহার 
প্রধান কারণ এই যে আমাদের স্বদেশা পলিটিকোর মর্স্থান রাঁজ- 
সরকারে বা রাজধর্ম্ে কখনও নিহিত ছিল না, নিহিত ছিল প্রজা- 
ধর্মে । ' রাজার নিয়োগে, রাজার প্রেরণাঁধ, দেশের প্রজা আমাদের 
দেশের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত এতকাল চালায় নাহ। সে বন্দোবস্ত 
এতকাল নির্ভর করিয়াছে প্রজার ধর্মবুদ্ধির উপর, প্রজাধর্ম্দের উপর । 
বু পুবাকাল হইতে আমাদের দেশে কিবপে এই অড়ুত প্রজাধঙ্ম 
গড়িয়া উঠিয়া ছিল, কিরূপে আপনার মহিষায এতকাল প্রতিগ্িতত 
ছিল, তাহাব একটা ইতিহাসের ক্ালোটনা করা এস্থানে স্ব 
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পর নহে। অবসর ঘটে ত পবে সে কথার আলোচনা করিব। 
কিন্তু এই গরজাধর্ম্ের মহিমার উপর যে আমাদের স্বদেশী পলিটিক্স 
প্রতিষ্ঠিত এবং রাজধর্থ্ের মহিমার উপ পাশ্চাত্য পলিটিক্স প্রতি- 
চিত, এই মুল তথুটা জদয়ঙগম কবা আমাদের শিক্ষিত সমাজের পক্ষে . 
আজ নিতান্ত আবশ্যক হইয়। পড়িয়াছে। 

আমাদেস দ্দেশা পলিটিক্সে রাজপন্মের যে একটা! স্কান নাই, সে 
কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু সে স্থান আমাদের পলিটিকোর 
মন্মস্থান নহে, আমাদের দেশের মরণকাটি বাচনকাটি সে স্থানে 
রক্ষিত হয় নাই। আমাদের দেশে রাজী যদি তাহার রাজধন্ম 
পালন না করেন, তবে কালে প্রজাধম্মে অনেক বিদ্ব উপস্থিত হয, 
-এই পর্যাস্ত। কিন্তু ইতিহাসে দেখা বাঁর থে, তাহার মধ্যে মারাত্মক 
বিদ্রগুলির নিরাঁসন করিবার জন্য প্রজাধন্ট আপনাকে সম্প্রসারিত 
করিয়াছে, গ্রাম্য পর্শরেৎ নানাবকম বাবস্থা গডিয়া তুলিয়াছে। 
আসল কথা এই যে, আমাদের দেশের পলিটিকোের জীবনকেন্দ্র 
প্রজারা চিরকালই নিজের হাতে রাখিয়া আসিরাছে। প্রজাধর্ের 
এই আম্মনিভরের ভিত্তি আব “কাঁনও দেশের পলিটিক্স দেখা যায় 
না। এসন কি আধুনিক পাণ্পত্য দেশে প্রজারা যে আত্মনির্ভর 
প্রকাশ করে, সে আত্মনিভরের উদ্দেশ বাজার রাজধন্াকে আস্রসাৎ 
করা , রাঁজধম্সটা আগেই আশ্রয় না করিলে সে সব দেশের প্রজা 
প্রজাধন্মের স্থিতি ও উদৎ্কষ সংসাধিত করিতে পারে না। কিন্ত 
ভারতের প্রজা রাজধন্মকে আশ্রয় বা আত্মসাৎ না করিয়াও আপনা- 
দের সনাতন প্রজাধন্মকে বাচাইয়া রাখিতে পারে । এইখানেই তাহার 
বিশেষন্ধ । পাশ্চাত্যে রাঞ্জশক্তিপ কল্যাণে প্রজাধশ্ম বাচে, ভারতে 
আপনার কলাণেই প্রঙ্জাধম্ম আপনি বাচিয়৷ থাকিতে পারে। 

ভারতীয় পলিটিক্স ও পাশ্চাত্য পঙ্গিটিক্সের প্রকৃতিতে ত এই গ্রতেদ 
আছেই, তা"ছাড়। আদর্শেও আকাশপাতাল প্রভেদ আছে । পীশ্চাত্য 
পলিটিক্সেব আদর্শ হক প্রতিপত্তিকে ক্রমশঃ গগণম্পর্শী করিয়া 
তোলা, হারতীষ পলিটিকোর আদর্শ ইহিক প্রতিপতিকে আধ্যান্সিক 
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প্রতিষ্ঠার উপর মাথাতুলিতে না দেওঘা। প্রজাশক্তিব প্রযষোগে 
ধহিক প্রতিপঠিকে যে দেশ ঘতই বাডাইতে চাহিবে, সে ততই 
বাডিয়ী যাইতে পারে। কিন্তু ইহা একট] অবিসন্ষাদী সতা.ষে 
ধ্রহিক শ্রশ্বর্য্যকে যদি স্বেচ্জামত বাডতে দেওযা হয তবে দেশেব 
আধ্যাত্মিক সম্পদ অনিবার্ধযকপে ধব্ব হইতে থাকে | কাঞ্চন দেবতার 
স্বভাবই যে এইকপ তাহ। আধুনিক দেশসমূহ বতদূর হদযঙ্গম 
কবিষাছে ক্রযশত দেখিবার বিধঘ বটে, কন্তু ভাবতাষ সমাজআষ্টাব! 
এ স্তা বহুকাল পুব্বেই অঠিজ্ঞতাব দ্বাবা লাভ করিয়! 
ছিলেন । সেইজন্য যে আদরের পথে অগ্রসব হইতে দিলে 
তাঁরতীয প্রজ্জাশক্তির জদযে হক সমুগ্থীব অন্থুসবণে মাদকতা 
সঞ্চাবিত হইবে, সেউৰপ পলিটিক্মেপ পথে তীহাবা দেশেব প্রজা 
ধমকে দা কবাহযা যান নাই । কাকে কাজেই তাবতীয পলিটি 
কোব মধো এীহিক সম্পদ ও শক্তি” /কানও উচ্চাশাবাজ নিহিত 
নাই। এ আশা গাব্তীঘ প্রজা *খনও গোধণ কাবতে শিখে নাই 
যে একদিন তাহাবা বাজশক্তিকে আম্মসাৎ বিধা এমন রাজৈশ্বর্য্যেব 
অধিকারী হইবে যে অপবাপণ দেশেশ বাণ্জশ্বর্যোব সহিত 
গ্রতিত্বন্দিতাষ একটা গৌবনম্য স্তান অধিকাৰ কবিবে। কিন্তু এ 
বকম একটা বাজনৈতিক দবশিষ্ঠ্য অন্ন কবিবার আশা এ দেশেব 
প্রজাসাধাবণের যনে না থাকিলে আন একবকম একট? বেশিষ্ট্য 
এ জগতে লাভ করিবার জগ্ত ও পাশ কিবা জন্ত বহু প্রাচীন 
কাল হইতেই তাহারা যেন বজ্জদীক্ষিত হহয়া বাচিঘা আছে। 
পরমার্থ সাধনার ক্ষেত্রেই সেই বৈশিষ্ট্যের গ্রক।শ ও পব্যবসান । 
কোনওরপ বাজনৈতিক বিশেষ থে এ বিশেষহের চেথে শ্লাঘনীঘ 
নহে, সে বিষযে সন্দেহ নাই। 

ভাবতে এই জাতীয় লক্ষোর ধাবণ] যত5 আমাদের হদয়ে 
উজ্জল হইযা উঠিবে, ত'ই আমপা বুঝিতি পাবিব, ভারতীয় 
পিটিঝেব শাদর্শ কিকপ এবং বশ বা ডহ। একপ। জগত 
ধশ্মেক মৃতান আদর্ণ সংবক্ষণ ও গ্রচাব করা বাহাঁব জীবনবত, 


৩৮৪ উদ্বোধন ] [ ১৯শ বর্ব--৬ষ সংখ্যা। 





ঘোর রাজনৈতিক প্রতিদ্বশ্দিতার আঁসরে নামিয়া সাধারণ রেষাবেখিতে 
যোগদান কবা তাহার শোভা পাঁষ না, তাহার স্বধন্মান্কুলও নহে। 
সমগ্র মানবের কল্যাণের উদ্দেগে ও আনুকুলো জাতীয় জীবন গঠন করা! 
কিরপে হইতে পারেযাহাকে এ শিক্ষা জগতে প্রচার করিতে 
হইবে, তাহার পক্ষে আধুনিক লান্ত-জাতীযতা-যূলক রাজনীতির 
আসরে প্রতিদ্বন্দ্িবেশে অবতীর্ণ হও শুধু বিসদৃশ নহে, অসম্ভব । 
“আপনি আচরি ধর্ম জগতে শিখাষ”। শুধু ফাকা মুখের কথায় 
যদি জগতে উচ্চ নৈতিক বা আধ্যাম্সিক আদর্শেব প্রচাব করা 
চলিত, তবে আধুনিক পাশ্চাতা নেশনদের সে সন্বন্ধে কোনও ক্রি 
ছিল ন!! 

যদি আপত্তি উঠে ঘে আধুনিক বাজনৈতিক প্রতিযোগিতার 
আসরে না নামিলে বেচে থাকাই বিডন্বনা, জাতিত্ব বা নেশনত্ব ত 
দ্বের কথা, তবে আবার বলিব যে আমর। ঘদ্রি আমাদের ভাবতীয় 
পলিটিক্সকে স্বগৌরবে পুনঃপ্রতিিত করিতে পারি, যদি আমাদের 
প্রাচীন প্রঞ্চাধর্মা আবার ষোলকলাঘ পুর্ণ হইয়া উঠে ও ইংরাজের 
ভারতীষ রাজনীতিকে আমাদের রাজধম্মে পরিণত করে, তাহা 
হইলে আমরা বাচিব ত নিশ্চয়ই, উপরন্ত জগতের আধুনিক 
রাঁজনীতিব নেপথো যে ভারতীয় জাতিহ বাঁ নেশনত্ব সমগ্র ভারতে- 
তিহাসের একমাত তাৎপর্য ও লক্ষ, তাহার প্রতিষ্ঠা সম্ভীবিত 
হইবে। এই নেপথ্য আজ নেপথ্যকপে প্রতিভাত বটে, কিন্ত 
রাজনীতির আসরে আজ যে আগুণ লাগিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয যে আজ যাহা নেপথ্য কাল তাহা আর নেপথ্য 
থাকিবে না । যে আসরে বিধাতা আজ স্বহস্তে অগ্রসংযোগ করিয়াছেন, 
যে আসবের অস্তরালে আমাদের সনাতন জাতিধশ্পকে নৃতন 
মহিমা সঙ্ীবিত করিবার জনা বিধাতা ইংরাজ রাজনীতিকে 
প্রাশীরবপে বাহার করিতেছেন, সে আসরেব প্রধান্য জগতের 
প্গীবনবঙ্গমঞ্চে আব বেশী দিন টিকিবে লা, একথা চক্ষুম্মানের 
আর বুনিতে বাকি নাই। অতএব আঙ্গ পাশ্চাতা পলিটিকের 


আধাঁড়, ১৬২৪।] সংক্ষিপ্ত সমালোচন|। ৩০৫ 





আদর্শে মুগ্ধ না হইয়। ভারতীয় পপিটিন্সে প্রত্যাবর্তন কাবণূব জন্ট 
আমাদের শিক্ষিত সমাঞজের নিকট [ধধাতাব আহ্বান ঘোষি৩ 


হইতেছে । 
( আগামী বারে সমাপা ) 


সৎক্ষিগ সমালোচনা । 


ভানচা _শ্রীভুজঙ্গবর পাব চ!খুবী পণীত গ্রন্থকার কন্টুক 
বসিরহাট হইতে প্রকাশিত। গ্রঞ্ককাদ বঙ্গাৰ গাহি হাক্ষেতএরে একজন 
প্রথিতনাযা কবি! খনাযমান। সন্ধ।।ণ নালকষ্গান্ধবে ক্রমপরিপ্ুট 
তারক খচিত দৈবতকুসেব লালাপ্রাঙ্গণ "ছখাঁপখেখ' সন্ধান ইনিই 
একদিন আমাদিগকে দিয়াছিলেন, আবাব আঙঞ্ সিতোজ্জল গগন পটে 
আবরাম মধু-নিস্যন্দী, অনন্ত শোভাব আধার, পৌর্ণমাসীর পূর্ণচন্দ্রে 
মনোহারিহ আমাদিগের জদয়ঙ্গম এনাইতে উপস্তিত হইয়াছেন । 
কাব্যামোদী পাঠক কি এ সুযোগ অবহেলা করিবেন? এিযামার 
প্রথম ঘাম অতীত হইতেই ইনি যে 'লোকাতাত ভূমর” দিকে মঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়াছেন; “মলিনাব আয্মাধকাশ” ও “রসবিলাল” ভাগে 
বৈষ্ব মহাজন ও কবিকুলের পন্থানুবর্ভনে য্ধুর রসের সাধনাপ্ কবি 
সেই লোকাতীনের দিকেই মুকুমুহু অগ্রসর হইযাছেন। বাঙ্গালীর 
জাতীয় জীবনের কবিতা বাঙ্গালীর সাধাবণ ধন। চগ্ডা, দুর্গা, কালী, 
মনসা সাধককুলের জীবন গড়ি তুালযাই নিরস্ত হয় নাই অশিঠ 
বাঙ্গালীর সাহিত্যে, বাঞ্গালার সংসারে 'নত্য আনন্দের রজত প্রবাহ 
ছুটাইয়। দিয়া চলিয়াছে। চৈতন্তদেবের আলোকসামান্য প্রেম ও 
তক্তিও তদ্ধপ যুগপত্ সাধক ও সাহিত) ছুষেরই সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। 
অবশ্ত একথা সত্য যে সাহিত্য মানব জীবনের স্যগ্রতা ও অখণ্ডতার 
উপরই স্থাপিত হওয়! উচিত; সাহিত্যে শুধু ধম্মোপদেশ কর! চলে 
না। সাহিত্যে কল্পনার কল্প লোক বিস্তাবেরও স্থান আছে; 


৩৮৬ উদ্বোধন । [ ১৯শ ব্ধ--৩ষ সংখা।। 





আধুনিক ইউরোপাঘ ও তদনুযাঁষী বাঙ্গালা সাহিত্য শুধু কলা- 
কৌশলেব দোহাই দিয়; অনেক আবর্দনার সৃষ্টি করিতে আরম্ত 
করিয়াছে । যে প্রত্যক্ষদরশিত্বের উপব ধর্ম ও সাহিত্য উভয়েরই 
প্রতিষ্ঠুন তাহ কিন্তু চিরকালই নানা ভাবে নানারূপে এমন কি 
কল্পনাৰ আলোকেও মানবের জদগত উপামা সেই পরম মত্যেরই 
নীরাজন করিষ আসিবে, কৌশলের তন্দ্রাবেশ অথবা কষ্ঠকল্পন'র 
স্ন্মোহনবিদ্যার সকল প্রভাবই তাহার নিকট বার্থ। কবিতা ও 
কাব্যেব স্থ্টি লেখক এবং চিন্তাশীল াঠককে কল্পনার মানসলোক 
হইতে ধ্যানলোকেব পথে অগ্রপব কবাইযা দে মাত তখনই. ঘখন 
কল্পনা শীরা ও সণ্যতা প্ররৃত্ি--স্থিবভটা নিব তিলগ্লা। সংস্কত 
আলঙ্কাবিক এই জন্যই কফাব্যেব “সদাঃপণ নির্তাষ? লক্ষণ সিদ্ধ 
কব্যািছেন। বোকার কবিতাগুলি এইবপ প্রপাদ-গুণ সমন্বিত । 
গীতগোবিন্দেধ তাবে অনুপ্রাণিত পদাবলীব ছন্দে বিবচি5 'বসবিলাস, 
অংশ কবিব অন্রকবণ ক্ষষমভাঁব বিশেষ পবিচাঘক অন্ত কবিব 
চগ্ান্ষণ ক্ষমতা ও তাবেব প্রগডতাও বিশেষ পবিদট । 


০০ পালাল 


শ্রাবণ, ১৯শ বর্ধ। 





প্রতিধ্বনি । 


(শ্রাক্ষীবোদপ্রসাদ্দ বিষ্ঞঠবিনে।দ এম, এ) 


[গ্রীকপুবাণে বলে প্রতিধ্বনি (15179) একসমঘ পরমাস্্র রী 
দেবীছিল। তাহার বাকের মধুরাব আর্ট হইঘ| দেবেশ্ববী 
ছুনে। অবকাশে তাহাব সহিত শালাপ ক'বতে আমিতেন। কিছুদিন 
আসিয়া! তিনি বুঝিতে পাবেন, পতিধ্ননির পাগবিশ্তাস ঠাহার স্বামী 
ছুপিটরকে মাকর্ষণ কবিবার ছুণভিসঞ্ি মাব। হুনে। কৌশলে 
তাহার ব!ক্শক্তি অপহরণ করিলেন। কেবল কাহারও কথার 
শেষাংশটীর পুনরুচ্চারুণে তাহা মতা হিল । মনোদ্‌ঃথে [500১০ 
গিরিরন্ধে, আত্মগোপন করিল । এই সম্য যুবক নারসিসুসেব 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। দর্শনেন সঙ্গে সঙ্গে 1১0০ যুবকের 
রূপে আকুষ্ট হয়। কিন্তু তাহার কথা'কহিবার শক্তি ছিল না! 
প্রতিপ্রশ্জের উত্তরে তাহারই বাক্যশেষেব পুনকচ্চারণে বিরক্ত হইয়। 
যুবক [070র সঙ্গ পরিত্যগ করে। মনোভচ্গে 1:০০ গলিয়। গলিষা 
িখামাত্রে পর্যবসিত হইগা আছি: পর্যন্ত বন্ধে, রন্ধে বিচবণ 
র রা ছে।] 






নিদাঘের সারাদিন ধ'রে 
বন হস্তে বনাভ্তরে ঘুরে-- 
সঙ্গী সঙ্গে ছিল যারা 
কোথায় গিয়াছে তাবা-- 
বনপ্রান্তে পরিশ্বাস্ত যুবা, 


